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১৯৫৩ সালে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ফ্রেডেরিক মারি ফন্‌ 
আসবেক-এর অন্প্রেরণায় আমি আফ্রিকার সমস্তাবলী বিষয়ে অন্সদ্ধিৎন্ 
হই। তার আগে আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় শাসন সম্পর্কে আমার ছিল 
ভাসাবাসা জ্ঞান এবং শোধিত ও অত্যাচারিত আফ্রিকানদের প্রতি 
সহানুভূতি। তথ্যের অভাবে কখনও ইওরোপীয় শাসনের বিশেষ কোন দিক 
আতমী কাচের চশমায় দেখতৃম। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন 
উপাদান হয়তো উপেক্ষিত হত। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যস্ত অধ্যাপক 
ফন্‌ আসবেরু-এর তত্বাবধানে লেইডেনের আফ্রিকা ইন্সটিট্যুট, লগ্ুনের 
তৎকালীন রফঠা্জ এষ্পায্যার সোসাইটি ও কলোনিয্যাল অফিস পাঠাগারের 
বই, পত্রপত্রিকা ? দলিল থেকে আফ্রিকার বিশেষ কয়েকটি সমস্ত| সম্বন্ধে কিছু 
কিছু মালমশল! সংগ্রহ করি । 

পরে যাদবপুর বিশ্ববিষ্যালয়ে “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে “বর্তমান 
আফ্রিকা" পড়াতে গিয়ে আমাকে নতুন নতুন তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের কাজে 
মন দ্রিতে হল। আর এর সঙ্গে অনেক নতুন প্রশ্ন মনে জাগল, যেগুলির ওপর 
আলোকপাত কর! না হলে বর্তমান আফ্রিকার স্বরূপ বোঝা অসম্ভব হয়। 
এইসব প্রশ্ন, তাদের যুগোপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি 
করেছি ১৯৬, সালে, যখন সারা আফ্রিকায় অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ 
করে। এইরকম পরিস্থিতিতে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পন। আমার মাথায় আসে। 

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি গ্রন্থরচনা শুরু করার পর' আমি দিল্লী 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে যোগদান করি। দিল্লীতে থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্ট- 
মেণ্ট অফ আফ্রিকান স্টাডিজ, সপ্রভবনের ইত্থিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ড 
আযাফেয়ার্প ও ভারতসরকারের বৈদেশিক মন্ত্রিদপ্তরের এতিহাসিক বিভাগের 
পাঠাগার থেকে বহুমূল্য সাহায্য পেয়েছি। পরে ১৯৬৪ সালের শেষে ঘানায় 
অধ্যাপনা করতে এসে লেগনে ঘান! বিশ্ববিষ্ভালয়ের বেন্দ্রীয় পাঠাগারের 
“আফ্রিকানা' বিভাগ থেকে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, যেগুলি 
ভারতবর্ষে ছুপ্রাপ্য। 

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাধারণভাবে আফ্রিকা হলেও আমরা 
সাহারা মরুভূমির দক্ষিণস্থিত আফ্রিকার ওপর মনোনিবেশ করেছি। ভতর 


আফ্রিকার ইতিহাস ও ভৃপ্রকৃতি, অধিবাসীদের ভাষা ও নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
এবং এখানকার রাজনীতির গতিগ্রন্কাতি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ স্থচিত করে। তাই পশ্চিম এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উত্তর 
আফ্রিকার দ্রেশগুলি সম্পর্কে আলোচনা কতদূর সফল হবে সন্দেহ। তাছাড়া, 
বর্তমান গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিসরে উক্ত আলোচনা অগভীর হতে বাধ্য । অতএব 
আমরা সাহারোত্বর আফ্রিকাকে আমাদের এক্কিয়ারের বাইরে রেখেছি। 

আমাদের নানা সমস্যার বিচারে যেসব ইংরাজী শব এসে পড়েছে, 
সাধারণত: তাদের বাংলা প্রতিশব ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছি। অবস্থা 
যেখানে ইংরাজী শব্গুলি কোন ব্যক্তি, স্থান, রাজনৈতিক দল, কান বিশেষ 
আইন, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম, সেখানে আসল নামটি আমরা 'বাংলা ইরফে 
লিখেছি। বিদেশী শব্দ বাংলা অক্ষরে লেখা সবসময় সহজ নয়। ইংরাজী 
“*-এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলায় কোন হুরফ নেই। বাধ্য হয়ে '£'-এর জায়গায় 
বাংল৷ 'জ' ব্যবহার করেছি। ইংরাজী "৬" সাধারণতঃ বাংলায় ভ” দিয়ে 
লেখা হয়, যদিও "৬" ও ভ'-এর উচ্চারণ ঠিক এক নয়। প্রচলিত পদ্ধতির 
'সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য বর্তমান গ্রন্থে ইংরাজী "৬'-এর অনুলিখন বাংলা +- 
এর সাহায্যে করা হয়েছে। 

বর্তমান প্রচেষ্টার পেছনে আছে বহছুলোকের উৎসাহ ও সাহায্য । 
ভূমিকার সকল্প পরিসরে তাদের সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব । তবু কয়েক- 
জনের কথা না বললে এই বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ধারা প্রেরণ! জুগিয়েছেন 
তাদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক অজিত দত্ব, ডক্টর 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর হাষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বমিরহাট কলেছ্ছের 
অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লী বিশ্ববিষ্ালয়ের ডক্টর শান্তিনারায়ণ ভার্শা, 
ডক্টর দিলীপ সিং ও শ্রীরাম রামন্দানী এবং কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপক প্রণব ঘোষ। নৈহাটি খষি বন্িম কলেজের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ 
দাশ এই গ্রন্থের পাওুলিপি আগ্ঠোপাস্ত পড়ে অনেক ভুলক্রটি সংশোধন করে 
দেন। কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের শ্রীচিত্বরঞন বন্যযোপাধ্যায় আফ্রিক 
সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থপন্ী প্রস্তুতিতে অনেক সাহায্য করেছেন । 
এদের সকলের বহুবিধ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করি। 


৩১শে মার্চ ১৯৬৭ 


অংশ দণ্ড 
কেপকোন্, ঘান! | 


প্রস্তাবন৷ 


উনিশ শতকের গ্রথমার্ধ যদি হয় এশিয়ার নবজাগরণের যুগ। দ্বিতীয়ার্ধ 
তবে নিশ্চয়ই আফ্রিকার। পরাধীন আফ্রিঝ1, অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা 
নির্মম সামাজ্যবাদী শাসন ও অমাহ্গষিক শোষণের শিকার আফ্রিকা আজ 
মাধীচাড়া দিয়ে উঠেছে । এতে শুধু আফ্রিকার লাত নয়, লাভ সারা বিশ্বের । 
কারণ, পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বৃহত্বম মহাদেশের মুক্তি সাম্রাজা-লোলুপতা, 
পররাজ্য জয় ও শাননের লালসার বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত হানবে। 

এই নবজাগ্রত মহাদেশের সংগ্রামী শক্তির বৈশিষ্ট উপলব্ধি ও তার মৃল্য- 
নিয়ন্ত্রণ আজ সমগ্র মানবজাতির দায় ও অবশ্ট কর্তব্য। ভারতবর্ষের পক্ষে 
একথা অধিকতর প্রযোজ্য । আফিকার মত ভারতবর্ষও ইওরোগীয় সামাজ্য- 
খাদের অধিকারে এসেছিল। আফ্রিকার অধিবাসীদের মত ভারতীয়রাও 
হয়েছে বর্ণবৈষম্যের শিকার । আজ আফ্রিকার দেশগুলির মত ভারতবর্ষের 
সামনেও ছুটি প্রধান সমস্তা: অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় সংহতি । 
এর ওপর, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছে। 
তাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের গস্থক্য ও জিজ্ঞাসা শ্বাভাবিক। অতএব, 
আফ্রিকার আত্মগ্রতিষ্ঠার মৃল্যনির্ধারণ আমাদের পক্ষে যত প্রয়োজনীয় তেমন 
বোধ করি আর কারো নেই। 

আমাদের এই ক্ষুন্্র প্রচেষ্টায় আফ্রিকার গতিগ্রক্কাতি বোঝবার চেষ্টা করা 
হয়েছে। প্রথমে এ মহাদেশের অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাঁজন কীভাবে সম্ভব 
মে্রসঙ্গ উঠেচ্ছে। এ আলোচনার তাৎপর্য শুধুমাত্র তত্বের ক্ষেত্রে নয়। 
বর্তমান আফ্রিকায় ষে.বৃহত্বর এঁক্যের প্রচেষ্টা চলছে তার গতি কোন্দিকে 
হতে পারে বা তার সাফল্য অর্জন কতখানি সম্ভব; এসব প্রশ্নের ওপর 
আংশিক আলোকপাত করবে শ্রেণীবিভাজন নিয়ে পূর্বোজ আলোচন]। 

তারপর এসেছি আফ্রিকার আধুনিক ইতিহাসে। সাম্প্রতিক ঘটনা- 
প্রবাহে অনেককিছু আছে যেগুলি আফ্রিক! বিভাজন, ওগনিবেশিক যুগের 
ইতিহাস এবং ইওরোগীয় শাসনের রীতিনীতি না জানলে বোবা! যায় ন1। 
অন্তএব এমন আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 


এর সঙ্গে আমর! বিচার করেছি কেমন করে সনাতন উপজাতীয় সমাজ 
ভেঙ্গে যাচ্ছে, মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতি, আধুনিক শ্রমবিভাগ, উপজাতি নিরপেক্ষ 
শিক্ষাণ ধর্মনিরপেক্ষ আইন এবং খুষ্টধর্ম ও ইসলাম প্রাচীন সমাজে অনুপ্রবেশ 
করছে আর এর পাশাপাশি শহরগুলি চলেছে বাড়তির পথে। এই সব 
সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর আফ্রিকার নতুন শ্রেণীবিস্তাসের জন্ম দিচ্ছে 
এবং নবগঠিত শ্রেণীসমূহ মুক্তি আন্দোলন তথা জাতীয় পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা অভিনয়ে নেমেছে। সংক্ষেপে রাজনৈতিক চৈতন্যের এই ণ্হল 
পটভূমিকা। | 


রাজনৈতিক চৈতন্ের জন্মে ও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিও খানিকটা কাজ বরে। আজকের দিনের জাতিসংঘের অছিব্যবস্থা 
তার পূর্বস্থরী লীগ অফ. নেশন্দের ম্যাণ্ডেটস ব্যবস্থা এবং তারও আগেকার 
আন্তর্জাতিক সন্মেলনগুলি বাদ দিয়ে আজকের আফ্রিকাকে আমরা বুঝতে 
পারবো না। আন্তর্জাতিক জনমত ও আস্তর্জাতিক সংগঠন এবং আফ্রিকা 
নামক অধ্যায়ে আমরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। 

মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
পৃথকভাবে আলোচন! করার আগে আমর! সমগ্র নিগ্রোজাতির (অনাফ্রিকান 
নিগ্রোসহ ) ম্বাধীনত ও সংহতির জন্য এক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গ যা প্যান- 
আফ্রিকান আন্দোলন নামে খ্যাত, প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। প্যান-আফ্রিকান 
আন্দোলনকে ছু'ভাগে ভাগ করা যায়, ১৯৫৭ সালকে বিভাজক হিসাবে ধরে । 
প্রথম যুগ হুল পরাধীন আফ্রিকার যুগ । ১৯৫৭ সাল থেকে আফ্রিকার দেশগুলি 
ধীরে ধীরে এবং ১৯৬০ সালের পর থেকে বিছ্যুৎগতিতে, শ্বরাজ লাভ করেছে। 


দ্বিতীয় যুগে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন যেমন রাষ্ট্ানছকৃল্া পাচ্ছে এমন 
সাহায্য প্রথম যুগে অভাবনীয় ছিল। তবু, আজকের আফ্রিকায় এঁক্যচেতনায় 
পরিষ্কার একটি ফাটল দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে গিনি-মালি ও 
টানজানিয়! পরিচালিত বামপন্থী শক্তি, অন্তদিকে আইভরীকোস্ট কামেরুণ 
প্রজাতন্ত্র সেনেগাল পরিচালিত অন্থান্ত রাষ্ট্। বিপরীতমুখী এই ছুই প্রবাহের 
প্রতিযোগিতা আজ প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের এক বাস্তব বৈশিষ্ট্য । 


এর পর, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ধরে আমরা তাদের মৃক্তি- 
আন্দোলন, শ্বায়তশাসনমুখী প্রগতি ও স্বাধীনতার বিশেষ বিশেষ সমন্যাগুলি 


বর্ণনা করেছি। সমগ্র ফরাসী মাআ্রাজ্যের পতন পৃথক একটি অধ্যায়ে বিবৃত 
হয়েছে। পর্তুগীজ আফ্রিকার শোচনীয় অনগ্রসরতা ও ইদানীং কালের 
রাজনৈতিক আন্দোলন আমর! আলোচনা করেছি দ্বতত্্রাবে। দক্ষিণ 
আফ্রিকা! ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য নীতির ব্ষিময় ফল, মেখানকার ভারতীয় 
বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের অবস্থা ও দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের বিশ্বরাজনীতিতে 
কোণঠাসা অবস্থা বর্ণনার জন্ত একটি পৃথক পরিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়েছে। 
সর্বোগরি, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার এমুগের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে পৃথক 
একটি অধ্যায়ে । 


গ্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চম অধ্যায় 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


'প্তম অধ্যায় 


অষ্টম অধ্যায় 

নবম অধ্যায় 

দশম অধ্যায় 
একাদশ অধ্যায় : 
দ্বাদশ অধ্যায় 
ত্রয়োদশ অধ্যায় £ 
চতুর্দশ অধ্যায় 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
যোড়শ অধ্যায় 
সধদশ অধায় 


পরিশিষ্ট 


এক 
ছুই 


সুচীপত্র 


জনগোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি 
দাসব্যবসায় ও আফ্রিকা বিভাজনের 
পটভূমিকা 

পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা! বিভাজন 
দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন 
উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন 
ইওরোপীয় গুপনিবেশিক শাসন ও 
তার প্রভাব 

আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠন এবং 
আফ্রিকা 

সামাজিক রূপাস্তর ও মুক্তিসংগ্রাম 
প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন 
ফরাসীভাষী আফ্রিকার কথা 
ইংরাজীভাষী পশ্চিম আফ্রিক। 
কঙ্গে। 

পূর্ব আফ্রিকা 

মধ্য আফ্রিকা 

দক্ষিণ আফ্রিকা 

পতৃগীজ আফ্রিকা 

ভারতবর্ষ ও আফ্রিক। 

শেষকথা 


বাংলায় আফ্রিক1 চর্চ 
আফ্রিকার এষুগের ইতিহাসের বর্ষপন্ধী 


১৪ 
৭ 
৪২ 


পিই, 


২৮২ 
২৪১ 


০৫, 


উৎসর্গ 


ধার কাছে প্রথম হাতেখড়ি 
সেই মায়ের পাযে। 


“এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে, 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মানুষ-ধরার দল 
গর্বে যারা অন্ধ তোমার হুর্যহারা অরণ্যের চেয়ে । 
সভ্যের বর্বর লোভ 
নয় করল আপন নিলজ্জ অমানুষত!। 
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাম্পকুল অরণ্যপথে 
পক্ষিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে, 
দহ্থ্য-পায়ের কাট?-মার। জুতোর তলায় 
বীভৎস কাদার পিও 
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমাণিত ইতিহাসে ॥” 


- রবীক্জনাথ 
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নল বেলজিঘ্রান উপনিবেশ হু ম্যাণ্ডেট। 
কষ দুল ফরাসী উপনিবেশ টা গহ 


অঞ্চল এবছু 
নু ইজনী়উপনিিশ। 
চিন স্পেনীয় উপনিবেশ 
[7 স্থাধীন গ্রাজ্য। 


পা রঃ 
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ভারত লহাপাগর 









(১৯৬৭, মার্চ) 
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প্রথম অধ্যায়? জনগোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি 
ঞক 


পৃথিবীর ছ্িতীয় বৃহত্তম মহাদেশ, আফ্রিকা, ইওরোপের দক্ষিণে ও এশিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং পূর্বে ৫১” পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৭২ পশ্চিম 
স্রাঘিমা পর্যন্ত আর উত্তরে ৩৭২ উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৩৪২০ দক্ষিণ 
অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আফ্রিকার আয়তন ১ কোটি ১৭ লক্ষ বগ্মাইলের 
মত অর্থাৎ ইওরোপের আয়তনের প্রায় তিনগুণ আর ভারতবর্ষের প্রায় নয়গুণ 
বড়। উত্তর-দক্ষিণে এর বৃহত্বম বিস্তার প্রায় ৫১০০১ মাইল এবং পূর্ব- 
মিচ প্রায় ৪৬০০ মাইল । 

আফ্রিকার উপকৃলরেখা এশিয়৷ ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার তুলনায় 
সাতিশয় অভগ্ন। অল্প যে ক'টি উপসাগর এ মহাদেশে আছে, ভাদের প্রায় 
কিনারা পর্যন্ত পর্বতশ্রেী এসে পৌছেছে। ফলে আফ্রিকায় ম্বাভাবিক 
পোতাশ্রয় ও বন্দর সংখ্যায় কম। সারা আফ্রিকাকে এক স্থবিশাল মালভূমি 
বলা যেতে পারে। নদীগুলি উচ্চভূমি থেকে বেগে সঙ্বীর্ন সমতল উপকূলে 
এসে পড়ার ফলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। তাই সাগরপথে আফ্রিকার 
উপকূলে অবতরণ এবং উপকূলের দিক থেকে নদীপথে মহাদেশের অভ্যন্তরে 
অনুপ্রবেশ কষ্টসাধ্য । বহিবিশ্ব থেকে আফ্রিকার বিচ্ছিন্নতার আংশিক ব্যাখা! 
এখানে পাওয়া যায়। 

আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে বিষুবরেধা অতিক্রম করেছে এবং সমগ্র 
মহাদেশের আহ্বমানিক তিন-চতুর্থাংশ উষ্ণমগ্ুলে অবস্থিত। বিষুবরেখার 
উভয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু। সারাবছর প্রচুর বৃষ্টগাতে এসব 
জায়গায় গভীর বনভৃমির স্টি হয়েছে। নিরন্ষীয় অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে 
কিছুদূর পর্বস্ত হুদানীয় উ্ণমগ্ডল। এখানে গ্রীম্কালে বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত, কিন্ত 
শীতকাল বৃষ্টিহীন। তারপর উত্তরে সাহারা ও দক্ষিণপশ্চিমে কালাহারি 
মরুভূমিতে আছে মরুদেশীয় জলবায়ু! যেখানে বৃষ্টিপাত কম ও শীতাতপ চরম। 


জাক্রিকা-১ 


এছাড়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণউপকূলপ্রাস্তে ভূমধ্যসাগরীয় । 
রা: 

জলবায়ু সম্পর্কে ওপরের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কেন 
মহাদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে ইওরোপীয় উপনিবেশিকরা বসতি করেছে। 
যেখানে জলবায়ু নাতিশীতোষ্চ সেখানে ইওরোপীয় উপনিবেশস্থাপন সম্ভব 
হয়েছে । উত্তর-পশ্চিমে আলজেরিয়া, পূর্ব আফ্রিকার মালভূমি (কেনিয়া, 
টানজানিয়া, জাদ্দিম্বা ও রোভেসিয়া) এবং দক্ষিণআফ্রিকান প্রজাতন্ত্র 
উল্লিখিত জলবায়ু থাকায়, এই সব দেশে হাজার হাজার ইওরোপীয় এসে 
স্থামীভাবে বাস করছে। আজকের দিনে রোডেসিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকান 
প্রজাতন্ত্র যে বর্ণবিদ্বেষজনিত শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে, তার মূলে প্রকৃতির 
আংশিক ভূমিকা স্পষ্ট । 

আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্বম মহাদেশ হলেও, লোকসংখ্যার দিক থেকে 
আফ্রিকার স্থান চতুর্থ ( এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার পর )। 
বিশাল মরুভূমি, গহন অরণ্য, হিংন্র জন্ত ও বিষাক্ত সেংসি মাছির" 
উপজ্রবে আফ্রিকার জনসংখ্যা বেশী বাড়তে পারে নি। এছাড়া কয়েক 
শতকব্যাপী দাস ব্যবসায়ের ফলে আফ্রিকা মহাদেশ কয়েক কোটি অধিবাসী 
হারিয়েছে । আজ আফ্রিকার লোকসংখ্যা ২৪ কোটির মত। এর মধ্যে 
উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি ও ইঘিওপিয়ার 'জনসংখ্যা ৭ কোটিরও বেশী। 
অর্থাৎ সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকার লোকসংখ্যা হবে আঙ্ুমানিক 
১৭ কোটি। 


ছুই 

লোকবসতির ঘনত্ব কম হলেও আফ্রিকার জনসমাজে বৈচিত্রের 
অভাব নেই। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে সিয়েরা লিওনের মেণ্ডে আর 
মালাগাসী গ্রজাতস্ত্রের মেরিনা উপজাতির মধ্যে বৈসাদৃষ্ত হুম্পষ্ট । তেমনি 
দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট ভাষা ও পশ্চিম আফ্রিকার ফুলানি ভাষার মধ্যে 
সাদৃশ্ত যৎসামান্তই । অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোথাও রয়েছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের 
ওপর নির্ভরশীলতা, কোথাও আবার দেখতে পাই সমৃদ্ধ কষিব্যবস্থা ও 
কারিগরী উৎকর্ষ । রাজনৈতিক সংগঠনে পূর্বে স্থসংগঠিত বুগাপ্ডা রাজোর 
সঙ্গে দক্ষিণে বুশম্যানদের রাষ্ট্রহ্হীন সমাজের তুলনা কোথায়? অহ্ুরূপভাবে 


৬ 


বিভিন্নঘুষ্টান সম্প্রদায়, ইসলাম আর সনাতন ধর্মীয় বিশ্বান ও আচার 
[ সংঘাতেও বিচিত্রতার সন্ধান মেলে । 

-রেইস' বা 'জাতি' বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের 
ভিত্তিতে যুখবদ্ধ একদল লোক। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে মস্তিষ্কের 
দৈ্ধ্য-প্রস্থের অন্গপাত, নাসিকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অঙ্থপাত, ওষ্ঠের আকৃতি, এবং 
চুল ও চোখের গড়ন। জাভি-অন্তর্গত লোকেরা পুরুযাথত্রমে এগুলি পেয়ে 
আসছে বলে ধরা হয়। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী এই সব হুচেক অনুসারে বলে 
থাকেন যে আফ্রিকার জনগোর্ঠীলমূহ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা! 
যায়ঃ (ক) বুশম্যান, (খ) নিগ্রো ও (গ) হ্যামিটায়। 

অধ্যাপক সেলিগম্যান তার 'রেইসেজ অফ আফ্রিকা" নামক গ্রন্থে 
আলোচ্য মহাদেশের জনগোষ্ঠীর যে শ্রেণীবিভাজনের ছক কেটেছেন সেটা 
'পুর্বোন্ত শ্রেণীবিভাজন থেকে অধিকতর ব্যাপক । সেলিগম্যানের মতে 
'আফ্রিকার অধিবাসীদের নিয়োক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) হ্যামিটায়, 
(২) ঞেমিটীয়,। (৩) নিগ্রো (৪) বুশম্যান, (৫) হটেনটট, (৬) নিগ্রিনো 
ও পিগমী। সেলিগম্যান বলেছেন হ্যামিটায় ও সেমিটীয়দের উৎপত্তি এক 
উৎস থেকে এবং বুশম্যান ও হুটেনটটদের সাদৃশ্তের জন্য এদের যুক্তভাবে 
'খিয়লান' শ্রেণী বলা যেতে পারে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, সেলিগম্যানের শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি পুরোপুরি 
নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নয়, ভাষাবিন্যাসও বটে। বই-এর যে পৃষ্ঠায় তিনি পূর্বোক্ত 
শ্রেণীবিভাজনের প্রস্তাব করেছেন, তার ঠিক উপ্টো পৃষ্ঠায় অধ্যাপক স্ট্রাক-প্রস্তত 
'আফ্রিকার ভাষাভিত্তিক মানচিত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে এবং লেখক স্পষ্ট করে 
বলেছেন যে তীর প্রস্তাবিত শ্রেশীবিভাজনে টতহিক টবশিষ্ট্যের সঙ্গে 
ভাষাতত্বেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্তত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে 
ভাষাতত্বের ব্যবহ্ৃত নাম কোন কোন জনগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য প্রয়োগ 
কর! হয়ে থাকে এবং বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ করলে এতে অস্থবিধা কিছু 
নেই। উদাহরণস্বরূপ বাণ্ট,দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক- 
'ভাবে বলতে গেলে 'বাণ্ট,' নামটি কতকগুলি ভাষা ও উপভাষাকে বোঝায় । 
কিন্তু জাতিতাত্বিক শ্রেণীবিভাজনের পরিভাষাতেও বাণ্ট, নামটি কখনও 
কখনও স্থান পেয়েছে। 

তার প্রস্তাবিত শ্রৌবিভাজনে মেলিগম্যান অবস্তা আফ্রিকার এমন 


ঙ 


অধিবাসীদের কথা বলেন নি যাদের নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয় এ্রং যারা? 
গ্রধানতঃ বাস করে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র । উধ্বেণক্ত শরেণীগুলির সু এদের 
যোগ করলে, আফ্রিকার ব্যাপক নৃতাত্বিক শ্রেণীবিভাজন নিম়নক্ধপ হতে পারে : 

[. ককেসীয় (সেলিগম্যানের সেমিটায় ও হ্যামিটীয়): এদের গড়ন 
মাঝামাঝি ? গায়ের রং হাক বাদামী; সরু থেকে মাঝামাঝি চ্যাপ্ট1 নাক * 
মাথার খুলি নাতিপ্রস্থ ; সোজা কিংবা ঢেউ খেলানো চুল; ঠোঁট খুঝ। 
পাতলা বা মোটা নয়। 

যা. মলোলীয : এরা হত্বকায়। নিন্দ্জনল ক মাথার, 
খুলি চওড়া থেকে মাঝামাঝি রকমের চওড়া; চ্যাপ্টা নাক; ঠোঁট খুব 
পাতলা বা মোট] নয়। 

ঘা, নিশ্রো: এরা দীর্ঘকায়, এদের গায়ের রং গভীর বাদামী; মাথার 
খুলি সরু; চ্যাপ্টা নাক; চুল খুব কৌকড়ানো ) পুরু ওপ্টানো ঠোঁট । 

ড়. বুশম্যান : এরা হৃম্বকায় (দৈর্ঘ্য ৫ ফিটেরও নীচে); এদের 
গায়ের রং হাঁফ বাদামী-হলুদ ; সরু থেকে মাঝামাঝি চওড়া মাথার, খুলি; 
পাতল! কিন্ত ওপ্টানো!। ঠোট ; উচু গালের হাড়। 

ড. পিগমী : এরা খুবই হুম্বকায়) এদের গায়ের রং উজ্জল ধাদামী- 
হলুদ; সরু থেকে মাঝামাঝি চওড়া মাথার খুলি; চ্যাপ্টা নাক ; খুব 
কৌকড়ানো৷ চুল; ঠোঁট খুব মোটা না হলেও ওণ্টানে। 


তিন 


জাতি বা 'রেইস' অনুসারে আফ্রিকানদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রধান, 
'অস্থবিধা হল এই যে, এমন আলোচনা থেকে জনসমাজের সাংগঠনিক কাঠামো 
সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না। জ্ঞাতিত্ব, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সমীক্ষায় হয়তো তার কিছু 
পরিচয় পাওয়া যাবে। 

আফ্রিকার জনসমাজে জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। রক্তসন্বন্ধে শুধুমাত্র: 
উত্তরাধিকারের বিচার হয় না। পদাধিকার পারম্পর্য, বিবাহোত্তর বাসস্থান, 
নবজাত শিশুর নামকরণ প্রভৃতি নানাবিষন্ে এর প্রাসঙ্গিকতা আছে। এছাড়? 
আফ্রিকার অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে জ্ঞাতিগোর্ঠীগুলি যৌথভাবে অন্ত, 


অনেক দ্টীজ চালিয়ে থাকে, যার মধ্যে পড়ে যৌথসম্পত্তি পরিচালনা, বিবাঞন 
ও শ্রাদ্ধেঞ্ীুরম্পরিক সহযোগিতা, পূর্বপুরুষদের উদ্দেস্তে তর্পণ, ইত্যাদি । 

আফ্রিকা মহাদেশে জ্ঞাতিত্বের প্রকারভেদ আছে। পশ্চিম আফ্রিকায় 
আকান উপজাতিরা মাতৃতান্ত্রিক | আকান শিশু জন্মাধিকারে তার মা'র 
জ্ঞাতিগে(ঠীর সভ্যপদ্দ লাভ করে। এই গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে ভোগদখলের অধিকার 
সেপায়। যেখানে জ্ঞাতিত্ব ও রক্তসম্বন্ধ পদাধিকার পারম্পর্ষের ভিত্তি, সেসব 
ক্ষেত্রে মাতুলের উত্তরসূরী হয় ভাগ্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের মত অন্য 
উপজাতির হল পিতৃতান্ত্রিক। এমন সমাজে পিতার দিক থেকে পুত্রকন্যার 
পরিচয় হয় এবং উত্তরাধিকার ও পদাধিকারপারম্পর্য পিতা থেকে পুত্রে বর্তায়। 
তাছাড়। এমন অনেক সমাজ আছে, যাদের উভতান্ত্রিক বলা যায়। এই ব্যবস্থায় 
যে কোন লোক জন্মাধিকারে মাতা ও পিতার দিক থেকে একই সঙ্গে ছুটি 
পৃথক জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সদস্য হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মে তার মাতৃজ্ঞাতিগোষ্ঠীর 
সহযোগিতা পায়। আবার অন্য কয়েকটি বিষয় পিতৃজ্ঞাতিগোষ্ঠীর এক্িয়ারে 
পড়ে । “নাইজেরিয়ার ইয়াকোদের জ্ঞাতিত্বের বনিয়াদ হল উভতান্ত্রিক | সর্বো- 
পরি, জাম্িয়ার লোজি এবং কিছু কিছু বুশম্যান উপজাতির মত এমন 
সমাজও আফ্রিকায় আছে, যেখানে সর্ববিষয়ে পিতা ও মাতা উভয়ের দ্রিক 
থেকে জ্ঞাতিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। 

জ্ঞাতিত্বের মত আফ্রিকার সনাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও বৈচিত্র্যের 
অভাব নেই। প্রাক্ইওরোগীয় যুগের পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা, মালি ও 
সঙ্ঘাই, মধ্য আফ্রিকায় কো, দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুঃ এবং পূর্ব আফ্রিকায় 
জাঞ্জিবার ও বুগাণ্ড। প্রভৃতি সুসংগঠিত রাজ্য স্থপরিচিত। এমন রাজনৈতিক 
ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা রাজ! ও তার উপদেষ্টাদের হাতে থাকে । রাজ্যের 
বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করেন রাজা । তিনিই সর্বপ্রধান কর্মকর্তা ও উচ্চতম 
বিচারক । 

আফ্রিকার সব উপজাতিই কিন্ত অনুরূপ ব্যবস্থায় শাসিত হত না । অনেক: 
সমাজে এমন কোন কর্মকর্তা বা প্রধান ছিল না, যাকে শাসক বা রাজ বলা 
চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান ও বের্গদামারা ছোট ছোট জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে 
দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। যদিও প্রতি গোষ্ঠীর একজন করে প্রধান থাকে, তবু 
তাকে শাসক না বলে নেতা বলাই উচিত। এদের সমাজে ফৌজদারী অপ- 
রাধের আহ্ক্ঠানিক বিচারের ব্যবস্থা নেই। কেউ বার বার অপরাধ করলে: 


€্ 


ঘরকার হলে গোঠীর সিদ্ধান্ত কার্ষে পরিণত করার জন্য তরুণ 
আসবে । 

হুদানের ন্যয়ার ও উত্তর ঘানার তালেনসি উপজাতিদের মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে 
ছাড়িয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব নেই। অথচ জ্ঞাতিগোঠীগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের ফলে কেন্দ্রীয় 
শাসন বিনাই উপজাতির মধ্যে রাজনৈতিক তারতম্য বজায় থাকে। 

সনাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত আফ্রিকার বিভিন্নাংশের. অর্থনৈতিক 
বনিয়াদও বিচিত্রধর্মী : শিকার, বনজঙ্গল থেকে ফলমূল সং, মাছধরা॥ 
পশুপালন, কষি ও এদের বিভিন্ন সমন্বয় । 

কঙ্গো অববাহিকায় পিগমীরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুশম্যানরা, উত্তর 
টানজানিয়ায় কিত্ডিঙ্গা ও পশ্চিম কেনিয়ায় দোরোবে৷ উপজাতির! প্রধানতঃ 
প্রকৃতির দানের উপর নির্ভরশীল । 

গিনি উপকূলের কতকাংশে এবং নাইজার ও কছে৷ নদীর তীরে স্থানীয় 
অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল মৎ্শ্যশিকার। সাহারা ও কালাহারি মরু অঞ্চলে 
অনেক উপজাতি প্রধানতঃ পশ্রপালক। এদের মধ্যে সাহারার তুয়ারেগ, 
পশ্চিম ও মধ্য স্দানের ফুলানি, পূর্ব স্থদান ও ইিওপিয়ার বেজা, ইখিওপিয়! 
ও সোমালি উপকূলের আফার ও সোমালি, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হেরেরো। 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হুটেনটটরা প্রধান। অন্ত অনেক সমাজ কৃষি ও পঞ্জ 
পালনের সময় ঘটিয়ে থাকে । পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্ট, উপ- 
জাতিরা তার অন্যতম উদ্দাহরণ। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য বাদ দিলে মহাঁ- 
দেশের অন্তান্য অংশে কৃষিই হচ্ছে জীবনযাত্রারংপ্রধান অবলম্বন । 


গোঠীর সমন্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদশ্য মিলে অপরাধী সম্বন্ধে মগ 
এগিয়ে 


চার 
সমাজ সংগঠনের বিচার থেকে এবার ভাষা ও সংস্কৃতির সমীক্ষায় আসা 
ষেতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে ভাষাতত্ববিদ্গণ আফ্রিকার অনেক ভাষা ,.ও 
উপভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মতৈক্য আছে 
অনেকখানি | অধ্যাপক স্ট্রাকের মতে আফ্রিকার ভাষাগুলি ছয় ভাগে ভাগ 
করা যায়: (১) সেমিটায়। (২), হ্যামিটীয়। (৩) স্থদানী। (৪) বাণ্ট,, 


ঙ 


(৫) হটেনটট ও (৬) বুশম্যান । এই শ্রেধীবিভাজনের সন্গে ওয়েস্টারম্যান-কৃত 
শ্রেণীঝিটাজনের সার্দৃশ্য আছে। ওয়েস্টারম্যানের মতে আফ্রিকান ভাষাগুলি 
তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত £ (ক) হ্যামিটো-সেমিটায় ভাষাসমূহ, (খ) তথা- 
কথিত 'কুষ্ককায়' আফ্রিকানদের ভাষাসমূহ (যার মধ্যে পড়ে স্থদানী, বাণ্ট, ও 
নাইলোটিক ভাষাগ্ুলি ), ও (গ) খয়সান ভাষাগোষ্ঠী (তার মানে বুশম্যান ও 
হটেনটট ভাষাসমূহ )। 

এই সব শ্রেণীবিভাজনের তুলনায় অধ্যাপক গ্রীনবার্গক্কৃুত আফ্রিকান ভাষার 
শ্রেণীবিভাজন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রীনবাগ-প্রস্তাবিত শ্রেণীগুলি 
নিম্নরূপ : () নাইজার-কঙ্গো। ভাষাগোর্ঠী, (]) আঙফ্রো-এবয় ভাষাগোষ্ঠী, 
(1) হঘানীয় ভাষাগোষ্ঠী, (৬) মধ্য সাহারান ভাষাগোষ্ঠী, (ড) হটেনটট 
বুশম্যান ভাষাগোর্ঠী। এই পাচটি শ্রেণীর প্রতিটির মধ্যে গ্রীনবার্গ একাধিক 
উপগোরষ্ঠীর কথা বলেছেন এবং তাছাড়া আরও সাতটি বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট 
ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। 

পৃথিবীর সর্বত্র ভাষার উদ্ভব ও সম্প্রসারণের সঙ্গে মানুষের গতিবিধি 
জড়িত আছে। কিন্তু মানুষ যখন স্থানান্তরে যায়, তখন সে শুধু ভাষাই বহন 
করে নিয়ে যায় না; সঙ্গে যায় নানা পণ্য, জীবনযাজ্বার হরেকরকমের অজ, 
ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির নানা উপাদান । এই জন্য দেখা যায়, ভাষা ও ব্যাপক 
অর্থে সংস্কাতির সীমারেখা অনেকাংশে এক। ভাষার ওপর ভিত্তি করে 
গ্রীনবার্গ উল্লিখিত শ্রেীবিভাজন করে থাকলেও অধ্যাপক হার্সকোভিট্‌স-এর 
আফ্রিক! মহাদেশের “সংস্কৃতি অঞ্চলে বিভাজনের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে। 

সম্প্রতিকালে আমেরিকান নৃতত্ববিদ্‌ ও সমাজবিজ্ঞানী মহুলে বিভিন্ন দেশ 
ও মহাদেশকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ “সংস্কৃতি অঞ্চল” সমূহে বিভক্ত করার দিকে কোৌঁক 
গেছে। এই প্রবণত! উঠেছে জাছঘর পরিচালনার স্থবিধার্‌ জন্য । অধ্যাপক 
ফ্রান্স বোয়াসই সর্বপ্রথম জাছ্ঘরের জষ্টব্য বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানোর 
প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। আর তা করতে গেলে বোয়াসের মনে হল 
সাংস্কৃতিক উপাদানের বণ্টন অনুসারে কোন দেশ বা মহাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভাজন অনেক দিক দিয়ে স্বিধাজনক হবে । 

“সংস্কৃতি” বলতে অবশ্ত আমেরিকান পশ্ডিতেরা সভ্যতার মননশীল দ্দিক 
ছাড়া'ও বুঝেছেন জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও উপায় এবং অন্য জাগতিক উপা- 
দানগ। এর ফলে যদিও “সংস্কৃতি শব্টির অন্পষ্টতা কিছুটা ঘুচেছে, কিন্তু 
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কাজ হয়ে জরাড়িয়েছে। অধ্যাপক বোয়াস অন্তর ত্বীকার করেছেন যে, 
কার্ধক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি উপাদান নির্বাচন করে শ্রেণীবিভাজন করতৈ হয় 
বলে “সংস্কৃতি অঞ্চল' দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নি। তার 
ওপর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সমানভাবে উপস্থিত 
না থাকতেও পারে। সাধারণভাবে বল! যায়, সংস্কৃতির জাগতিক উপাদান- 
গুলি সব সময় ধর্ম, সামাজিক সংগঠন ও অন্য জাগতিক উপাদানের মজে 
সহাবস্থান না করতেও পারে। তাছাড়া, বিশেষ এক প্রথা বা জাগতিক 
উপাদান ছুই এলাকায় থাকলে তাদের তাত্পর্য ও সামাজিক ভূমিক! বিভিন্ন 
হওয়] সম্ভব । এবং সেই গৃঢ় তাৎপর্য ভালোমত না বুঝে তাদের অভেম্দীকরণ 
আমাদের মন্সয় বিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে । এই সব কারণে কোন 
দেশ বা মহাদেশকে 'সংস্কাতি অঞ্চলে, বিভাজনপ্রচেষ্টা খানিকটা! অবৈজ্ঞানিক 
ইতে বাধ্য । 

পূর্বোক্ত অস্থবিধাগুলির কথা মনে রেখে এবার আফ্রিকার “সংস্কাতি 
অঞ্চল বন্টনের আলোচনায় আসা যাক। হার্সকোভিট্স তার আফ্রিকার 
'সংস্কতি-মানচিত্র প্রকাশের বছু পূর্বে রাংজেল আফ্রিকার পঞুপালক ও কৃষিজীবী 
সমাজের পার্থক্যের কথা বলেছিলেন । পরে ১৯৩৭ সালে নৃবিজ্ঞানী হান্বলে তার 
“সোসবুক ফর আফ্রিকান্‌ আন্থেণপলজি* নামক গ্রন্থে আলোচ্য মহাদেশকে 
আটটি 'সংস্কৃতি অঞ্চলে' বিভক্ত করেন । অবশ্ঠ এক্ষেত্রে আলোচনার ব্যাপকতা 
ও গভীরতা! উভয় দিক থেকেই হার্দকোভিট্‌ন অন্যদের ছাড়িয়ে গেছেন। 

১৯২৪ খুাব্দে অধ্যাপক হার্নমকোভিটুস আফ্রিকা মহাদেশের একটি “সংস্কৃতি 
মানচিত্র' তৈরি করেন। ১৯৩০ সালে “আফ্রিকা” পত্রিকায় প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে পূর্বোক্ত মানচিত্রটি সংশোধিত আকারে উপস্থিত কর! হয়। ২৫ বছর 
পরে অল্প পরিবর্তন করে হার্সকোভিট্স মানচিত্রটি তার “কাল্চারাল 
আযন্থেোপলজি” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। 

এই “সংস্কৃতি মানচিত্রে, সমগ্র মহাদেশটি ১১টি অঞ্চলে বিভক্ত বর! 
হয়েছে (অবশ্ঠ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাকে বাদ দিয়ে )। এই অঞ্চগুণি হল : 
(১) হটেনটট, (২) বুশম্যান, (৩) পূর্ব আফ্রিকার গোসম্পদ অঞ্চল, (৪) দক্ষিণ 
পশ্চিম আফ্রিকার অনুরূপ অঞ্চল, (৫) কজো, (৬) গিনি উপকূল, (৭) উত্তর-পূর্ব 
স্বাফ্রিকা, (৬) পূর্ব ্থদান, (৯) পশ্চিম সুদান, (১) মরুভূমি, (১১) মিশর | 
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পূর্বোক্ত সব ক'টি উপাদানকে একসঙ্গে বিচার বিবেচনা করা এক 4 


বুশম্যান ও হটেনটটদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদানে মিল প্রচুর! 
হুটেনটটরা! মূলতঃ পশুপালক। তাই সঙ্গত কারণে তাদের জাগতিক সংস্কৃতিতে 
গোসম্পর্দের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এইখানেই তাদের সঙ্গে বাণ্ট,দের 
প্রভেদ। বাণ্ট,মদের গোসম্পদ আছে, কিন্ত তারা কৃষি-কার্যও করে থাকে । 
পশুপালন ও চারণে হটেনটট নারীদের অনেক কিছু করণীয় কাজ থাকে। কিন্তু 
নারীদের এই ভূমিকা বাণ্ট, সমাজে অশ্রত। হুটেনটট সমাজ বুশম্যান সমাজের 
চেয়ে আরো বেশী জটিল, কিন্তু পূর্ব আফ্রিকার বাণ্ট,সমাজের চেয়ে সরলতর। 
তাদের বসবাস করার চালাঘর বুশম্যানদের চালাঘরের চেয়ে উন্নত, কিন্ত 
বান্ট,দের চেয়ে নিকষ । 

বুশম্যানদের জাগতিক ও বাস্তব সংস্কৃতির দৈন্য সকলের চোখে পড়ে। 
তাদের সমাজসংগঠন সরল। কৃষি ও পশুপালন তারা জানে না। এমনকি 
কুকুর ছাড়া ভাদের অন্ত কোন গৃহপালিত পণ্ড নেই। কিন্ত তাদের শিল্প 
পদ্ধতি সবিশেষ উন্নত। 

হার্সকোভিটসেত মতে পূর্ব আফ্রিকার গো-অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল গোরুর গুরুত্ব। পৃজ। ও অন্ত নান! অনুষ্ঠানে গোরুর ব্যবহার এবং কত 
গোরু আছে তার বিচারে মালিকের সমাজে প্রতিষ্ঠার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এই 
সংস্কৃতি অঞ্চলে মধ্যবাণ্ট, ছাড়া অন্যদের সমাজ সংগঠনে পিতৃতন্ত্রের দিকে 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বাণ্ট, ও নাইলোটিক ভাষায় 
কথা বলে। হটেনটট ও বুশম্যানদের চেয়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠন 
অনেক বেশী উন্নত। 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কিছু কিছু উপজাতির সঙ্গে পূর্বোলিখিত অঞ্চলের 
মিল আছে : (১) সমাজ জীবনে গোরুর স্থান উল্লেখযোগ্য ; (২) ক্রালের (ক্রাল' 
হল আক্রিকানদের বসবাসের জন্য চালাঘর ) গঠন বৃত্তাকার; (৩) নারীদের 
গোরুর সংশ্রবে আসা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরিচ্ছদ, বাড়িঘর আর ধর্মীয় ও অন্যবিধ 
আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এরা পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসীদের থেকে পৃথক। 
অন্তদিকে কঙ্গোর অধিবাসী এবং বুশম্যান ও হটেনটটদের সঙ্গেও এদের 
সাদৃশ্য কম। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই অঞ্চলে হেরেরো, এবং তাদের 
সগোত্ব উপজাতিসমূহ বাস করে। 

পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মত কঙ্গো গোরু নেই। এখানকার 
অধিবাসীরা প্রধানতঃ রুষিজীবী। তারা চার চৌকো বাড়িতে বাস করে ও 


৪) 


গায়ে উদ্ধি কে । এখানে কাঠের ঢাক ও মুখোসের বাহুল্য লক্ষ্য করা গেছে। 
কঙ্গো অঞ্চল গুপ্ত সমিতি, উন্নততর রাজনৈতিক সংগঠন, নির্দিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে অনুষ্ঠিত গ্রাম্য বাজার, এবং কারিগর ও শিল্পীদের গিন্ড সংগঠনের, 
জন্ত স্থপ্রসিদ্ধ ৷ 

গিনি উপকূল অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন কঙ্গো! আফ্রিকান- 
দের অনুরূপ সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। সমাজ সংগঠন এখানে 
নামে মাত্র পিতৃতান্ত্রি । আসলে মাতাপিতা উভয় দিক থেকে রক্তসম্বন্ধ 
নিণাঁত হয় এবং উভয়দিকের সম্পর্কে বিবাহ সন্বদ্ধ নিষিদ্ধ (হার্সকোভিটসের 
এই মত সর্বজনগ্রাহ নয় )। 

পূর্ব-অফ্রিকার গো-অঞ্চল ও কঙ্গোর মধ্যে যত সাদৃশ্ট তার থেকে বেশী 
মিল রয়েছে আফিকার "শৃঙ্গ ( অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা) ও পূর্ব আফ্রিকার 
মধ্যে। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় গাভীর গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে অন্য পশুর গুরুত্ব 
বাড়ে। পূর্ব আফ্রিকার মাসাই ও নন্দীদের মত এখানেও সমবয়স্কদের গোষীবন্ধন 
প্রথা প্রসিদ্ধ। হুটেনটটদের সঙ্গে এ অঞ্চলের কয়েকটি সাদৃশ্ট রয়েছে : 
(ক) নারীদের গাভী-পরিচর্ধা করতে দেবার দিকে ঝোঁক 7 (খ) ভাষার কয়েকটি 
দিক? (গ) পশুচর্ম পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার, ইত্যাদি । উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার 
সংস্কাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছল এই যে এখানে কর্মকার শ্রেণী অন্পৃশ্ত বলে 
বিবেচিত হয় । 

পূর্ব সুদ্ানীয় জনগোঠীরা যাযাবর, পপ্তকে কেন্দ্র করে তাদের সংস্কৃতি গড়ে 
উঠেছে। বিবাহের যৌতুক এখানে উট | এই অঞ্চলের জনসমাজে পিতৃতান্ত্রিক 
প্রবণতা হুম্পই্ট। ধর্মে এরা মুসলমান । 

হার্সকোভিট্সের মতে পশ্চিম সুদান হল একটি প্রান্তিক অঞ্চল, যেখানে 
আফ্রিকার সনাতন ধর্মগুলির সঙ্গে ইসলামের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে। 
এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র কত লোককে ধর্মান্তরিত করা গেল বা কত লোক 
তাদের শ্বধর্ম বিসর্জন না দেওয়া শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করল, তার অঙ্কে সম্পূর্ণ 
হবে না। ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সমূহের প্রতিযোগিতার এক সাংস্কাতিক দিকও 
আছে। ইসলামে দীক্ষা মানে কয়েকটি পুরাতন আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ ও 
নতুন কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ। ইসলামে দীক্ষা মানে ধর্মীয় ভাষা হিসাবে 
আরবী ভাষা গ্রহণ, মক্তবে কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষালাভের হুযোগ-প্রান্তি এবং 
উপজাতির.গস্ডী ছাড়িয়ে বৃহতর মৃসলিম জগতের শরিক হওয়া । পশ্চিম হুদানে 
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ইসলাম কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে হাউস! ও 
ফুলবে'দের বিভিন্ন রাজ্য উল্লেখযোগ্য | এখানকার অর্থনৈতিক জীবন 
সম্বদ্ধ করেছে পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য, যদিও পশ্চিম সুদানের অধিবাসীদের 
কাছে পশুপালনের গুরুত্ব অতটা নেই। পশ্চিম সুদানের কাঠখোদাই ও 
টেরাকোটা জগৎপ্রসিদ্ধ । 

সাহারা মরুভূমিতে আছে যাযাবর মুনলিম জনগো্ী। এদের অর্থনীতি 
নির্ভর করছে পশ্তপালন ও বাণিজ্যের ওপর । পালিত পশুদ্দের মধ্যে উট 
ও ঘোড়া প্রধান। হাসকোভিটুনের মতে এটিও একটি প্রান্তিক এলাক।। 

মিশরীয় সংস্কৃতির পরিচয় আমরা সকলেই কিছু কিছু রাখি । আফ্রিকার 
অন্য অঞ্চলের সংস্কাতি পৃথক ও বৈশিষ্ট্যময়, সেকথা নিশ্চয়ই বিস্তৃত আলোচনা 
করে বোঝাতে হবে না। 

হার্সকোভিটসের চেয়ে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর আরও বিস্বৃতভাবে 
শ্রেীবিভাজন করেছেন অধ্যাপক বাওমান। বাওমানের মতে মহাদেশকে 
২৭টি “সির্কল গ্ঘ সিভিলিজাসির্জ-এ (অর্থাৎ “সংস্কৃতি অঞ্চলে”) ভাগ করা! যায় : 
(১) বুশম্যান, (২) হটেনটট, €৩) বেরগভামা, (8) হেরেরো, (৫) দক্ষিণ-পূর্ব 
বাণ্ট, (৬) দক্ষিণ রোডেসীয়, (৭) জাঘেসি-আঙ্গোলান, (৮) দক্ষিণ কঙ্গো, 
(৯) পিগমী, (১০) উত্তর কঙ্গো, (১১) রুকোয়া অর্থাৎ পূর্ব আফ্রিকার 
অভ্যন্তর, (১২) হ্রদ অঞ্চল, (১৩) পূর্ব উপকূল (১৪) বান্ট, ( উত্তর-পূর্ব বান্ট, ), 
(১৫) নাইলো-হযামিটীয়, (১৬) নাইলোটীয়, (১৭) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার পণ্ড- 
পালকগোঠী, (১৮) ইথিওপীয়, (১৯) পূর্ব হুদানীয়, (২*) মধ্য স্থদানীয়, (২১) 
উপবাণ্টং (২২) পূর্ব আটলার্টিক, (২৩) পশ্চিম আটলার্টিক, (২৪) উর্ধ্ব 
নাইজেরায়, (২৫) ভলতীয়, (২৬) সাহারান, ও (২৭) আটলাস। 

পুঝ্থান্ুপুঙ্খতায় বাওযানের শ্রেণীবিভাজন হার মেনেছে ইয়েল বিশ্ববিস্ালয়ের 
বৃতত্বের অধ্যাপক মার্ডকের তালিকার কাছে। মার্ডকের “সংস্কৃতি-অঞ্চল' 
সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি গেছে। কিন্তু আপাতদৃহিতে বাওমান 
ও যার্ডকের শ্রেণীবিভাজন এত পৃথক বলে মনে হলেও একটু লিয়ে 
দেখলে বোঝা যাবে, এদের বৈসাদৃশ্ত অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন 
হটেনটট, বুশম্যান, হুদ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ, পূর্ব উপকূলের বাট, প্রভৃতি ), 
এদের 'সংস্কতি-অঞ্চজ' বিভাগ অন্রূপ। কিন্ত মার্ডক কয়েকটি জনগোষ্ঠীর 
উল্লেখ করেছেন যাদের শুধুমাঅ এতিহাসিক গুরুত্ব আছে, যথা প্রাচীন মিশরীয়, 
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'পিউসিক ও গ্োকো-রোমান উত্তর, আফ্রিকান, প্রাচীন আজানিয়ানগণ। 
বলা বাহুল্য, এইসব জনগোষ্ঠী আফিকার ইতিহামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
ুমিকা অভিনয় করলেও আজ এদের পৃথক সত্তা নেই। এ ছাড়া, 
মার্ডকের তালিকায় এমন অনেক সম্প্রদায় স্থান পেয়েছে, যাদের 
ইতিহান ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতা খানিকটা বিছিন্ন, সরল শ্রেণীবিন্াসে যাদের 
স্থান নির্ধারণ দুঃসাধ্য, যেমন: ফুলানি ও বাগারা | শ্বভাবতঃ বাওমানের হ্বল্লত 
পরিসরে এদের স্থান মেলে নি। সর্বোপরি, মার্ডকের তালিকায় এক বৃহৎ 
গোষীর অন্তর্গত উপগোষীদেরও পৃথক স্থানের মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে। এই সব 
কারণে, মার্ডকের তালিকা! বাওমানের তালিকার চেয়ে অনেক বড় হয়ে 
গেছে। 

ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ধর্মের ভিত্তিতেও আক্রিকার 
অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাজন সম্ভবপর । এই মহাদেশের শত শত সনাতন 
খর্মের সঙ্গে প্রতিহন্বিতা করছে বহিরাগত ইসলাম ও থৃষ্টধর্ম। ইসলামের 
আধিপত্য সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকার এক ধুহৎ অংশ এবং পূর্ব ও 
দক্ষিণ আফ্রিকার কিয়দংশ জুড়ে । আফ্রিকায় ইসলাম সম্প্রসারণশীল। কিন্ত 
আফ্রিকানদের আম্গত্যের জন্য একে প্রতিযোগিতা করতে হয় খুষ্টধর্মের 
সঙ্গে। ইওরোপের রাজনৈতিক প্রতৃত্বের পাশাপাশি থুষ্টান ধর্মপ্রচারকরা 
আফ্রিকানদের থুষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর ফলে উত্তর 
আফ্রিকা! ছাড়া মহাদেশের সর্বত্র শহরগুলিতে, উপকূল সন্নিহিত এলাকায়, 
কঙ্গো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু আফ্রিকান খৃষ্টান হয়েছেন । 

কিন্ত ইসলাম ও থৃষ্টধর্মের সোৎসাহ অভিযান সত্বেও সাহারার দক্ষিণে 
অধিকাংশ আফ্রিকান আজও তাদের সনাতন ধর্মের অশুজ্ঞা মেনে চলেন। 
এই ধর্মগুলির অধিকাংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্বপুরুষপৃজা ও তৎসংক্রান্ত নানা 
আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম ও জাছুবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে এবং উপজাতিপ্রধান প্রায়শঃ শাসনপরিচালনা ও ধর্মাহষ্ঠানের 
'অধিবর্তা । 


পাচ 


পূর্বের আলোচনা থেকে এবার মৃলসিষ্ধান্তগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত 
করা যাক। 


৯৭. 


কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীরা! এখনও উপজাতির 
জীবন যাপন করে। সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়রূপ : সাধারণতঃ 
এক ভাষা কিংবা উপভাষার প্রচলন । এক পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি বা অন্ততঃ- 
পক্ষে সেসম্বন্ধে বিশ্বাস, অস্তধিবাহ, সারা সমাজের লোকদের সম্মিলিতভাবে 
পূর্বপুরুষ-পৃজা ও অন্যবিধ আচার-অনুষ্ঠান, অনেক ক্ষেত্রে এক শাসনযন্ত্র, 
আপেক্ষিকভাবে অনুন্নত উৎপাদনপদ্ধাতি ও উৎপাদন যন্ত্র, শ্রমবিভাগ ও বিশেষ 
পারদখিতার অভাব, মানুষের মধ্যকার প্রতাক্ষ ও প্রাথমিক সম্পর্ক । 

আফ্রিকায় এমন উপজাতি আছে শত শত। অনেক সময় কয়েকটি 
উপজাতির মধ্যে জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধনোৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ 
সংগঠনের পৃথক বাঁ সামগ্রিকভাবে সাদৃশ্ঠ থাকায় তাদের এক গোঠীতে ফেলা 
হয়। নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিবাসীদের ভাগ করা হয়েছে : 
[ ককেশীয়।  মঙ্গোলীয়। ঘা নিগ্রোগ [৬ বুশম্যান, এবং ৬ পিগমী। 
শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে গ্রীনবার্গ আফ্রিকানদের বিভক্ত করেছেন পাচ 
প্রধান গোীতে :] নাইজার কঙ্গো] আফোঁ-এীয়, [যা সথদানীয়।[্৬ মধ 
সাহারান ও ৬ হটেনটট-বুশম্যান। 

ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় গ্রীনবাগীঁয় শ্রেণীবিভাজন 
হার্সকোভিট্‌স-কৃত আফ্রিকার সংস্কতি মানচিত্রের কতকাংশে অনুরূপ 
হয়েছে। হাসকোভিট্স ছাড়া, আরও অনেক সাংস্কাতিক উপাদান বণ্টনের 
ভিত্তিতে আফ্রিকা মহাদেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রেণীবিভক্ত করতে প্রয়াস 
পেয়েছেন । এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে বাওমান ও সম্প্রতিকালের অধ্যাপক 
মার্ডকের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । এদের শ্রেণীবিভাজনে তাৎপর্যপূর্ণ অনেক 
আবিষ্কার ও বিচার থাকলেও, বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত কারণে 
যে কোন দেশ, তথা মহাদেশের সংস্কতি-মানচিত্র গঠন অংশতঃ অবৈজ্ঞানিক 
হুতে বাধ্য । 

জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া, ধর্মের মানদণ্ডেও আফ্রিকার অধিবাসীদের 
শ্রেৌবিভাজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ভাগ সম্ভবপর, যথা, 
(১) খৃষ্টান আফ্রিকান, (২) মুসলমান আফ্রিকান, আর (৩) যে সব আফ্রিকান 
'এখনও বিভিম্ম সনাতন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেন। 


৯১৩ 


দ্রিতীয় অধ্যায় £ দাসব্যবসায় ও আফ্রিকাবিভাজনের 
পটভূমিকা 


এক 


পঞ্চ্শ শতাব্দীর প্রথমে আফ্রিকার এুগের ইতিহাসের শুরু। এই সময় 
থেকে পতুগীজ নাবিকেরা রাজানুকূল্যে আফ্রিকার উপকৃলরেখা আবিষকারে 
প্রবৃত্ত হয়। জলপথে আফ্রিকা-উপকৃল আবিষ্কারে পতুগিজদের উৎসাহের 
সর্বপ্রধান কারণ ছিল, ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের 
বিকল্প পথ আবিষ্কার যা'তে মুসলিম আরবদেশগুলি ও তুরস্কের মধ্য দিয়ে না 
গিয়েও পতু'গীজ বণিকেরা ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
বাণিজ্য চালাতে পারে। 

এছাড়া সেই খুষ্টান-মুসলিম ধর্মকলহের যুগ্গে ইওরোপীয়দের মধ্যে 
£গ্রেন্টার জন'-এর অতিকথা প্রচলিত ছিল। ইওরোপে অনেকে বিশ্বাস করত 
যে, পূর্বদেশে এক শক্তিশালী থুষ্টান রাজ্য আছে, যার রাজার নাম হল 
প্রেস্টার জন। পতৃালের মুসলিম-বিরোধী অভিযানে প্রেস্টার জন-এর 
সাহায্য প্রয়োজনীয় হবে, একথাও অনেকে মনে করলেন। এশিয়ার জলপথ 
আবিষ্কার মানে প্রেন্টার জনকে খুজে বার করার প্রচেষ্টার এক ধাপ 
অগ্রগতি । 

আমাদের মনে রাখা দরকার যে পতুগাল তখন এক নবগ্রতিষিত রাজ্য। 
তার প্রাণশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র ইওরোগে ছিল না। কারণ পতুগালের 
তিনদিক ঘিরে ছিল স্পেন আর চতুর্থদিকে আটলার্টিক.মহাসাগর। কাজেই 
পতুগালের দৃষ্টি যে আফ্রিকার দিকে পড়বে তাতে আশ্চর্য কী? 

বলতে গেলে সারা পঞ্চদশ শতক হচ্ছে আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কারের 
বুগ। ১৪১৫ থৃষ্টাৰ (পতুগীজ বাহিনী কর্তৃক মরক্কো উপকূলে সেউতা৷ দখল) 
থেকে ১৪৯৮ থৃষ্টাবৰ ( ভাস্কো! ডা গামার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আরবসাগর 
পার হয়ে মালাবারের কালিকট বন্দরে আগমন) পর্বস্ত পতুগীজ নাবিকেরা 
ধীরে ধীরে আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করেছে, হ্থবিধাজনক স্থানে রসদ 


-8৪ 


সরবরাহের ঘাটি গড়েছে এবং কোন ফোন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে 
যোগাযোগও স্থাপন করেছে। | 

অবশ্ঠ সে সময় মহাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সাধ ব! সাধ্য কোনটাই 
পতৃ'গীজদের ছিল না। উনবিংশ শতকে আফ্রিক বিভাজনের আগে পর্যন্ত 
কারই বাছিল? নাধের অভাব এইজন্য যে, সে যুগে আফ্রিকার উপকূল 
তাদের কাছে গন্তব্য স্থলের যাত্রাপথ মাজ্স। বলাবাহুল্য, গন্তব্স্থল ছিল 
এশিয়া । সাধ্যের অভাব প্রাকৃতিক কারণে, যেগুলি জয় করার মত শক্তি 
মানুষ তখনও অর্জন করে নি। তাই উনবিংশ শতকের শেষার্ধের আগে 
পর্যস্ত আফ্রিকায় ইওরোপীয় গ্রতৃত্ব কেবল উপকূলের কয়েকটি অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ থাকে । 

অবশ্ত গোড়াতে আফ্রিকার প্রতি ইওরোপীয়দের যেমন ওঁদাসীন্য দেখা 
যায়, পরে ততটা ছিল না । কারণ, ততদিনে বোঝা গেছে আফ্রিকার হাস্তিদ্ত, 
স্বর্ণ ও ক্রীতদাসের ব্যবসায় লাভজনক, বিশেষতঃ শেষেরট1। তাই আফ্রিকার 
পরবততাঁ তিন শতাব্দীর ( ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ) ইতিহাসকে দাসব্যবসায় 
ও সেই ব্যবসায় কেন্দ্র করে ইওরোপীয় প্রতিযোগিতার ইতিহাস বলা চলে। 
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পঞ্চদশ। শতান্ীর মাঝামাঝি (সঠিক বছর নিয়ে মতভেদ আছে) 
ইওরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পতুগীজ বণিক-আ্যাডভেঞ্চারারগণ আফ্রিকা! থেকে 
পতৃণগালে ক্রীতদাস নিয়ে আসে । আফ্রিকায় দাসব্যবসায় অবশ্ত ইওরোপীয়রা 
আসার আগে থেকে চলছিল। এই ব্যবসায় চালাত প্রধানতঃ আরব 
বণিকেরা। কোরানের অনুশাসন মুসলমান মুসলমানকে ক্রীতদাস করবে না। 
কাফের আফ্রিকানদের ক্ষেতে সে অনুশাসন প্রযোজ্য না হওয়ায়, আফ্রিকার 
ছাসব্যবসায়ে আরবদের অংশ গ্রহণে বাধ। থাকে নি। 

আরবদের কাছে গোলাম সরবরাহের প্রধান এলাক। ছিল মধ্যপূর্ব বিধুব- 
'রৈথিক আফ্রিকা, যার একদিকে উধ্ব নীল অববাহিকা,-অন্ত দিকে উধ্ব কছে। 
অববাহিক1 ও হুদ অঞ্চল, অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাষায় বলতে গেলে দক্ষিণ সুদান, 
উগাগ্ডা, কেনিয়া, পশ্চিম ইথিওপিয়া, উত্তর-পূর্ব কঙ্গে! এবং ট্যাঙ্গানাইকা । 
নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বছর 
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ধরে আরব দাসব্যবসায়ীরা সারা *মুনলিম জগতের গোলামের চাহিদা 
মিটিয়েছে। আরব রাজ্যসমূহ, তুকাঁ সাম্রাজ্য, পারস্য ও ভারতবর্ষে তাদের 
বাজার ছিল। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ৯৭৬ থুষ্টাব্বে জনৈক 
আরব রাজদূত তার অনুচরবর্গের মধ্যে একজন: নিগ্রো ক্রীতদাসকে নিক্ষে 
চীনের রাজসভায় উপস্থিত হলে, সেখানে প্রবল আলোড়নের স্থটি হয়। 

আরব বণিকের! অবশ্ঠ আফ্রিকায় দাসত্বপ্রথার প্রবর্তন করে নি। দাস- 
সংগ্রহকারী কোন বণিক আফ্রিকায় পদার্পণের আগে থেকে ৫সই মহাদেশে 
দাসত্ব চালু আছে। নান! উপায়ে গোলামদের সংগ্রহ কর] হত। ছুই 
উপজাতির যুদ্ধে বন্দীদের অনেক সময় দাসরূপে বিক্রয় করার নিয়ম ছিল। 
গুরুতর অপরাধের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে দাসত্ব করতে বাধ্য 
কর! হত। কখনও কখনও অরাজকতায় অপরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা 
কিংবা দৃতিক্ষে প্রাণরক্ষার দায়ে কেউ কেউ হ্ছেচ্ছায় অপরের দাসত্ব গ্রহণ 
করত। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে গোলামদের গৃহস্থালী কাজকর্ষে নিয়োজিত 
করা হত। বহু গোলামকে একসঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প কিংবা বাগিচায় 
কাজে লাগানো চালু হয়, যখন উন্নততর অর্থনীতিতে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রম- 
সরবরাহের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আমরা 
এ কথা বলতে চাই যে ইওরোপীয় বণিকেরা আফ্রিকায় আসার আগে সেখানে 
দাসত্বের প্রচলন থাকলেও গ্যাং স্সেভারীর (অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্প ও বাগিচায় 
বছুসংখ্যক দ্বাসশ্রমিকের নিয়োগ ) শুরু ইওরোপীয় বণিকেরা আসার পর 
থেকেই। 

আমেরিকা আবিষ্কার এবং সেই মহাদেশে বৃহদায়তন বাগিচা স্থাপন 
করার প্রচেষ্টা আফ্রিকার দ্ালব্যবসায়কে মুনাফার প্রেরণা যোগায়। নানা 
কারণে ইওরোপীয় বাগিচা-মালিকের! আমেরিকার আদি অধিবাসীদের তাদের 
জন্য কাজ করাতে পারে নি। প্রথম প্রথম কিছুদিন ইওরোপ থেকে লোক 
এনে বাগিচা ও অন্য বৃহদায়তন উৎপাদন যন্ত্রে লাগানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু 
পরে দেখা যায় "শ্বেত শ্রমিক সরবরাহ ক্রমেই কষ্টকর হয়ে আসছে। 
'তাছাড়। “শ্বেত শ্রমিকদের পক্ষে কাজ ছেড়ে পালানো সোজা । তারা 
মালিকদের কাছ থেকে অনেক বেশী দাবি করে। এবং 'শ্বেত' শ্রমিকদের 
সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকলে ইওরোগীয় শাসকদেশের সঙ্গে ভবিস্ততে বিরোধ 
লাগতে পারে ও উপনিবেশ স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। 
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সবদ্দিক দিয়ে বিচার করে দেখা গেল "শ্বেত শ্রমিকের চেয়ে নিগ্রো 
গোলাম স্থুলভতর। অতএব আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় দাস আমদানীর 
ব্যবসায় পুরোদমে শুরু হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পতু্ীজরা যদি 
এ ব্যবসায়ের স্ুত্রপাত ঘটিয়ে থাকে তবে ওলন্দাজরা একে নিয়ন্ত্রণ করত 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ১৬৫০ খৃষ্টানদের পর দাসব্যবসায় নিয়ে 
প্রাতিযোগিতা বুটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । ১৬৫০ খুষ্টা্ধে বুটিশ 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত নৌবাহন আইন (ব' ম্তাভিগেসন আযাক্ট ) ইওরোপের 
ইবদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা করে। নৌবাহন 
আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ম্বদ্দেশী জাহাজের মারফত উপনিবেশিক বাণিজ্য 
চালানে| (অর্থাৎ ওলন্দাজ জাহাজশিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করা )। নৌশিল্প 
ও উপনিবেশ নিয়ে প্রতিযোগিতা বিশ বছরের মধ্যে (১৬৫২ থেকে ১৬৭২ 
খৃষ্টান্ধে ) তিনটি ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধ ঘটায়। এইসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বুটেনের 
নৌবহরের ক্রমবর্ধমান শক্তির পূর্ণ পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমন পাওয়! 
যায় ওলন্দাজ নৌশক্তির ক্ষীয়মানতার। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট চুক্তিতে 
'আসিয়েন্টোর (বা ম্পেনীয় উপনিবেশে গোলাম সরবরাহের একচেটিয়। 
অধিকার) ভার দেওয়! হল বৃটেনকে । উধ্ব গিনি উপকূলে হল্যাণ্ডের স্থান 
দখল করল ফ্রাঙ্গ। অন্যদিকে গোল্ডকোস্টে হুল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করার মত ক্ষমতা! বুটেন অর্জন করল। অর্থাৎ ১৬৫০-১৭১৩ এই যুগের 
ইতিহাস হুল ওলন্দাজদের হটিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড কর্তৃক ইওরোপের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার যুগ। এবং যেহেতু এই 
বৈদেশিক বাণিজোর একটা বড় অংশ ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায় সেহেতু, 
আমরা বলতে পারি এই যুগে আফ্রিকা মহাদেশে সাধারণভাবে ফ্রান্স ও 
বৃটেন হল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি নষ্ট করে। 

১৭১৩ থেকে ১৮১৫ থুষ্টাৰব অবধি যে যুগ, সাগরপথে প্রতৃত্বের জন্য 
ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিত্বন্বিতা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকে একাধিক 
ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ফল হ্বর্ূগ বৃটেনের টবদেশিক বাণিজ্য ও নৌবহর 
ছুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্বের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকার দাসব্যবসায়ের 
প্রায় অর্ধেক বৃটিশ বণিকদের হাতে এসে গেছে। বাকী অর্ধেক ছিল ফ্রান্স, 
হল্যাণ্ড ও পতুগালের অধীনে । 

অবশ্থ রাষ্ট্রশক্তি থেকে বণিকদের কার্ধক্রম পৃথক করে দেখলে তল 
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হবে। প্রাতিটি ইওরোপীয়" শক্তি দাস-ব্যবসায়ে লিখ নিজ নিজ দেশের 
কোম্পানীগুলি' গ্রতিষ্ঠা ও বিকাশে ' সীহায্য করেছে।:--ফাসনব্যবনদাজের 
উদ্দেষ্ঠে গঠিত একটি বৃটিশ 'কোম্পানী সম্বন্ধে বুটিশ মরকারী - আহলে: বলা হম, 
“আমাদের -বণিকেরা ধত কোম্পানী গঠন করেছেন ভাব, টস 
টরিরারোাপোডের জার ,. 

'-হবদেশের শিল্প, বাণিজ্য, নৌবহর, উপনিবেশের হ্বাগিচা রাড স্জন্ত 
দাসব্যবসায় 'এত প্রয়োজনীয় বলে ধরা হত যে অনেক” সময়,ঘ্্- 
ব্যবসামীরা সরকারী পাহাষ্য পর্যন্ত পেত। -১৭৩১ খুষ্টাবে বৃটিশ, পার্লামে্ট 
পূর্বোক্ত কৌম্পানীকে বাৎসরিক & ১০,» অর্থসাহায্য করে। -. 

' সপ্তদশ শতার্দীর শেষার্ধ' থেকে” অষ্টাদশ শতাব্দীর - প্রথমার্ধ পর্যন্ত ফাস- 
ব্যবসায়ের: স্বর্ণযুগ । উত্তর আফেরিকার “ভাজিনিস্কা উপনিবেশ ১৬২০ 
থৃষ্টাধধে যেখানে " মাত্র '২* “জম ক্রীতদাস; ছিল, ॥ ১%৬০ : খৃষ্টাবে €সথানে 
২০,০০৩ ক্রীতদাসের কথা জানা যাত্ব। €স “সময় আমেরিকার -১%ট 
বৃটিশ উপনিবেশে' নিগ্রোদের .সংখ্যা "ছিল ' ইওরোপীদ্- ছনসংখ়ার - ৩৭ । 
আর্মেরিকার অন্তর ক্রীতদালের 'গংখ্যা নেহাতকম ছিল না ।,১৭৪৫ 
-হুষ্টাফে:ফরাঁপী "ওয়েস্ট ইস্তিজে "৫০ ০১০০০; এবং অষ্টাদশ স্শড়ক্ষের শেষাশেষি 
আর্মেরিকার ঞ্পেনীয় ' উপনিবেশগ্তলিততে আহ্মাঁনিক ৮ লক্ষ/ও টিনিনিনরাডা 
৩ লক্ষ ক্রীতদাসের' বসবাসের'কথা বলা হয়েছে? ৮7 -% 
ছি "কয়েক শঃ বছরের মধধ্য 'কত আফ্রিকানকে দ্াসরূণপে ৰিক্রি করা হয় 
তা নিষ্ষে মতভেদ আছে। অধ্যাপক" কুপল্যান্ত হিসাব “করেছেন যে, 
আমৈরিকায়ি মোট ৪ কোটি নিগ্রে! গোলাম আমদাণী করা 'হয়। : খন্তদিকে 
"জট্টনক্ষ ফরাসী: এতিহাঁনিক “ “বলেছেন যে 'দাস-ধ্যবসায়েন্ধ "ফলে আফ্রিক। 
থেকে মোট দশকোটি লোককে স্থানান্তরিত করা” হয়েছে-।। 'সর্গতঃ ল্পিগ্রা 
ওভনতী? ভূবয়েস : এই" ফরালী এঁতিহাসিকক্ষে সমর্থন “ কয়েছেোন।: . ম্বাপাত- 
ৃষ্টতে-এই ছুই হিসাবের গুভেদ*অনেক।| “কিন্ত একটু লিঘে- দেখলে-ক্বোরা 
স্বীয়; কুপল্যাত্ড যেখানে "বলেছেন... ক্লোটি লোককে আমের 
আমদানী করা হয় পেখানে “পূর্বোক্ত ফরালী ইতিহাসিক/জন্ুমাস কারেছছন 
প্টব্যু ১৬ কোটি লোক আফ্রিকা'থেকে "অপসারণ : করা হয়েছিল" মত্ত €লাক্ষ়ক 
আফ্রিক। থেকে দাস হিসাবে নিয়ে যাওয়াইঘ/ ভার বসব: লোক্ষেতক 
'্ক্াঙ্গেরিক! চালীন *পেতয়া গুদালি, কারণ 'আমেগিরা ছাড়া -ম্তজপ্ (যথা 
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সাক্রির। যুহায়েশেরইদক্ষেপ পদেশ॥ ইন্দোনেশিয়াীপপু্, আরব দেশসমূহ, 
কুরত্ক ওনন্র্রর্ধ) নিগ্রেঃ-গোলায়ের; চাহিছা "ছিল:। _ একথা অরশ্ঠ-ন্বীকার 
করতে-হরে গ্লে-আমেরিকা- ছিল-দাষব্যবসায়ের. বৃহত্তম রাজার ।:- ভাই 
সেয়ানে-স্ুরছেয়ে বেশি ষংখ্যায় নখে গোলাম দচালান €গছে। - কিন্ত যত 
'লোরুকে দুরক্রপে- চালান ওয়: হয়, তার-.শতকরা পঞ্চাশ ভ্রাগ .পথের 
কষ্টে যারাযায়..-তধ্যাপ্ুক- কুপুব্যাণ্ড এরথা নিজেই .বলেছেন $ -এর. সঙ্গে 
ইওর্রোলীয়, কুশিক ছাড়া.আরব. রণ্িকের1:,মাঞ্ছের -গ্মেল্বাম- করে. চালান 
দিয়েছে -তুাদের সংখ্যাসয়াগ দিতে, হবে ।- সতরাংআ্মাক্রিক দাসর্যরসায়ের 
জন্য-প্রায়-দ্বশ €কাটি, লোক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িা ও জ্মাসামের 
অধিবাসীদের এক সঙ্গে করলে যু! হয়))-হারিয়েছে- গ্লটা- কোন অত্যুক্তি নয়. 
সবশেষে মনে রাখা দরকার আফকার, ক্ষয়ক্ষাতি--শুধু নংখ্যার বিচ্ভারে 
সম্পূর্ণ নিরিপিত হবে না।-.কারণ "যাদের. ভ্রীতুন্পাস করে- নিয়ে -যওয়া হয় 
তার! ছিলচঅল্পবয়স্ক, শবক্তসমুর্থ যুরকপফুরতী, এবং ন্দাসব্যবসাহ়ীদ্রে: হানার, 
প্র যার! পড়ে থাকত তার! হল, বার্ধক্য-ক্বনিত, ছুর্বল ও বিগ্তশক্কি,। - ,«. 
৫ .. লীতদাস সুংগ্রহ করার ব্যাপুরে স্মন্তদ্াসব্যরস্ায়ী মোটামুটি একই পদ্ধতি 
অব্ল্থন করত]. প্রথুম প্রথ্য,জাহাজ থেকে ডাডায়. হুঠাত্.সুশস্ত্ থানা, দিয়ে 
স্থানীয় লোকদের বন্দী করা হত। কিন্তু এ কায়দ। বেমীদিন্‌ চলেন, করুণ 
ক্রমে উপকূলআখিবাসীর! সতুর্ক,হয়েনউইলণ তখন নিষ্বেরা স্োভাস্থৃজি (গালা 
সংগ্রহ ন]..করে, দাস্রাব্সারীরা স্থানীয় দালালদের, মাধ্যমে, কাজ চালাত 
খাকে। এই সব দ[লালদের অনেকে ছিল, ইওরো-আক্রিকানন। ] কিছু ব্ছি 
আফ্রিকানও যে.এ কাজ কর্ত্দনা*- এন ,নূয়।৮-যে সবু জাগায় ইওরোগুয় 
ব্ণিকদের কোন উপজাতি প্রধান. ব] ব্রার ীনে বণিজ : ক্রতেহতু, 
সেখাত্রে স্্গত কারণে দাসব্যুবসায়ে এদ্রে অনুমতি লাগত এমুন, কি, যেখানে 
এম্ন.কোন বশ্ততা ছিল ন! সেখানেও ইওরোপীয় বৃণিকদের, স্থানীয়, বাজাও 
প্রধানদের ভে দিয় খুনী রাখতে হৃত, তা না.হলে তাদের ব্যব্সায় বিহিত হত 
পারুত। . সে যুগে আফিকার বিডি দেশে (উতর আফ্রিকা ছাড়ো কোন 
সরকারী সুতার গ্রচলন ছিল না। :অত্গব-কোথাও বৃনর, কোথাও সণ ক্েখাও 
বা কুড়ির বিনিময়ে. দস চলত । 

- “মভৃক্তরে- গোলাম সংগ্রহের পুর হত, জপকুল আতৃমুক্চে সেম 
বু্লিতুকী যাসের খান্তর্য--আ্যুলপনজ কিউরা হকি ০9০ অন. হছলীয় 
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পণ্য মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেত। উপকূলে পৌছোলে তাদের জাহাজে' 
বোঝাই করে পাঠানো হত দাসব্যবসায়ের বাজারে অর্থাৎ প্রধানতুঃ আমে- 
বিকায়। জাহাজে গাদাগাদি করে লোক ঠাসা, অশ্বাস্থ্াকর অবস্থা এবং 
প্রভূদের বর্বরোচিত ব্যবহারের ফলে মহামারী, বিদ্রোহ ও আত্মহত্যা ছিল 
খুব সাধারণ ঘটনা । দাসব্যবসায়ে লিপ্ত একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভাষায় 
“জীবন্ত মানুষকে কফিনে পোরা হলে তার যেমন আরাম লাগে, ক্রীতদাসদের 
জাহাজে পোরা হলে তাদের তেমনি আরাম লাগত।” এর ফলে জাহাজে 
করে চালান দেওয়া ক্রীতদাসদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেশী 
হবে তাতে আশ্চর্য কী? ঘানার অধ্যাপক জি. গ্র্যাফট জনসন হিসাব 
দিয়েছেন যে, একবার পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমেরিকা যাবার পথে 
৭,৯০৪ জন ব্রীতদাসের মধ্যে ২,০৫৩ জন পথে মারা যায়। 

জাহাজ আমেরিকার*বন্দরে পৌছোলে দাসব্যবসায়ীরা গোলামদের নীলাম 
করে বিক্রয় করত। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্য ছিল। অধ্যাপক কুপল্যা্ড 
হিসাব করে বলেছেন যে, অষ্টাদশ শতকে একজন স্বাস্থ্যবান লোকের দাম 
৬* পাউণ্ডের মত হতে পারত । দরকচা মাল যেমন বস্তাবন্দী করে বিক্রি 
করা হয় ঠিক তেমনি করে অসুস্থ, আহত, বৃদ্ধ, দুর্বল, নারী ও শিশুদের 
একসঙ্গে বিক্রি করা হত। 

দু'শ" বছরেরও বেশী সময় ধরে আফ্রিকা! থেকে প্রতিবছর হাজারে হাজারে 
ক্রীতদাস সংগ্রহ করে চালান দেওয়া হয়েছে। সংগ্রহকারীদের হানায় গিনি 
উপকৃল বিধ্বস্ত হয়। তারপর নাইজার ও কঙ্গো! নদীর অববাহিকা» বর্ভমান 
আ্যাঙদোল৷ ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশ থেকে দাস সংগ্রহ চলে। সংগ্রহের 
স্ববিধার জন্য দালালের! উপজাতিতে উপজাতিতে বিবাদ বাধায়, উক্কানি দেয় 
এবং দূর্বল পক্ষকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহস যোগায় । এর ফলে উপকৃল- 
বর্তা অঞ্চলে প্রায়-হবয়ংসম্পূর্ণ সনাতন জীবন বিধ্বস্ত হয়। বন লোক সমাজ- 
বন্ধনবিচ্যুত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে অর্থ ও উদ্যোগ অন্যদিকে প্রযুক্ত 
হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারত, ত। দাসব্যবসায়ে ব্যবহার করার ফলে 
সমাজজীবনের পক্ষে লাভ না হয়ে ক্ষতিই হয্লেছিল। অবশ্ত ইওরোপীয় 
শক্তিবর্গের পক্ষে দাঁসব্যবসায় একাধিক কারণে লাভজনক হয়। ব্যবসায় 
চাঁলানোর জন্য ইওরোপীয় বণিকেরা আফ্রিকার উপকূলের বিভিম স্থানে 
খাটি স্থাপন করে, যেখান থেকে পরে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ জয় করা! 
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সম্ভবপর হয়। দাসব্যবসায় মারফত ইওরোপীয়েরা আফ্রিকানদের কী করে- 
শাসন ও শোষণ করতে হয় তার একটি মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করে। 
এই অভিজ্ঞতা পরে প্রত্যক্ষভাবে আফ্রিকা শাসনের কাজে বিশেষ সহায়ক 
হয়। দাঁসব্যবসায় যেমন আফ্রিকায় ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তারে সহায়ত৷ 
করে, তেমনি দাব্যবসায় বন্ধ করার অভুহাতেও ইওরোপীয় শক্তিসমূহ 
(বিশেষতঃ বৃটেন ) বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনক্ষমতা দখল করে। পরবর্তাঁ যুগে 
বহু চার্টার্ড কোম্পানীর (যারা ব্যবসায় চালানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশ দখলও 
করেছে) সনদে দাসব্যবসায় বন্ধ অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ আমরা নাইজার কোম্পানী ও বুটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানীর 
কথা উল্লেখ করতে পারি। "দাসব্যবসায় বন্ধের উদ্দোশ্তে' জাঞ্জিবারে বুটেন 
তার আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, যার পরিসমাপ্তি হুয় জাঞ্রিবারকে 
“আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত করণে। লুগার্ড বলেন, তার নায়াসাল্যাণ্ড অভি- 
যানের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে এমন মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে না৷ দেওয়া, 
যাতে দাসব্যবলায়ীরা রাজত্বের “হযোগ পায়গ। 

দাসব্যবসায়ে আফ্রিকার অনেক ক্ষতি হলেও তার মাধ্যমে সভ্যতার 
বিস্তার হয়েছে, এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে এ 
রকম নির্বোধ যুক্তির অসারতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। দাসব্যবসায়ের মাধ্যমে 
সভ্যতার বিস্তার হয়েছে: এ কথার তাৎপর্য কী? দাসব্যবসায়ীরা কিংবা 
তাদের দালালরা তাহলে হুল সভ্যতার দূত, অর্থাৎ যাদের নিয়তম মনয্যত্বের 
মর্ধাদা ছিল না। একমুঠো টাকার জন্য যারা হীনতম কার্য করত, তারাই 
নাকি আফ্রিকায় সভ্যতা প্রচার করেছে ! 

যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এসে দেখা যায় দাসব্যবসায় আর 
বেশী দিন চালানো! যাবে না। আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দাসবিজ্রোহ 
একদিকে বিচ্ছিন্ন ও সংখ্যাল্প ইওরোপীয় প্রভৃদের বিপদের স্থচনা করল। 
হাইতিহ্ীপে দাসবিজ্রোহে ২,০০০ ইওরোপীয় নিহত হয় ও ১১*০০ বাগিচা 
ধ্বংস হয়। ১৮০৮ সালে বৃটিশ গিয়ানায় বিশ্বোহ দেখা দেয়, ১৮১৬ খৃষ্টান 
বার্বাডোসে, ১৮২৩ খুষ্টাকে বৃটিশ গিয়ানায় দ্বিতীয়বার । ইওরোপীয়দের 
ধনগ্রাণ বিপন্ন কর! ছাড়া দাস-অসস্তোষ (বিক্রোহে ফেটে না পড়লেও কাজে 
ফাকি ও অন্থুৎসাহ এবং সাবোতাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করত) আর 
একটা জিনিসের দিকে সকলের দৃি আকর্ষণ করে ন্বাধীন শ্রম বাধ্যতামূলক 
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আর “চৈয়ে অধিকউরি ব্ফলপ্রদি 1 ইতিমধ্যে দীসব্যবসয়ি বিরোধীরা? 'গ্র্ 
আিদীল 'শুরুন্করে দৈর? '১নপ২ুষ্টাবে ইংল্যান্ডের ্সর্বপ্রধনি, বিচারিক 
ত্রক বিখ্যাত ঘৌষণায় ধলেন যে বৃটিশ আইনে "দাসগ্র্থার সমর্থন নেই; অতষ্রাধ 
বেসুহূর্তে কোন কীতদাস ইংল্যাততর: মাটিতে পা! দেবে: সে মুহূর্তে 'সে হবে 
স্বাধীন)” ১৮০৭ সালে বৃটিশ পার্লামেট বৃটিশ” প্রজাদের দসিব্যবসায়ে লিপ্ত 
হওয়া বেআইনী ঘোষিণা কয়ে । ১৮৩৩ সালে' সমগ্র' রশ সামাজ্যে কীতদ 
প্রথীর অধলোপ করাশ্থ্য়।; ৮. 77. রা 

:শশুধু মৌতিবাচক' প্রস্ডিরোধ মী দরে দ্বীসধ্যবসীয় রী এসময় 
আফ্রিকা “সম্পর্কে এক নয়া নীতি 'ঘোঁষর্ণী করলেন । এই নীর্তির" মূল তত 
ছিল: :কে)" আর্জিফাঁনদের মধ্যে 'খৃষ্টধর্ষ -গ্রচার, ' (খ) " দাসব্টবসাম়ীদের 
কষাতিপৃ্নণের জন্য ধৈধ বাণিজ্যের প্রসার,এবং মগ) মুক্ত ক্রীতদাসদের জম্চ 
উপনিবেশ স্থাপন |" খুষ্টধর্ম গ্রচারের:জন্ঠ' যেসব সমিতি" গঠিত হয় তাতৈ বহু 
দাসব্যবসায়ী বিরোধী” সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন ।" 'বৈধ বাণিজ্যের প্রসারে 
পশ্চিম আফ্রিকায় উদ্ভিজ্জ তৈল গোলামের হাম গ্রহণ করে এবং দাস- 
ব্যবসীয়ীদের 'অনেকেক্র অর্থ খার্টানো হয় উ্ভিজ্ঞ তলের রপ্তানী বাণিজ্যে । 
আর মুক্ত করীতদীসদের জন্য উপা্িষেশ স্থাপন প্রচেষ্টার ফ্ঠে পশ্চিম আফ্িায় 
ছুটি দেশের পত্তন হয়_-শিয়েরা'জিওন ও লাইবৈরিয়াঁ 


ভিন, £ 

১৮১৫ সালে, অর্থাৎ নেপোধিয়নের পরাজয়ের পর, আফ্রিকায় ইওরোগীয় 
শ্িবর্ণের অনুপ্রবেশ খুব“ সামাস্ই হয়েছিল? ' তুরষ্ক তখনও ছিল 
টিউনিসিযা, লিবিয়া মিশরের মালিক। মরকো অবস্ঠ তখন নাম; স্বাধীন, 
কিন্তু তার স্বাধীনতা টলমল করছিল । *' 'জলদহথাদের, জন্য আলজেরিয়া ছিল 
তূম্সাগরীয়বণিকদের ভীতিদরপ। সাহারার ওভারে অভাং অভাস্তরে বাইরের কৌন শক্তি 
আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি।, 'মধ্য দানে একাধিক 'শক্তিরশালী "ও 
শাহীন রাজোর জে অস্তিত্ব ছিল। ৃ 
ৃ নাইজার, নদীর" 'অববাহিকা় ককুলি ছোট ছোট? রাজ্য সীসি 


নাছিল বরের ইলম খুব কত প্রভাব বিস্তর করছিল) দের 
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পপ পশ্চিম ৮ সে রি 


পশ্চিম আনিকার না্কোঅভরীর থেকে গাধা নার মৌহনি। 
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পর্যস্ত' উপকূল ।- ক্ষিস্ত: এর অভ্যন্তরে তা প্রতৃত্ব তখনও বিস্তৃত হয়নি ৭. 
ম্যাতাগাক্কারে ফ্কান্স অবশ্য রহুদিন ৮থেকে তৎপর থাকে এবং- প্রকৃতপক্ষে 
৫সখানে .একটি,ছোট 'ক্ষরাসী উপনিষেশও স্থাপিত হয় 1; কিন্তু- ১৮১৫ সালে 
ধ্যাভাগাঙ্কীর' কার্ধতঃ 'স্বাীলতা' বজায় রেখেছিল'। - পতৃগালের "অধিকারে 
ছিল কেপ ভেয়ার্দ স্বীপ এবং .ফাসামাজার “দক্ষিণে সামান্য কিছু 'অংশ | -এ 
ছাড়া: পূর্ব উপকূলে পতুগাল জান্বেসি নদীর মোহানা থেকে জাঙ্কো .পর্যস্ত 
উপকুলভূমির "ওপর এ দারি করত। .কিন্তু আসলে এ সমন্ত- অঞ্চল 
তার সন্কিয় অধিকারে আঞে নি1- প্রায় এক শতাব্বী আগে .দেলগাঁদো 
অন্তরীপের উত্তরের "অঞ্চলে পতুগাল.ওমানের টা অধিকার শ্বীকার করতে 
ধাধ্য হয়। ণ 
- অন্য: গ্রার্তিঘন্থী, উযাকের হাতে ছবি রা নদীর মোহানা, সিহের 

লিশন এবং ' গোল্ডকোম্টের কতকগুলি ,ঘ1টি।" ডেনমার্ক আর হুল্যাণ্ডের9 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কতকগুলি ছোট ছোট ঘাটি ছিল. নাইজার 
মদীর গতিগথ তখনও অজ্ঞাত। তবে ক্যামেরম্ম'ও কঙ্গো! .অঞ্চলে -কিছু-কিছু 
গঞ্জ (প্রধানতঃ বুটিশ ) গড়ে ওঠে । এদের মধ্যে: অধিকাংশ দাসব্যবসায়ে লিগ 
ছিল। ত্বভাবতঃ- দাসর্যবসাঁয় বে-আাইনী: হবার পর (১৮০৭). এদের 
কর্মতৎপত্রত! অনেকাঁংশ কম্ধে'যায়। ..১৮১৫ সালে কেপ উপনিবেশ .বাফেল্স 
ও গ্রেট'কিশ .নদীর মধ্যে. সীমাবদ্ধ ছিল. -অরেগু রী স্টেট, ট্রান্সআল ও 
নাটালে তখনও রঙ্গতি স্থাপন করা-হুয় নি। সব মিলিয়ে, কেপ উপনিবেশের 
ন্ান্তন তখন ১২০,০০০ বর্গ মাইল-ও. লোকসংখ্যা ৬৯,**০, যার মধ্যে প্রায় 
নর 4 

-এউত্তর*পূর্ব শ্মাফ্রিকায় সোম়ালি ॥এডালিরনযাপরাকা রাজন | 
কি স্বাধীন, ধৃষ্টান রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত নীল অববাহিকার . দক্ষিণ- 
রাজারা রাজারা পৃথিবী ছিল অজ্ঞান 
(তিমিরাচ্ছন্সত বে 

“এক্-কপায়--আজ. থেকে প্রায় ১৫০.বছর আগে. আফিকায ইওরোপীয 
'অগ্নিকারধ বলতে, উপক্লভাগে ইতত্যতঃ রিক্ষিপ্ত : গুটিকয় সামনি ঘাটি, 
চারার বোরীত |, .. 1 

“পরবর্তা ৬০ "বছষে যে: ইওরোগীয়” শক্তিরা ' কার বিশেষ, রাজ্য 
'বিশ্জীর করতে পারে তা খলা যায় না'। আগের অত জার্মানী ও ইন্তালী তখনও 
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আফ্রিকা অধিকারে ব্যাপৃত হয়নি। পরৃগাল আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের 
অভ্যন্তরে কিছুটা রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়। তবু ১৮৭৫ সালে 
পতুগাল শাসিত রাজ্যের মোট আয়তন ১*,০০* বর্গ মাইলের বেশী হয় 
না। স্পেনের আফ্রিকান সাত্রাজা ছিল ক্ষুত্রতর, মোট ১,০০০ বর্গমাইলের 
মত। ইংল্যাগ্ড অবশ্ত ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্য কিছুটা! বাড়িয়েছিল । 
১৮০৬ সালে কেপ দ্বিতীয়বার বুটিশ দখলে আসে । ১৮৪৩ সালে নাটাল 
অবিকৃত হয়। কেপ উপনিবেশের সীমান1! উত্তর দিকে অনেকখানি এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয়। নাইজার অঞ্চলেও বৃটিশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
১৮৭৫ সালে আফ্রিকায় বুটিশশাসিত এলাকার আয়তন ছিল ২৫০০০ বর্গ- 
মাইল। ফ্রাক্গ মেনেগ্যান্বিয়া অঞ্চলের অন্তর্দশে তার অধিকার 
সম্প্রসারণ করে । এ ছাড়া ১৮৩০ সালে আলজেরিয়াও ফরাসী দখলে আসে। 
পূর্ব আফ্রিকায় ওমানের যোগাযোগ শুধুমাত্র জাঞ্সিবারে সীমাবদ্ধ থাকে । 
এবং কিছুদিনের মধ্যে সে সম্পর্কটুকুও স্থানীয় শাসকের ছিন্ন করে। তুরস্ক 
টিপলি অঞ্চলে তার প্রতৃত্ব বজায় রাখে। কিন্তু টিউনিসিয়া এবং মিশর 
(স্থদান সহ) কার্ধতঃ প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। 

হিসেব করে দেখা গেছে ১৮৭৫ সালে আফ্রিকা মহাদেশের মাত্র উট ছিল 
ইওরোপীয় অধিকারে, $ (সাহারা মরুভূমি সহ) ছিল আরব প্রভাবধীন 
এলাকা, (হয় অধীনস্থ রাজ্য, নয় স্থানীয় আরব স্থুলতান দ্বারা শাসিত ), 
বাকী অর্ধেক, প্রধানতঃ বিযুবরৈথিক ও গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছিল অগ্ুণতি 
উপজাতির বাস, যাদের মধ্যে প্রা়শঃই যুদ্ধ লেগে থাকত। স্বদান অঞ্চলে 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় করেকটি স্থসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যের 
অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সমগ্র মহাদেশের তুলনায় তাদের শানিত এলাকা! 
যৎসামান্যই বলতে হবে । এমন অবস্থায় শুরু হয় 'আফ্রিকা বিভাজন” । এত 
দিনে এশিয়ায় ও অন্তর ছুর্বল অঞ্চলগুলির ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেছে। 
অতএব, এবার ইওরোগীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকার প্রতি মনোনিবেশ করতে 
পারল। “বিভাজনে"র গতি ত্বরান্বিত হয় কারণ ইতিমধ্যে জার্মানী ও ইতালী 
আসরে নেমেছে । জার্মানী ও ইতালী এতদিন ছিল বিভক্ত: আতভ্যস্তরীণ 
সমস্তান্ বিব্রত। তাই আফ্রিকায় সাত্রাজ্যবিস্তার তাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হয়নি । ১৮৭০-৭১ সালের পর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্ধানী এক্যবদ্ধ শক্তি 
রূপে ইওরোপের রঙ্গমঞ্জে আবিভূর্ত হয়। এর পনের বছর বাদে আফ্রিকায় 
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জার্ধান পতাকা ওড়ানো হল। ইতালী অবশ্ঠ এর আগে-ই উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকায় (ইরিত্রিয়া ও সোমালি উপকূলে) সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচনা 
ফরেছে। 

“আফ্রিকা বিভাজনের" ভ্রুতগতি ছাড়া আমাদের বিন্মিত করে আর 
একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আফ্রিকার বুকের ওপর কোন বড় রকমের 
যুদ্ধ ছাড়া-ই সমগ্র মহাদেশ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক বিজিত হয়। এর 
একটা কারণ এই যে, আফ্রিকার সব বিরাট দেশে বিভাজনের প্রতিঘন্বীদের 
(বৃটেন, ফ্রাঙ্দ, জার্মানী, ইতালী, পতুগাল, বেলজিয়াম) সকলেরই স্থান 
ছিল। এই প্রতিযোগিত! যাতে বিনাধুদ্ধে সুষ্ঠভাবে চলতে পারে তার জন্য 
১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্বে বেলিন সম্মেলন কতকগুলি নিয়মকানুন বেঁধে দেয় 
যেগুলো আমরা! পরে আলোচনা করেছি। তার ওপর, আফ্রিকা বিভাজন 
নিয়ে আফিকার বুকের ওপর যুদ্ধ না হলেও অন্তক্জস যেসব যুদ্ধ হয়েছে 
তার মারফত আফ্রিকান উপনিবেশগুলির মালিকানা বদল হয়েছে। যেমন 
নেপোলিয়নের যুদ্ধোত্তর শাস্তি চুক্তিতে কেপপ্রদেশ ডাচদের হাত থেকে 
বৃটশ অধিকারে স্থানান্তরিত হয়। অতএব, আফ্রিকার বুকের ওপর বড় 
রকমের যুদ্ধ না| ঘটার ব্যাপারটা বোধাতীত হয়। অবশ্য মহাদেশের 
উপকূলে ও অভ্যন্তরে ছোটখাটে সংঘর্ষ যে একেবারে হয় নি তানয়। কজে 
অববাহিক' নিয়ে বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তিদের মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া স্ষট 
হয়েছিল। ১৮৯৮ খুষ্টাব্বের ফাশোদায় ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিঘন্দিত! প্রায় প্রকাশ্য 
বিস্ফোরণের স্তরে এসে পৌছোয়। কিন্তু আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার নিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকার বুকে বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি। 

আফ্রিকা মহাদেশের বিশালত্বে, বিভাজনকালীন ঘটনাপ্রবাহের ভ্রুত 
আবর্তনে ও প্রতিহন্বীদের সংখ্যাবাছুল্যে এ সময়কার ইতিহাস আমাদের 
খুব জটিল ঠেকবে। তাই আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহান পৃথক তরে 
আমর! অন্থসরণ করব। এই উদ্দেশ্তে সমগ্র মহাদেশকে নিম্মলিখিত কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যায়: 

(ক) পশ্চিম (খ) মধ্য (গ) দক্ষিণ (ঘ) পূর্ব (ও) উত্তর-পূর্ব। 

পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স ও বৃটেন ছিল প্রধান প্রতিদ্ন্দী। পরে জার্মানীও 
অন্যতম অংশীদার হিসাবে আবিভূ্ত হয়। 

মধ্য আফ্রিকার পরিস্থিতি ছিল জটিলতর, যেহেতু ফ্রান্স, বুটেন, পতুগাল 
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ও -বেজ্গিয়াঘ ( আস্তর্জাতিক কঙ্গে। সত্বের ছন্পহেশে ) নধ্য ্মাক্রিকা 'বিভাজলে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় উনবিংশ শতকে জার্ানী, পতুগ্রাল ও বৃটেনের মধ্যে 

কাঙ্গাহারি-মরুন্ুমি সংলয় এলাকা, -একং- জাক্েসী নী অবকাহিক( নিয়ে 
প্রতিযোগ্সিতা চলে, 'কিন্তূ. এই সব 'অঞ্চজের আরও দক্ষিণে বৃটেন ও বুয়র 
প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ অরেণ-ক্রী স্টেট ও ট্রান্সভালের'মধ্যে ,একাধিকবার . সশস্ত্র 
সংগ্ৰান্দ' ঘটে ।::বিংশশতাবীর. প্রথমে দ্বিতীয় ইজপবুয়র যুদ্ধে বুয়রু প্রজার 
ঘয়ের পরাজয় ও স্বাধীনভীলোপের-মধ্য.দিয়ে এই শ্রতিস্বিভার অবসান হয়. 

: " পুর্বআফিকায় প্রধান প্রতিযোগী ছিল ফাল্স; বুটেন - ও. 'জার্মাশী। কিন্ত 
স্বাধীন ঝাজ্য হিলাবে জাঞ্জিবারেরও সেখানে কিছুটা-গুরুত্ব ।ধাঁকে। . ফ্রান্সকে 
ম্যাঅগাক্কাতর্‌ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ-হ্বাধীনতা দিয়ে, পুর্ব আফ্রিকার বূপ্নণ্ডে 
তাঁর প্রচ্িযোগিতার হাত থেকে বুটেন. রেহাই পায় কিন্তু ১৮৮৪ সালের পর 
থেকে তীব্র জার্মান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। : পরিশ্পেঘে১-১৮৮৬ ও:১৮৯০ 
লালে দু:টি-চুক্তিক। মারফত:পূর্ব আব্বিকাম-ইদ-জার্দান গ্রতিদন্িতার: শাস্তিনির্ণ 
আীমাধসা হয় £। 

৮ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার ফ্রাঙ্গ-ও বুটেন-ছাঁড়া ছিল; ইতালী । কিন্ত; এদের 
বিকুজিক- প্রতিদ্ন্িতা সত্বেও ১৯৩৬.সাল-পর্বস্ত ইখিওপিম্স।' নিজ -দ্বাধীনত্তা। 
অক্ুম/ রাখতে সক্ষম হয় 

* চক্জথন --পৃর্বোক্ষ অঞ্চলগুলির.. ইতিহাল..আর-৪, বিস্বতভাবে আনুমবরণ' 
কয়া যাকল - 


৮৬, 


তৃতীয় অধ্যায় £ পশ্চিমন্ড মধ্য'আফ্রিকা বিভাজন 
হক 


নামি ক টিম আকার অনিক ইতিহীদে এক অক 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মবিতানিয়! থেকে শুরু করে নাইজেবিয়ী পর্যন্ত সমগ্র 
ভূখণ্ড হল কয়েকটি নূদনদীর সমতল 'অববাহিকাঁ।- ৷ অর্থাৎ্থ আভীন্তরীণ অংশ 
উপকূলের নিরগমপথের : ওপর নির্ভরশীল । শ্রতিহাসিক' রবার্টস্‌ তীর টি 
অফ. ফ্রেঞ্চ কলোনিয্ালি পলিসি নামক শ্রস্থে বলেছেন, উপকৃলভূর্মি অথি 

করে কষমশঃ ই অংশের নদে যোগাযোগ স্থাপন হারার, নই হল 
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৫৮ ১ 


খপ তীশা 


নর লা নী হা নর বশ: নি 4 
উপনিবেশ গড়ে তোলে। : কিন্তু উনিশ শতকের” আর্গে রস সেখান থেকে 
রাজ্য বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় নি। ' ১৮৫৪- সালে ' জেনারেল 
ফেরহার্বকে সেনেগালের শাসক করে পাঠানো হল। ফেবহীর্ৈত কর্ীভৎপরত্তীই 
ক্রিস ভি পা ্ভীর 
প্রতিনিধিরা অন্তধর্তী উলাঁফার উপজাতি প্রধানদের সঙ্গে নীনী টুক্তি সম্পাদন 


মারফত, ফরাসী আধিপত্য বিস্তার ঘটায়। ফরাঁসীরাঁ' সিম়ৈরী লিওন ও 


কাল 


কা ৯ 


ক বানি জীবের নিবেশ ক'আভ্যরীন পশ্চাভূমি থেকে বিচ্ছি করিল 
সেনেগাল নদী ধ ধরে অগ্রসর হয়ে 

১৮৭০ সালে যখন ফাল -ইওরোপে" শ্রুশিয়ারি হারতে পরাজযবের সন্ুথীন, 
তখন পশ্চিম জিকা তাঁর সেনাপতি ও রাউনিতিক নেতারা বিজি অঞ্চলে 
ডাঁনো উপনিবেশ, রক্ষিত অঞ্চল 'এবং “পোষ্য দাপ্যুই'লি (সাহীয্যক বা 


ডু 
ভি টে 


মু 
শব 


খ 


বটি) সংবন্ধ করতে বাস্ত ঈত শতার্ফীর নব “দশকের শেষে 


% 
পণ 


পারীর ফরাসী উপনিবেশ দফতরের অন্যতম কর্তা এতিয়েন পশ্চিম আফ্রিকার 

ফরাসী সেনাপতি ও শাসকদের সাত্রাজ্যবিস্তারে সোৎসাহ সমর্থন জানান। 

এতিয়েনের স্বপ্ন ছিল দাকার থেকে দাহোমে পর্যন্ত এক স্থবিশাল সাযাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে সাহারার মধ্য দিয়ে আলজেরিয়া যুক্ত হবে। এতিয়েনের 

এই সাত্রাজ্য-দ্বপ্রে যোগ দিল সগ্ভপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী আফ্রিকা সমিতি (১৮৯১) 

এবং ফরাসী শিল্পপতিরা। আফ্রিকা সম্বন্ধে শিল্পপতিদের উৎসাহ অহেতুক 

নয়। এদের দরকার ছিল রবার, উত্ভিজ্জ তৈল এবং অন্তান্ত কাচা মাল। 
১৮৮০-এর পর থেকে পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতির পরিচয় 
নীচের তথ্যাদিতে লভ্য ; 

১৮৮৩ বামাকো (বর্তমান মালি) পৌছোয়। 

১৮৮৭ সিয়ের! লিওন থেকে পত্গীজ গিনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য 
বিস্তার করে। অর্থাৎ সিয়েরা লিওনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে এবং 
পতুগীজ গিনির দক্ষিণ ও দক্গিণ-পূর্বে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা শেষ হয়। 

১৮৮৮-৯* বামাকো থেকে ফরাসী বাহিনী আইভরী কোস্টে পৌছোয় 
এবং এর মারফত বুটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টের পশ্চিমদ্দিকে 
বিস্তৃতির পথ বন্ধ করা হয়। 

১৮৯১ আইভরী কোস্টে ফরাসী বাহিনী লাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমাস্ত 
থেকে গোল্ডকোস্টের পশ্চিম সীমাস্ত পর্যস্ত নিজ ক্ষমতা প্রাতিষ্িত 
করে। অর্থাৎ গোল্ডকোস্টের পশ্চিমদিকে এবং লাইবেরিয়ার পূর্ব 
দিকে সম্প্রসারণের পথ বন্ধ হয়। 

১৮৯১ সেগ্ড অধিকার । 

১৮৯১-৯৭ সপ্ত থেকে অগ্রবর্তা বাহিনী উধ্ব হবলতার অববাহিক! 

. অঞ্চল দখল করে। তার মানে বুটিশ গোল্ডকোস্টের উত্তর দিকে 
সম্ভাবনা বন্ধ হয়। 

১৮৪৩-৯৪ সেগ্ড থেকে আর একটি বাহিনী নাইজার নদী ধরে উত্তর-পূর্বে 
এগিয়ে প্রসিদ্ধ শহর, টিন্বুকটু দখল করে। 

১৮*৯ টিথ্ুকটু পেরিয়ে ফরাসী বাহিনী বর্তমান নাইজেরিয়ার (তৎকালীন 
বৃটিশ উপনিবেশ নাইজেরিয়া ) উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আসে। 

১৮৯৬-১৯০০ সেখান থেকে সোজ! পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে “শাদ' হদের 
পশ্চিম কূলে উপনীত হয় ফরাসী বাহিনী । প্রায় একই সময়ে উত্তর 
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আফ্রিকা থেকে আর এক বাহিনী সরাসরি সাহারা মরুভূমির মধ্য 
দিয়ে দক্ষিণে এসে পৌছল 'শাদ" হদে। 
সেনেগাল থেকে এইরকমভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রগতির সঙ্গে তাল 
রেখে গিনি 'উপনাগরের উপকৃলস্থ ফরাসী ঘাটি থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বে 
অভিযান চলে। এমনিভাবে অন্য ইওরোপীয় শক্তির অধিকৃত অঞ্চল 
ঘিরে 'ফেলে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাত্রা করেছে যে সব বাহিনী 
তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে, পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স এক 
স্থসংবদ্ধ ও স্থবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলল । ১০ বছরে (১৮৯১-১৯০০ ) 
ফরাসী বাহিনী এমন অঞ্চল জয় করেছিল পূর্ব-পশ্চিম, যার দৈর্ঘ্য হবে ১৫০০ 
মাইল এবং যার আয়তন (অবশ্ত ক্যামেকন ও টোগোল্যাণ্ড বাদে, কারণ 
ও ছুটি অঞ্চল ম্যাণ্ডেট হিসাবে ফ্রান্সের শাসনাধীনে আসে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ) 
ছিল ২ লক্ষ বর্গমাইলের কিছু কম। এ কথা মনে রাখলেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
রিৎস্ক্রিগের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। 


ছুই 


এত ভ্রতগতিতে কাজ সারা হয়েছে বলে পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রা্সের ফোন 
প্রৃতিদ্বন্থী ছিল না এমন কথ! ভাবলে তল হবে। কার্ধতঃ ফ্রান্স ছাড়া আরও 
তিনটি ইওরোপীয় দেশ পশ্চিম আফ্রিকায় সাত্রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত ছিল : 
পতুগাল, ইংল্যাণ্ড এবং ১৮৮৪ সালের পর থেকে জার্মানী । 

ফ্রান্সের যেমন সেনেগাল, তেমন গিনি ( পতু'গীজ) বহুদিন ধরে পতুগালের 
উপনিবেশ। কিন্তু সেনেগালের মত পতুগীজ গিনি কোন বড় নদীর 
মোহনায় অবস্থিত নয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার মত উপযুক্ত 
প্রবেশ পথ পতুগ্গালের হাতে ছিল না। অবশ্য সেরকম কোন স্থবিধা 
থাকলেই যে পতুগাল ফ্রান্গের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হত সেকথা 
বলছি না; কারণ পতুগালের তুলনায় ফ্রান্সের লোকবল তথা অর্থনৈতিক ও 
সামরিক ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। তার ওপর আফ্রিকার দক্ষিণাংশে 
আঙ্গোলা ও মোজান্বিকে পতুগাল তার উপকূলস্থিত উপনিবেশগুলি : সম্প্র- 
সারণের কাজে ব্যস্ত থাকায় পশ্চিম আফ্রিকা বিভাজনে কোন গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা অভিনয় তার'পক্ষে সহজ ছিল ন1। তবু সাধ্য না! থাকলেও, সাধ্‌ 
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থারতেস্ডপতি নেই ১৯০৮৫-সালে শেছগিত নন সামাড্যরাদী; শক্তিদের 
জানিয়ে দিল যে দাহোমে'র রাজারঃসঙ্গে..একু-চক্তি রবে: জাযহায়ে পতু গীজ 
রক্ষিত রাজ্যে পরিপুত হয়েছে ।: কিন্তু ফ্রান্সের: জনংবৃদ্ধ +পৃশ্চিয়_আ্বাক্রিকান 
সাআজেরর একটি বড় অবলহ্বন ছিল দাহোমে। তাই: প্রতুগরাবের-দারিতে 
করপীত না করে ফ্রান্স রলপ্রয়োগে-দ্কা র. কর্তৃত্ব ঘাহোমের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত 
করল € দাহোমের উপকলবতী অঞ্চল এর আগ্পেই আদক্দের অধিকারে এসেছে.) 
এমনি-ক্রে “বারভোগ্নযা রক্ুন্ধরা" কথাটির সর্থকতা ফুরাসী-রীরেরা ঃযারেকবারে 
প্রমাগ্ করলেন । 7-- 


'. তরে পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের সবচেয়ে : রড় প্রতিগ্রক্ষ ছিল-বুটেল |. গ্লরং 
বুটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের সবচেয়ে তীব্র প্রতিঘন্দিতা-হুয়, নাইজার নদীর. যাহাল্ল 
এবং অববাহিকা নিয়ে। নীলনদ ও কঙ্গো নদীর মত, নাইজার নদীও 
আফ্রিকার অন্ততম প্রধান নদী। মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পক্ষে 
এরকম এক নদীর সামরিক ও ভ্রোগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। তার 
শগত্য াইজার, অনুবাহিকাম ১৩. ক-ঘীপে -উদপন্স -উদ্ভিজ্জ: তৈল, ইঞ৪রোপীয় 
শিল্পের :পক্ষে এক রিশেশ্ক প্রস্বৌজনীয়-পগ্য | : এ. হেন নাইজার আসোহান্ম, 
বন্থীপ এবং অববাহিকারজন্যে: ইলগযফরাসী. এ্রোতিফোঁগিতা- যে; তীরতম- দে 
তা সহজেই অনুমেয় 17 প্রম-গ্র্ম অনস্ত- প্রৃতিয়োগিত। প্রধানত: বেসরকারী 
পওদাগরী :কোম্পানীর অন্য সীমাবদ্ধ ছিল।.-অর্জ: -গোন্ডি .টওরম্যান 
লাঁমে একজন: স্ছৃতপূর্ব বৃটিশ্ব-অফিসার” ইউনাইটেড. আফ্রিকা কোস্পাতী 
বলে: এক-- প্রুতি্জন খা: করলেন নাইজার: 'ব-ীপে বাণিজযই ছিন্র-ফার 
লক্ষ 7:57 এ, টি, -ত- 

স্তনকে, এরই, রা বারী বরিবনের আআ কবি আসে 
ক শী একাডোন্িয়ালঃদবজেনমন্থ: এক-স্দাররী-ক্রেক্গানী হস্থাপ্সিত 'হুন্। 
হ্লাবক্ছব্য, ফর্পসী-ও; রূটিশ;রাম্পারীক্স ক্র পভ্যিযান্থিড়া্ হনচ-বাধ্য 
করণ দুপ্ক্ষই শুবুমর কা্ীধর্েরর বিজ্ঞার -ডায়বনিললন্ে-জঙ্গে, ভরিস্তত্রে 
বানি গরহৃককও তের ক্মস্যু-- ছিল টির কোশুনীরু-্বুর্বর..ছির 
নিসী এবডঞষ্লমন্তভায়ধাম় রানী লগযাগনের। বযবরায়ে নিখিল সেখ 


ত্র 


তাক সিজেদের পণ্যের দাম ২৫%-রকমিয়েন দিলা ফলে ফরাসী বাণিজ্য 
ধ্ংলোন্মুখ-হুয়ে-পল়্াদ্ব-করাসী কোম্পানী সরকারের কাছ খেকে সাহায্য চাক্ক। 
সানা কারণেফরণসী: রকাক আথিক" সাহায্য " দিতে: অপবরগ হলে, : ১৮০৪ 
সালে ফয়াসী কোম্পানী ছুটি গোল্ডির কাছে বিক্রযকরা হয় ।:: '' - 5 
১৮৮৪-৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বেলিন সম্মেলনে তি গ্রোন্ডি দর্পে -বলক্তে 
পেরেছিলেন, নিয় নাইজারের অববাহিকায় বুটেনের প্রতিতন্দী বলতে আর 
কেউ নেই। বেলিন সম্মেলন থেকে নাইজার নদীর মোহানা ও ব-্বীপে বুটিশ 
আধিপত্য শ্বীকৃত হলে গোল্ডি প্রায় ৪০£ চুক্তির খসড়া তৈরি করেছিলেন বলে 
শ্রকাশ।' সে.সবনচু্ি স্থানীয় রাঁজা ও উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে শ্বাক্ষরিত 
হওয়ার বথা হয়।. "১৮৮৫ সালে নাইজেরিয়ার উপকূল 'বৃটিশ আশ্রিত স্মাজ্য 
'ঘোষিতছল 1: পরে রছর গোন্ডির কোম্পানী এক-রাক্কীয় সনগ্গ -পাঁয়। যাঁর 
মীরফত ফোম্ধানীর হাচ্ছে (নতুমমা্ হল'£ রয়্যা লাইজার" ক্ষোম্পালী:) 
ব্যবসায় চালানোর 'পর্গে সঙ্গে রাজ্য-জয় ও” শারনত করার কষমতাধ্ আলে। 
'ধ্যাল'নাইজাধ কোম্পাণীকৈ 'অবশ্ঠট 'বেশীদিন বাজ শাসন_করতে"হয় নি। 
১৯০০ গালে বৃটিশ পরকার'। চাড়া দি তার হাক থেকে - নি 
অধিক নিয়ে নেয় 
- ।পশ্টিম িনবারিটিরি বিন িনিিরিনা ক্রান্দ ও. রত 
'মধ্যে স্বার্থবিরোধের মীমা €সাঁ গ্রধানত*আলাপত্আলোচনার "মাধ্যম ('অর্থবৎ 
বড়,গোছের হ্ুদ্ধ না করে ) সম্পন্ন হয়েছিল যে সব চুক্তি বিবাধ দিম্পন্ধির 
লহায়ত করে, তার ষধ্যে নীচেরগুলি উল্লেখযোগ্য - :-- 7, 
[(ক):-বেলিন'সন্মেলদ ১৮৮৪-৮প্৮: -স্থিরহল ঘে, বৃ্টন- রা নী 
ধসোহানা এবং অববাহিকার গক্ষিণাংশ পাবে; আন " ফ্রান্দ পাত অববান্ধিক]র 
'উত্তরাংশ। 
:- নখ) ১২৮০০ বাজায় সাযয়িকভুক্তিপ্্যার সিদ্ধান্ত ছিল,স্মাইজার--নদ্দী* ও 
গঙশাদ' ভদের মধ্যরতাঁক্জলাফা হট্িশ-গ্রভাহাধীন বলে-গণা হবে, পক্গণস্থারে 
[ফ্যাভাগাক্যার ফরাসী আশ্রিতনাস্ধা এবং-সাহান্া ফরাসী. ওভাবাধীল--এদারা 
“বলে দ্বীক্কত হবেন, 
-দর্চা)।-১৮৮৮ লাজেল, চুদি নখ) উদ্জি তিক্ত.” জ্ঞুলের. সমারেধ। নির্ণয় 
[রয়েল নিয় গাইন্জার “নদ বর ভিক্টর রথেকে দক্রান্সকে : চিব্রততর:-বিদায় নিতে 
হয় এবং বন্চও সোকোটোর ওপর বৃটিশ কর্তৃত্ব মেনে নেওল্জ হল). 


ষ 


(ঘ) ১৮৯৯ সালে ফাশোদা সংকটের পর যে চুক্কি হয়, তার মারফত ফ্রান্স 
ত্বীকার করে যে উধ্ব নীল উপত্যকা বুটিশ 'গ্রভাবিত' এলাকার মধ্যে পড়ে। 
এর বদলে বুটেন শাদ হৃদকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমানা এবং 
নীল ও কঙ্গে! নদীর জলবিভাজিকা রেখাকে ফরাসী বিষুবরৈথিক আফ্রিকার 
পূর্ব সীমানা বলে মেনে নিল। 


চার 

এইখানে আফ্রিকা বিভাজনে জার্মানীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা 
দরকার । আমাদের মনে রাখা দরকার, আফ্রিকায় প্রতৃত্ব বিস্তারে জামানী 
হঠাৎ উৎসাহী হয়ে ওঠে নি। আফ্রিকা বিভাজনের দু'শতকেরও বেশী আগে 
প্রুসীয় জাহাজ দাসব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেছে । এমন কি প্রসিয়ার শাসক 
সেনেগালের মোহানার কাছে একটি দ্বীপ পর্যন্ত ক্রয় করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে 
্রাণ্ডেনবুর্গ আফ্রিকান কোম্পানী নামে একটি জার্মান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হয়, যদিও বছর চল্লিশ বাদে এর কারবার গুটিয়ে ফেলা হয়। তবু এসব 
ঘটনাসত্বেও একথা সত্য যে, জার্মানদের সামনে সাগর পেরিয়ে আফ্রিকায় 
(বা অন্ত কোথাও ) গিয়ে রাজ্যবিস্তারের চেয়ে জার্মীনভাষীদ্দের একরাষ্রতুক্ত 
করাই ছিল অনেক জরুরী কাজ। এক্যবদ্ধ জার্মানী গঠন ১৮৭ সাল পর্যস্ত 
অসম্পূর্ণ ছিল। অতএব খুব শ্বাভাবিকভাবে তার আগে পর্যস্ত আফ্রিকায় 
ক্ষমত৷ বিস্তারে বুটেন ও ফ্রান্দের তুলনায় জানানী পেছিয়ে ছিল। ১৮৭০ 
সালের পরেও কয়েক বছর পর্যস্ত বিসমার্ক আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যন্ত : 
দেশকে স্থুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা, ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে 
“কুলটুরকাম্পফ+ নীতি নিয়ে স্থতীব্র সংঘাত, জাতীয় উদারনৈতিক দলের সঙ্গে 
কর্মহ্চার সামগ্রশ্ত রক্ষার সমশ্যা । এবং এখানে বল! দরকার, জাতীয় উদ্দার- 
নৈতিক দল রাষ্ট্রান্তকুলযো সাম্রাজ্যবিস্তারের বিপক্ষে ছিল। তা ছাড়া 
জার্মানীর তৎকালীন বৈদেশিক নীতির সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রাহ্গকে বিচ্ছিন্ন 
রাখার জন্ত বুটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা । ম্বভাবতঃ বিসমার্ক এমন 
কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যা ইংলগকে শক্রভাবাপন্ন করে তুলবে। 
তার ওপর নিজ নৌবহদের দুর্বলতার জন্তও জার্মানী ইংল্যাণ্ডের শক্রুত৷ সযত্বে 
এড়াতে চেয়েছিল। . ৃ 


৩২ 


১৮৭৬ সাল থেকে এ নীতির পরিবর্তন শুরু হুল। প্রথমতঃ সার! ইওরেপে 
সে সময় নতুন করে সাত্রাজ্যবিস্তারে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ১৮৭৮ সালে 
বান সমস্। সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহত বেলিন কংগ্রেস জার্যানদের 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। প্রায় এক সময়ে অন্যত্র 
সমর্থন পাওয়ার ফলে বিসমার্ক জাতীয় উদারনৈতিকদের সঙ্গে মৈত্রীভঙ্গ করতে 
সক্ষম হলেন। এরপর অবাধ বাণিজ্যের বদলে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তনের 
পথে বিশেষ বাধা রহিল না । ১৮৮* সালের পর থেকে মুখে সাআ্রাজ্যবিস্তারের 
বিপক্ষে বললেও, বিসমার্ক গোপনে বিদেশস্থিত জার্মান বণিক ও সওদাগরদের 
সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছিলেন । ১৮৮৩ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্খানবণিক 
লাডেরিভজকে রক্ষার আশ্বাস দেওয়া! হয়। একই বছরে বিসমার্ক হানলা (জার্মানীর 
উত্তর অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান শহরগুলির নাম ) বণিকদের কীভাবে আফ্রিকায়) 
তাদের সওদাগরী স্বার্থ রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব পাঠাতে বলেন। 

এই সঙ্গে একাধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও কাজে নামে । এতদিন পরধন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে যেসব কাজ হচ্ছিল সেগুলির সমন্বয় বিধানের জন্য ১৮৮২ সালে। 
স্থাপিত হল “কোলোনিআল-ফেরাইন” । তার ছু'বছর বাদে পূর্ব আফ্রিকায়, 
জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা কার্প পেটার্স-এর উদ্ভোগে স্থাপিত 
হল “ডি গেজেলশাফট ফ্যুর ডয়চে কোলোনিজাৎসিওন', পূর্ব আফ্রিকার 
জার্মান সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল যার উদ্গেশ্ত। ১৮৮৭ 
সালে এই ছুই সংগঠন “ভি ডয়চে কোলোনিআল গেজেলশফট" নামে. 
এক্যবদ্ধ ছন। এই একীভূত সংগঠন জার্মান সাত্রাজ্যবিস্তারে বিশেষ, 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। : 

ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জার্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারের 
অন্থকৃূল হয়েছে। অভ্যন্তরে ক্যাথলিকচার্চের সঙ্গে সংঘাত শেষ হয়েছে ও. 
জাতীয় উদারনৈতিকদের ওপর বিসমার্ক আর তেমন নির্ভরশীল নন.।। 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুটেনের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজন আর বিশেষ ছিল না|, 
কারণ, ততদিনে জার্মানীর সামরিক শক্তি অনেক বেড়েছে এবং জার্মান: 
সরকার অস্্রীঘা-হাঙ্গারী, ইতালী ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 
এখন প্রয়োজন শুধু এক সুবিধাজনক মুহুর্তের, ষখন জার্মান সরকার প্রকাশ্যে 
সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে নেমে পড়বে । সে স্থযোগের অপেক্ষাম্ম জার্মান সরকার 
চুপ করে বসে থাকে নি। 
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আফ্রিকা-৩ 


১৮৮২ খুষ্ঠাব্ধের নভেম্বর মাসে লুুদেরিভজ, নামে ব্রেমেনের এক সওদাগর 
জার্মান সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে যদি তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকায় কোন অঞ্চল দখল করেন, তবে যেন জার্জান সরকার তার সম্পত্তি 
ও অন্ঠান্ত স্বার্থ সংরক্ষণ করে । বিসমার্ক উত্তর দেন যে তিনি এমন প্রতিশ্রুতি 
দিতে গ্রস্ত, অবশ্ঠ যদি না অন্য কোন দেশ সে অঞ্চল তার নিজের অধিকারে 
বলে দাবি করে। এরপর জার্মান সরকার বৃটেনের কাছে জানতে চায় ষে 
'আঙ্গরা-পেকেনা' অঞ্চলে তারা সার্বভৌমত্ব দাবি করে কি না। বুটিশ 
সরকার উত্তরে জানায় যে ঠিক কোন্‌ জায়গায় লাদেরিভজের সম্পত্তি ত না 
জানলে তারা কিছু বলতে পারবে না। এরপর লুযদেরিভজ বর্তামান দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী কিছু জমি দখল করেন। তখন বুটিশ সরকার 
জানায় যে পতুগীজ আঙ্গোলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যস্ত (আঙ্ষরা-পেকেনা তার 
অধ্যে পড়ে ) বুটেন সার্বভৌমিত্ব দাবি করে। বিসমার্ক তখন প্রশ্ন করেন__ 
এ দাবির ভিত্তি কী? (১৮৮৪-৮৫ সালের বেপ্িন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কোন অঞ্চল দখল করার আগে সংশ্লিষ্ট অন্য দেশকে নোটিশ দিতে 
হত এবং কোন জায়গায় কারে! দাবি আইন সম্মত বলে মানার কথ! হয় 
যদ্দি সে জায়গা! তার সক্রিয় অধিকারে থাকে )। এর উত্তর আসতে অনেক 
দেরি হয়। আসলে তখন বৃটিশ সরকার ও কেপ উপনিবেশের স্থানীয় 
সরকারের মধ্যে আঙ্গরা-পেকেন! অঞ্চল অধিকার সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। 
দখল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু তার 
আগেই বিসমার্ক দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত জার্মান কনসাল জেনারেলকে এক 
টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দিয়েছেন যে জার্মানী হের লুযুদেরিভজের স্বার্থ 
সংরক্ষণ করার ভার নিয়েছে। এই ভাবে ১৮৮৪ সালের ৭ই আগস্ট আঙ্গরা- 
পেকেনায় জার্মান পতাকা উত্তোলিত হল। 

অবশ্ত আফ্রিকার অন্ত অংশে জার্খান নিশান আরো! আগে উড়েছে। 
১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে বিসমার্ক বিখ্যাত পর্যটক ডক্টর গুস্টাফ, 
নাখটিগালকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এক 'রহস্যজনক' কাজে পাঠান । 
অন্যদের বল! হয় যে নাথটিগাল জার্মান ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের 
উদ্দেশ্ত্ে যাচ্ছেন । নাখটিগালকে অবশ্ট গোপনে নির্দেশ দেওয়া হল, আঙ্গরা- 
পেকেনা ও অন্যান্য জায়গায় স্থবিধা বুঝে জার্মান সার্বভৌমত্ব আহ্ুষ্ঠানিকভাবে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্ত। জুলাই মাসের গোড়ায় নাখটিগাল, বর্তমান 
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€টাগোল্যাণ্ডের উপকূলে এসে পৌছে সোজান্থজি স্থানীয় রাজার সঙ্গে এক 
হুক্তি করলেন। €৫ই জুলাই আফ্রিকায় সর্বপ্রথম কাইজারের তরিবর্ণরঞ্জিত 
পতাকা তোল! হয় টোগোল্যাণ্ডে। এরপর নাখটিগাল পূর্বদিকে যাত্রা 
করলেন। ক্যামেরুদ্দ অঞ্চলে জার্মান বণিকের1 ইতিমধ্যেই স্থানীয় উপজাতীয় 
প্রধানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কিন্তু নাখটিগাল আসার 
ঠিক আগেই এক বুটিশ যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতিতে মনে হল, ক্যামেরুদ্দে 
বুটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। 

কিন্ত জার্মানীর সৌভাগ্যবশতঃ বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ স্থানীয় অধিবাসীদের 
'ভয় দেখানো ছাড়। আর বেশী কিছু করতে পারে নি। কারণ যার কাছে 
চুক্তির খসড়া ছিল এবং ধিনি বৃটিশ সরকারের হয়ে স্থানীয় রাজা বা প্রধানদের 
সঙ্গে সন্ধি করতে পারতেন সেই বুটিশ কনসাল, হিউয়েট, তখনও এসে 
পৌছোন নি। এমনি সময় নাখটিগাল ১১ই জুলাই তার যুদ্ধজাহাজসহ 
উপস্থিত হলেন এবং বিনা কালক্ষেপে স্থানীয় উপজাতি প্রধানের সঙ্গে 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। তারপর সেখানে জার্মান পতাকা উত্তোলিত হল। 
নাখটিগাল বুটিশ সরকারকে এতদিন ধরে জার্ান বণিকদের রক্ষা করার জন্য 
ধন্যবাদ পাঠালেন। অবশ্ত তার সঙ্গে এটুকু জানাতে ভূঙলললেন না যে ভবিষ্যতে 
এ দায়িত্বটা জার্মান সরকার পালন করবে । 

এর কিছুদিনের মধ্যেই ডক্টর কাল পেটার্স ছলে-বলে-কৌশলে পূর্ব 
'আফ্রিকার প্রধানদের সঙ্গে বহু সন্ধি ম্বাক্ষর করেন। এবং এর ভিত্তিতে 
বর্তমান ট্যাঙ্গানাইক1 জার্মানীর আশ্রিত অঞ্চল বলে দাবি করা হয়। 
জাঞ্িবারের স্থলতান যখন প্রতিবাদ জানালেন, তখন বেলিন সরকার (১৮৮৫ 
সালের আগস্ট মালে) যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে নিজ দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে। 

এমনি করে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্বের মধ্যে জার্মানী আফ্রিকায় চারটি উপনীবেশের 
মালিকান। পায়, টোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরন্স, জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও 
জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ( বর্তমান ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি )। 

তারপর শুরু হয় সাম্রাজা হবসংহত করার পালা: অভ্যন্তরে গ্রতৃত্ব বিস্তার 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মুদ্রা অর্থনীতির সম্প্রনারণ। এঁতিহাসিক কারণে 
অবশ্ঠ জার্মান আফ্রিকান সাম্রাজ্য বেশীদিন টেকে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
পরাজিত জার্মানীর উপনিবেশগুলি ম্যাণ্ডেট অঞ্চল হিসাবে মিত্র শক্তিদের 
অধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
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পাচ 


অষ্টাদশ শতাকীর শেষভাগ থেকে একের পর এক পর্যটক আফ্রিকায় 
'আসেন। মাঙ্গে পার্ক (১৭৯৫-৯৭ এবং ১৮০৫-১৮০৬) থেকে শুর করে মাশা 
(১৮৯৮) পর্যস্ত বনু পর্যটক ও আবিষ্কারক আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ভূগোল: 
সম্বঘ্ধে বহিবিশ্বের জ্ঞান বাড়িয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকা 
বিভাজন অসম্ভব হত যদি না এই সব পর্যটক প্রা্কঁতিক বাধা না মেনে, নিজের 
জীবন বিপন্ন করে, এমনকি কখনও কখনও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথিবীর: 
দ্বিতীয় বৃহত্ম মহাদেশের অজ্ঞাত অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতেন । 

এইসব পর্যটক ও আবিষ্কারকদের মধ্যে ধার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি, 
হলেন ডেভিড লিভিংস্টোন। লিভিংস্টোন তিনবার আফ্রিকা অভিযানে 
গেছেন এবং সবস্থাদ্ধ ২৮ বছর আফ্রিকায় কাটিয়েছেন। এই পর্যটকের তৃতীয় 
অভিযানের সময় যখন বহুদিন তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি তখন 
আমেরিকার “নিউ ইয়র্ক হেরান্ড' পত্জিক1 স্ট্যানলে নামধেয় এক পর্যটককে 
লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করতে এবং সাহায্য করতে পাঠায় । এরপর অবস্ত' 
স্ট্যানলে নিজেও কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অভিযান চালিয়ে কঙ্গোর গতিপথ 
সন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। স্ট্যানলে ও আরে ছু'একজন পর্যটকের 
ভ্রমণ-বৃত্বাত্ত বেলজিয়ান-রাজ লেওপোক্ডের মনে গঁৎস্থক্য সার করে। 
১৮৭৬ সালের ব্রাসেল্স্‌ সম্মেলন তার ফল। এই সম্মেলন অন্যত্র বিশদভাবে 
আলোচিত হওয়ায়, সে-প্রসঙ্গ পুনরুখাপনের আর প্রয়োজন নেই। এখানে 
শুধু এইটুকু বলা দরকার যে সম্মেলনোত্বরকালে লেওপোল্ড কঙ্গো অঞ্চল 
স্বত্ব অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠলেন। 

১৮৭৯ থুষ্টাবে স্ট্যানলে বেলজিয়ান-রাজের পক্ষে তার অভিযান শুরু 
বরেন। ছু'বছর দীর্ঘ, দুর্গম পথ অতিক্রমের পর স্টানলে এসে পৌছোলেন 
যেখানে তার নাম আজ স্ট্যানলে পুল। এইখানে তিনি গ্ঘত্রাজা বলে অন্ত, 
এক পর্যটকের সাক্ষাৎ পেলেন। ছাত্রাজাকে ফরাসী সরকার প্রাতিনিধি 
করে মধ্য আফ্রিকায় পাঠায় । এবং ্য ত্রাজা বঙ্গে নদীর মোহনার উত্তরে 
ফরাসী বাণিজা কেন্দ্র গারে। থেকে মধ্য আফ্রিকায় অন্থ্প্রবেশ করেন। যাই 
হোক, কঙ্জোর দক্ষিণ তীরে স্ট্যানলে লিওপোন্ডভিল বলে এক নগরের পত্তন 
সকরলেন, উত্তরে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে স্থাপিত হুল ত্রাজাভিল। 
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এরপর স্ট্যানলে কে নদী ধরে উত্তর পূর্বে এগিয়ে যান। তার লোকজন. 
বন কেটে রাস্তা তৈরি করল। এবং কিছু দূর অন্তর অন্তর তিনি মোট ২*টির 
বেণী ঘাটি স্থাপন করলেন। এ ছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে 
স্থানীয় রাজা ও সর্দারদের সঙ্গে সবস্থদ্ধ ৪০০ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। 
এঁতিহাসিক মুনের ভাষায়, “নিরক্ষর অধিবাসীদের দিয়ে এই ধরনের চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করানো হল ভয় দেখিয়ে মিটি কথায় ভূলিয়ে এবং কখনও কখনও ভেট 
পাঠিয়ে। অন্য ইওরোপীয় শক্তির কাছে কঙ্গো অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব দাবি 
করার পক্ষে এই সব চুক্তি ছিল যথেষ্ট ।* অবশ্ত সার্বভৌমত্বের দাবি তোলা 
হয় প্রথমে আসোপিয়াসিঅ আতারনাপসিওনাল ছ্যু কগে। এবং ১৮৮২ সালের 
পরে কমিতে দেত্যুদ্‌ ছ্য হোৎ কগো নামক প্রতিষ্ঠানের নামে। কিন্তু সকলেই 
জানত,এদের পেছনে আছেন বেলজিয়ামের রাজা লেওপোল্ড। 

স্ট্যানলে গ্য ব্রাজার প্রতিযোগিতা ছু"টি দেশে ভীতিসঞ্চার করল : 
পতুগাল ও ইংল্যাগড। ইউরোপীয় দেশের মধ্যে পতুগাল সর্বপ্রথম কজো 
নদীর মোহানা আবিষ্কার করে। এবং বহুদিন পর্যন্ত কঙ্গো রাজ্যের সঙ্গে 
পতুগালের কূটনৈতিক ও অন্যবিধ সম্পর্ক বজায় ছিল। উনবিংশ শতকের 
শেষে এনে পতুগিজ সরকার সোঘেগে দেখে যে অন্ত ইওরোপীয় দেশের 
সাঘ্রাজ্যবিস্তারে কঙ্গো! অঞ্চলের ওপর তার দাবি অগ্রাহ্য হবার উপক্রম 
হয়েছে। 

ওদিকে ছ্য ব্রাজার কল্যাণে যে ফ্রান্স কঙ্গে! অঞ্চলে ম্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার 
করছে এ-ঘটনা বৃটেনের দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং বৃটিশ রাজনৈতিক নেতারা 
মনে করতেন, ফ্রান্সের অধিকার যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে বৃটেনের 
বাণিজ্যিক অধিকার সন্কৃচিত হতে বাধ্য । 

অতএব, বুটেন ও পতুর্গাল ১৮৮৪ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষর করল। এ 
চুক্তির চারটি প্রধান সর্ত ছিল: (ক) উপকূল এবং অভ্যন্তরে পণ্যক্জব্য 
পাঠানোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে । (খ) পতুগাল হ্রদ অঞ্চলে ( ভিক্টোরিয়া, 
আযালবার্ট ইত্যাদি ) বুটিশ ্বার্থ মেনে নেবে । (গ) কঙ্ছে! নদীর মোহানায় 
পতুীঙ্গ সার্বভৌমত্ব বুটেন শ্বীকার করবে। (ঘ) এক ইন্গ-পতূ্গীজ কমিশন 
কক্ষে নদীর নৌচালন ইত্যাদি তবাবধানের ভার পাবে। 

ইজ-পতুল্গিজ চুক্তিতে আপত্তি ওঠে বহু দেশে : ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
হুল্যাণ্ড, জার্খানী এমন কি মা্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত। প্রায় সকলেরই অনুযোগ 
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ছিল, এ চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন কঙ্গোদেশে প্রকারান্তরে নিজের আধিপত্য 
স্থাপন করেছে । এদের মধ্যে জার্মানীর পক্ষে বুটিশ বিরোধী মনোভাবের 
কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া ও 
ফিজি দ্বপীকে কেন্দ্র করে জার্মানী ও বুটেনের মধ্যে ইতিমধ্যেই মনোমালিন্য 
শুরু হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আঙ্গরা-পেকেন! নিয়ে ঘ্বন্ধ তাতে, 
ইন্ধন যুগিয়েছে। 

এই ইঙ্গ-জার্খান বিচ্ছেদ প্রকারান্তরে ফ্রাঙ্কো-জার্মান ঝআতাতের জন্ম 
ছিল। এবং ফ্রাঙ্স ও জার্মানীর যৌথ উদ্ভেগে ইঙ্গ-পতুগীজ চুক্তিকে বাতিল' 
করার জন্ত বেলিনে এক সম্মেলন আহৃত হয়। এ সম্মেলনে যোগ দেয় মোট 
১৫টি রাষ্র। ইউরোপের বাইরে থেকে কেবলমাত্র মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
অংশীদার ছিল (তুরস্ককে আমরা অন্যতম ইউরোপীয় শক্তি বলে ধরে নিচ্ছি )।, 
আসোসিয়াসিত আ্যাতারনাসিওনাল ছ্য কগো থেকে দুজন প্রতিনিধি 
বেসরকারীভাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন । এছাড়া আমেরিকান ও বেলজিয়াম 
প্রতিনিধিরা ও এই সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণে যন দিলেন। একথা সত্য যে 
আসোসিয়াসিকেতকে রাষ্ট্রের পদমর্ধাদ! দেওয়া হয় নি। তবু সম্মেলমের আগেই 
লেওপোন্ডের কূটনৈতিক চাতুর্ধে তিনূটি বৃহৎ শক্তি, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং 
জার্মানী, এই সংস্থাকে একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে, 
নিয়েছিল। 

আমেরিকান সরকার ভেবেছিল ্বাধীন কঙ্গো রাজ্য লাইবেরিয়া 
প্রজাতন্ত্রের আদর্শে শাসিত হবে (লাইবেরিয়৷ হল কয়েকটি আমেরিকান 
সেবাগ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি )। এছাড়া দাস ব্যবসায় বন্ধ করা ও অবাধ বাণিজ্যের 
অধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে লেওপোন্ডের ফাকা প্রতিশ্রতিতে আমেরিকা বিশ্বাস; 
করেছিল। এইসব কারণে লেওপোল্ড চালিত আসোসিয়াসি আ্যাতারনা- 
সিওনালকে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ভেবে মাকিন সরকার তাকে স্বীরুতি দেয়। 

তার কিছুদিনের মধ্যে ফ্রান্সগও এই সংস্থাকে ত্বীকার করে নিল। তবে 
এই হ্বীকৃতির পেছনে একটি সর্ভ থাকে : যদি কখনও এর সম্পত্তি বিক্রীত, 
হয়, তবে ফ্রান্স 'অগ্রক্ষয়াধিকার' বা এপ্রিএম্পশন' পাবে। ফরাসী সরকার! 
ভেবেছিল, ভবিষ্তে “আপসোসিয়াসিআ্ব আ্যাতারনাপিওনাল' তার সম্পত্তি ও 
'মধিকার বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এবং তখন ফ্রান্স হবে কঙ্গোদেশের মালিক । 

ফ্রান্সের সঙ্গে এই চুক্তিতে জার্মানী সন্ত্রস্ত ছল। যদি ভবিষ্যতে কঙ্গো দেশ; 


ফ্রাম্সের কবলে গিয়ে পড়ে তবে অবাধ বাণিজ্যের নিশ্চয়তা কোথায় থাকবে? 
অতএব বিসমার্ক এক যুক্তি মারফত লেওপোন্ডের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিলেন 
ছুই মাত্র সর্তের বিনিময়ে : (১) কে? অববাহিকায় নকলের অবাধ বাণিজ্যের 
অধিকার থাকবে এবং (২) এক গ্যারাট্টি যে যর্দি কখনও অন্য দেশের কাছে 
আসোসিয়াসিত্ৰ তার সম্পত্তি বিক্রি করে তবে কঙ্জোর নতুন মালিকও অন্য 
সকলের অবাধ বাণিজ্য অধিকার বজায় রাখতে বাধ্য থাকবে । 

আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীর এই নেতৃত্ব অন্য সকলেও মেনে নেয়। 
এবং বেলিন সম্মেলন শেষ হবার আগেই তুরস্ক বাদে অন্য সব অংশগ্রহণকারী- 
দেশ আসোসিয়াসিঅ'র নিশান এক স্বাধীন, সাধভৌম রাষ্ট্রের পতাকা বলে 
্বীকার করে। বাকী সব প্রতিনিধির সঙ্গে আসোসিয়াসিত্ আহুষ্ঠানিকভাবে 
বেলিন সম্মেলনের সিদ্ধাস্তাবলীর প্রতি আঙ্গত্য জ্ঞাপন করল। 

আসোনিয়াসিত্ঁকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে প্রকারাস্তরে কঙ্গো! অববাহিকায় 
বেলজিয়ান অধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া বেলিন সম্মেলন আরও কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তি করে । | 

ঠিক হল যে অত:পর কোন এলাকায় অধিকার স্থাপনের আগে, দখলকারী 
শক্তি অন্য যেসব দেশ, বেপিন সম্মেলনের পরিদ্ধান্তাবলী মেনে নিয়েছে তাদের 
পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দেবে, যাতে তারা এ-সম্পর্কে নিজেদের দাবি-দাওয়া! জানাতে 
পারে। কোন অঞ্চলে কারো অধিকার আছে তখন-ই মানা হবে, যখন 
সেখানে তার দস্রমত সক্রিয় দখল বজায় থাকবে, অর্থাৎ কখন দাবিকারী শক্তি 
তার নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সেখানে উপযুক্ত সংগঠন স্থাপন করতে পারে। 

সম্মেলন কঙ্গোর মোহানা ও অববাহিকায় সার্বজনীন অবাধ বাণিজ্যের 
অধিকার সম্বন্ধে একমত হয়। স্থির হয়, এই অঞ্চলে একচেটিয়া অধিকার, অন্ত 
রকমের বিশেষ স্থযোগ-সুবিধা বা ভাষান্তরে যে কোন রকমের বিভেদমূলক 
ব্যবহার হবে। 

এর সঙ্গে কঙ্গো, তার সমস্ত শাখা! ও উপনদীতে এবং সবরকমের রেলপথ 
ও রাজপথে যাতায়াত করার সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা সকল দেশকে দেওয়া হুল। 
ত্বাক্ষরকারী সব দেশ প্রতিশ্রুতি দেয় যে কঙ্গোকে যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ রাখ? 
হবে। এছাড়া কঙ্গো নদীতে অবাধ নৌচালনেয় প্রতিরক্ষার জন্ত একটি 
আস্তর্জাতক কমিশন গঠন করা হুল । 

অন্যদিকে কিস্ত নাইজার নদী সম্বদ্ধে সম্মেলন সব দেশের অবাধ বাণিজ্য ও 


৩৯ 


নৌচালনের স্বাধীনতা ত্বীকার করেই ক্ষান্ত হল। অর্থাৎ এক্ষেঅ& কোন 
আস্তজর্ণতিক কমিশনের কথা বলা হয় নি। শুধু এই আশা প্রকাশ করা হল 
যে বুটেন নাইজার নদীর মোহাঁনা ও অববাহিকার দক্ষিণাংশে এবং ফ্রাক্স 
উত্তরাংশে উল্লিধিত নীতি বান্তবে বূপায়িত করবে । এছাড়া বেলিন সম্মেলন 
থেকে আঞ্চলিক বিবাদেরও নিষ্পত্তি হল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তাবলীর মধ্যে স্থান না দিয়ে একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই 
যীমাংসাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা হল। 

এর ফলে আসোসিআসিত্ প্রকারান্তরে সমগ্র কঙ্গো অববাহিকার ওপর 
অধিকার বিস্তার করতে পারল। তা ছাড়া কঙ্ধে!নদীর মোহানার উত্তরভাগও 
তার দখলে আনে। 

ফ্রান্স অবশ্ঠ কঙ্গোনদীর মোহানা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল? কিন্তু তার 
পরিবর্তে সমুত্র উপকূলের খানিকট৷ দূর থেকে শুরু করে কঙ্গো নদীর তীরে 
বরাবর রাজ্য বিস্তার করার অধিকার পেল। 

পতুগালের অধিকারে আইন নদীর মোহানার উত্তরে কাবিন্দা এবং নদীর 
মোহানার দক্ষিণ কূল অবধি সমগ্র বঙ্গে! অঞ্চল ( বর্তমান আঙ্গোলা )। 

সম্মেলনের আহ্ষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত থেকে বুটেন নাইজার নদীর বছবীপ ও 
মোহানায় তার দাবির স্বীকৃতি পেল। আর যদিও সে নিজে কঙ্গোর কোন 
এলাকার অধিকার পায় নি, তবু ফ্রান্সকে কঙ্গে৷ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। 
আর কঙ্গোয় ফ্রান্সের অন্ুপ্রবেশে বাধাদান : এইটেই বোধহয় বুটেনের প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। 

বেরিন কংগ্রেস থেকে এমনি করে স্বাধীন বঙ্গে! রাষ্ট্রের জন্ম হল যার 
প্রধান ছিলেন রাজা লেওপোন্ড। পরবর্তা দশ বছরে ট্যাঙ্গানাইক' হ্রদের 
সীমান্ত পর্যস্ত সমগ্র অঞ্চলে বেলজিয়ান প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 
বুটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর অগ্রগতিতে সমস্ত লেওপোল্ড কাত্াগা 
(কঙ্গোর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ) দখল করলেন । ১৮৯৮ সালে মাতাদি থেকে স্ট্যানলে 
পুল পর্যন্ত ২৫* মাইল দীর্ঘ এক রেলপথ নির্মাণে কঙ্গোয় দ্রুত অর্থ নৈতিক 
বিকাশের সম্ভাবনা নিকটতর হয় । 

কিন্ত উল্লেখষোগ্য অর্থ নৈতিক প্রগতি সব্বেও লেওপোন্ডের শাসন কঙ্গোর 
অধিবাসীদের জীবনে চরম ছুঃখকষ্ট ও অত্যাচার বয়ে এনেছে । বস্তত:, সার! 
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অমানুষিক শোষণের তুলনা পাওয়া ভার। 
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দাসব্যবসায় বন্ধ করার বহুঘোষিত গ্রতিশ্র্তি কাজে পরিণত করায় 
'লেওপোল্ডের খুব উৎসাহ দেখা যায় নি। আর যে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার 
নিয়ে এত আন্দোলন, এত আলোচনা চলে আসলে তা৷ এক প্রহসনে পরিণত 
হয়। একথা অবশ্য ম্বীকার্ধ যেসব বিদেশী কোম্পানী ইতিমধ্যে কঙ্গো- 
অববাহিকায় বাণিজ্য চালাচ্ছিল তাদের পক্ষে কোন অস্থবিধ! স্থট্টি কর! হয় 
নি। কিন্তু তথাকথিত “মুক্ত এলাকার” এক্কিয়ার কঙ্গে! নদীর উভয় তীরে মাত্র 
কুড়ি কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত হয় এবং অন্যাত্র ব্যবসায়ীদের পণ্যাদি ক্রয় 
কিংবা একসঙ্গে একদিনের বেশী অবস্থান নিষিদ্ধ হল। এর ওপর কঙ্গো 
কতৃপক্ষ অনেক এলাকায় বণিক ও পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দিতে 
অস্বীকার করে, এই যুক্তিতে যে এসব জায়গায় বিদ্রোহী কিংবা শত্রভাবাপন্ন 
উপজাতির সক্রিয় আছে। 


উল্লিখিত বিধিনিষেধ শুধু যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রযোজ্য হল তা 
নয়। সরকারী আদেশে খুষ্ধর্ম প্রচারকদেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল এবং 
কয়েকটি নিদিষ্ট অঞ্চলের বাইরে তাদের প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের কোন অধিকার 
রইল ন1। 

বেলিন কংগ্রেস একচেটিয়া অধিকারদান নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু রাজা 
লেওপোল্ড স্বয়ং একচেটিয়া কৃত্ব দাবি করলেন । এবং 'প্রখ্যাত' আইন- 
জীবীরা সমর্থন জানালেন : রাজার কোন একচেটিয়া অধিকার 'বিতরণে'র 
ক্ষমতা নেই কিন্তু তার নিজের পক্ষে এ ধরনের অধিকার ভোগে কোন বাধা 
থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে যুক্তি দেওয়া হল: বাণিজ্যের সমান অধিকার 
যে কঙ্গো রাষ্ট্রের কিংবা রাজ! লেওপোন্ডের সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে, 
এমন কথ। স্পষ্ট করে বেলিন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বল! হয় নি। 

এইভাবে ম্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের শাসন চলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্ব পর্যন্ত । এর পর 
“বেলজিয়ান আইনপরিষদ কক্ষোর শাসনভার স্বহন্তে গ্রহণ করে। 


৪১ 


চতুর্থ অধ্যায়ঃ দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন 
এক 


অন্য অনেক অঞ্চলের মত দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কারও পতুগীজ মাবিকদের 
কতিত্ব। পঞ্চদশ শতকের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে' 
ভাস্কো ডা গামা! জলপথে ভারতবর্ষে পৌছান। আশ্চর্যের বিষয়, পত্ৃ'গীজ 
নাবিকেরা উত্তমাশা অন্তরীপের ভৌগোলিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে নি । 
তাই, এমন গুরুত্পূর্ণ স্থানে পতুগাল কোন ঘাটি স্থাপন করে নি। পতৃগীজ 
নাবিকদের পর ইওরোপের অন্য দেশের নাবিকেরাও জলপথে দক্ষিণ ও. 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেখগুলের সঙ্গে বাণিজ্যে নামে। ১৬৫২ সালে ভাচ 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী এশিয়াগামী জাহাজে পানীয় জল এবং অন্যান্য রসদপত্র 
সরবরাহের জন্য উত্তমাশ! অন্তরীপে একটি ছোট ঘাঁটি স্থাপন করল। এই' 
উপনিবেশে কিছু কিছু ওলন্দাজ বসতি স্থাপন করে। কেউ কেউ বৃহদায়তন 
কৃষিক্ষেত্রের পতন করল, কেউ বা অনেক জমি নিয়ে পণ্ডুপালনে মন দিল। 
১৬৮৮ থুষ্টাব্ষ থেকে ফরাসী গ্রটেস্ট্যান্ট আশ্রয়প্রার্থীরা ( মুগেনে। ) আসতে 
শুরু করে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেপ উপনিবেশের আয়তনও বাড়তে 
থাকে। স্থানীয় হটেনটট উপজাতির অনেকে ভাচ-অধিরূত অঞ্চলে বসবাস 
করতে লাগল। বুশম্যানরা অবশ্থ ডাচ অগ্রগতি প্রতিরোধের নিক্ষল প্রচেষ্টা 
করে। এইভাবে প্রায় দেড় শ বছর ধরে ভাচ ও মুগেনো উপনিবেশিকর!, 
পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান এলাকায় অনুপ্রবেশ করে কেগ উপনিবেশের আয়তন 
বাড়িয়ে যায়। 

তারপর আসে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান-বিরোধী যুদ্ধ। হল্যাণ্ 
ফ্রান্সের দখলে গেল বলে বুটেনের পক্ষে ডাচ উপনিবেশ হুল আক্রমণের লক্ষ্য । 
১৭৯৫ থুষ্টাঝে বুটিশ অভিযাত্রী বাহিনী উপনিবেশ দখল করল। ১৮০২ সালে 
আমিয়েলের চুক্তি অনুযায়ী অবশ্ত কেপ উপনিবেশ প্রত্যপৃত হল। কিন্তু 
আবার যুদ্ধ শুরু হবার পর ১৮৬ সালে বৃটেন দ্বিতীয়বার কেপ উপনিবেশ 
দখল করল এবং নেপোলিয়ানের পতনের পর সেখানকার বৃটিশ অধিকার; 
সার্বজনীন হ্বীকতি পায়। 


6ৎ 


বুয়র (ডাচ উপনিবেশিক) ও বুটনের প্রতিত্বন্দিতার, যার রেশ এখনও 
চলছে, এই হুল আরম্ভ। এঁতিহাসিক উডওয়ার্ডের মতে কেপ উপনিবেশের 
বিভিন্ন ইওরোপীয় জাতির সমন্বয় ও সংমিশ্রণের সম্ভাবনা কেপ দখল হওয়ার 
পর প্রথম বিশ বছরে যতট! ছিল ততটা আর কখনও দেখা ষায় নি। এই 
সময়ে যদিও কেপ সমরকালীন সরকারের শাসনে থাকে । তবু ডাচদের 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো! অব্যাহত রাখা হয়: তাদের ভাষা, তাদের আইনকানুন 
তাদের সীমাস্তরক্ষার সংগঠন ইত্যাদি। তাই এ সময় পর্যস্ত কেপ টাউন 
থেকে ১০*-২০* মাইল দুরে ডাচ কৃষকের কাছে শাসক পরিবর্তনের তাৎপর্য 
খুব বেশী ছিল না। 

কিন্ত ১৮২৫-২৮ সালের মধ্যে বুয়রদের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা অবসিত 
হয়। এর সঙ্গে ডাচ ভাষার বদলে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা করা হল। 
কিন্ত আফ্রিকানদের প্রতি কী নীতি গ্রহণ কর! হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ 
এই বিষয়েই দেখা দিল। বুয়র আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জমি 
ছিনিয়ে নিয়েছে । পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে এক অধজ্ঞাত 
মহাদেশের অভ্যন্তরে তারা নিজেদের হটেন্টট্-বুশম্যান প্রভৃতি উপজাতিঘ্বারা 
পরিবৃত দেখেছে। স্থৃতরাং ইওরোগীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে .মমতা তাদের 
কাছে অচিস্তনীয় ছিল। 

কেপ উপনিবেশের ইংরেজ গভর্নর ১৮২৮ সালের ৫০তম অিন্যা্স জারী 
করে বুয়রদের স্বার্থে আঘাত হানলেন। এই অভিন্ান্সের বলে: (১) 
আফ্রিকানরা ইওরোপীয়দের সঙ্গে আইনগত সমান অধিকার পেল। (২) 
বলপ্রয়োগে তাদের পরিশ্রম করানো বন্ধ হল। (৩) নতুন ব্যবস্থায় স্থির 
হয় যে অতঃপর ছুর্যবহারের অভিযোগে ইওরোপীয় মনিবের বিরুদ্ধে আফ্রিকান 
ভৃত্যের সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত হবে। (৪) বুয়রদের আফ্রিকান ভূত্যদের 
দৈহিক শাস্তিদান বেআইনী ঘোষিত হল । 

এই অগিন্যান্ষের ন্তাষ্যতায় কোন সঘ্ুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ 
করবে না। কিন্তু বুয়রদের অনেকে ভাবল যে ইংরেজ শাসক আফ্রিকানদের 
শুভ কামনায় উদদ্ধ না হয়ে বুয়রদের ধ্বংস কামনায় এমন অভিন্তাঙ্স জারী 
করে। 

ইংরেজরা যে বুয়রদের চেয়ে বেশী মানবপ্রেমিক ছিল, সে কথা ভাব 
ভুল। কারণ আফ্রিকার অন্ত অঞ্চলে যেখানে ইংরেজ ওঁপনিবেশিকরা বসতি 
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করেছিল এবং যেখানে তাদের আফ্রিকান শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয়, 
সেখানে নানাভাবে ইওরোপীয় মনিবদের জন্য আফ্রিকানদের কাজ করতে 
বাধ্য করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ শাসকদের মনোভাব বোখহয় 
খানিকটা এই রকম ছিল: পরোপকার করা মন্দ কি, যদি সেটা অন্যের 
ওপর দিয়ে যায়? 

সেযাই হোক, সরকারের আগেই ইংরেজ মিশনারীরা বুয়র বিরোধী 
অভিযানে নেমেছিলেন । আফ্রিকানদের প্রতি বুয়রদের দূর্যবহারের কথা এরা 
ইংল্যাণ্ডে জনসমক্ষে তুলে ধরেন । মিশনারীদের আদর্শবাদ (প্রতিপক্ষের ভাষায় 
বুয়রদের প্রয়োজন উপলব্ধি করার ব্যর্থতা) বুয়রদের আরে! বেশী উল্তক্ত করল। 

এরপর এল ১৮৩৩ সালের আইন যার মারফত সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে 
দাসপ্রথা (দাসব্যবসায় আগেই ১৮০৭ সালে বে-আইনী করা হয়েছে) রহিত 
করা হল। এর ফলে বুয়রদের শ্রমিক সংগ্রহের সমস্য। তীব্রতর হয়ে ওঠে। 
তার ওপর, মালিকদের যে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাতে অনেকেই 
সন্ত হতে পারেনি। 

এতক্ষণ যেসব কথা! বলা হল সেগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় 
উপনিবেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়া 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় বসতির অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করেছে 
ইওরোপীয়দের সামরিক প্রতুত্বের ওপর। বুয়র ওঁপনিবেশিকরা এক একটা 
যুদ্ধে জম্ী হয়েছে এবং বুম্বর উপনিবেশের সীমান্ত একটু একটু করে এগিয়ে 
গেছে। বুয়রদের অভিজ্ঞতা বলে শক্রকে বাইরে না রেখে নিজ রাজ্োর 
'অধীনে রাখা ভাল, কারণ সে ক্ষেত্রে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। 
১৮৩৪ সালে গ্রেট ফিশ নদী ছিল কেপ উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত । 
সেই বছরে কাফির উপজাতির সঙ্গে ইওরোপীয় ওঁপনিবেশিকদের প্রচণ্ড 
রততক্ষযী যুদ্ধ হয়। পরের বছর কাফিররা পারস্ত হুল এবং কাফির উপজাতি 
বৃটিশ প্রজা হিসাবে কেপ উপনিবেশে বসবাস করবে এবং তৎফলে তাদের 
ওপর নজর রাখা সহজ হবে, ইওরোপীয় উপনিবেশের সীমানা আরো ৭* 
মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে কাই নদী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । এই ব্যবস্থায় 
বুয়র ও ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল, এমন কি কেপ গভর্নর ছ্যরবারও | 
কিন্তু বুটিশ সরকার এতে আপত্তি জানাল এবং কেপ উপনিবেশের সীমান! 
'আবার গ্রেট ফিশ নদীতে সরিয়ে আনা হল । 


এইসব কারণে বিরক্ত হয়ে হাজার হাজার বুয়র তাদের জমিজম! ছেড়ে 
স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং অস্থাবর সম্পত্তিসহ মহাদেশের অভ্যন্তরে নতুন বসতি 
স্থাপনের উদ্দেস্টে যাত্রা করল। ইতিহাসে এই দেশাস্তরযাত্রা «দি গ্রেট 
ট্রেক' বা মহাভিনিক্ষমণ নামে আখ্যাত হয়েছে। 

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়ে মহাভিনিক্ষমণ কয়েক বছর ধরে চলে। প্রথম 
দিকের অভিযাত্রীদদল কেপ উপনিবেশ থেকে যাত্রা করে অরে নদীর পরপারে 
নতুন বসতি স্থাপন করল। পরে এই এলাকা! অরেপ্ ফ্রী স্টেট নামে পরিচিত 
হল। অন্য একদল ভাল নদী পেরিয়ে মাতাবেলে উপজাতিকে পরান্ত ও 
ছত্রভঙ্গ করে ট্রাহ্মতাল উপনিবেশের পতন করল। ১৮৩৭ সালে পী. রেতীফ 
নামধেয় এক বুয়রের নেতৃত্বে অন্য এক অভিযাত্রীদল নাটালে পৌছোয়। 
নাটাল তখন জুলুদের অধিকারে । ১৮৩৮ সালের গোড়ার দিকে রেতীফ এবং 
এবং তার সহকর্মী জুলুরাজ দিনগানের নির্দেশে নৃশংসভাবে নিহত হন। 
অবশ্ঠ সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে ব্লাড নদীর যুদ্ধে বুয়রেরা জুলুদের চুড়াস্তরূপে 
পরাস্ত এবং পীতারমারিতজবুর্গকে রাজধানী করে এক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠা 
করল। 

মহাভিনিক্রমণ থেকে এইভাবে তিন নতুন রাষ্ট্রের স্থাপন! হল নাটাল, 
অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভাল। অর্থাৎ আফ্রিকার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় 
অধিকার আরও বিস্তৃত হয়। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান 
উপজাতিদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বলে আর কিছু রইল না। এই 
প্রক্রিয়ায় বু আফ্রিকান তাদের জমি হারিয়ে ইউরোপীয় অর্থনীতিক অঙ্গ হয়ে 
দাড়াল। সংখ্যায় অনেকগুণ বেশী এই সব আফ্রিকানদের কাছ থেকে 
আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে বুয়ররা বর্ণ-বৈষম্য নীতি গ্রহণ করে। যার এক চরম 
প্রকাশ "আজকের 'আপার্থাইভ' নীতি। অন্যদিকে মহাভিনিক্ষমণ দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইউরোপীয় এঁক্যের মূলে কুঠারাঘাত করল। একদিকে রইল 
বুটিশ শাসিত কেপ উপনিবেশ ও নাটাল (১৮৪৩ সালে বুটেন নাটাল 
অধিকার করে ), অন্যদিকে বুয়র প্রজাতন্ত্রয়, অরেঞ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভাল। 
১৮*৬ সালের পর থেকে কেপ উপনিবেশের শাসন বুটেনের দায়িত্ব হলেও, 
সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল বুয়র। কিন্তু মহাভিনিক্মণের ফলে 
ঘোট বুয়র অধিবাসীর প্রায় এক চতুর্থাংশ কেপ পরিত্যাগ করল। তার ফলে 
কেপ উপনিবেশে বুটিশ আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের জম়যাত্ার বাধা অনেক কমে 


যায়। পরে যখন সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রবর্তন হল ( ১৮৫৩) 
তখন সব জাতির মান্ধষ তাতে অংশগ্রহণ করার অধিকার পায়। অন্তদদিকে 
ট্রাক্দভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে প্রজাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠিত হলেও ইউরোপীয় ছাড়া 
অন্ত বাঙ্িন্দারা সেখানকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের মধ্যে ছু'টি বিপরীতমুখী জোতের জন্ম হয়: একটি 
রাজতান্ত্রিক এতিহো সমৃদ্ধ এবং অনেক কম পরিমাণে বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী; 
আর অন্যটি প্রজাতান্ত্রক এবং বর্ণ বৈষম্যের সমর্থক । আছঙ্গকের দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ন্যাশনালিস্ট দল দ্বিতীয় ধারার বাহক এবং প্রথম ধারার প্রাতিভূ 
হিসাবে নাম করা যায় ইউনাইটেড পার্টি, লেবার পার্টি এবং ফেডারেল পার্টির । 

বলা বাহুল্য ওপরে ষে দ্বিতীয় ধারার উল্লেখ কর! হয়েছে সেটি মোটামুটি 
বুযরদেরই প্রতিনিধিত্ব করত। মহাভিনিক্ষমণের ফলে তাদের যে ছুটি 
প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় সেগুলো ভৌগোলিকভাবে বাইরের জগৎ থেকে ছিল 
বিচ্ছিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদ্ারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনের প্রভাব “জনতা থেকে দূরে" বুয়রদের ওপর পড়ে নি। তাই এই 
ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বুয়রদের জাত্যভিমান প্রকটতর করে। 
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আগেই বল৷ হয়েছে নাটালে বুয়র অভিযাত্রীদল ১৮৩৮ সালে এক প্রজাতন্ত্র 
স্থাপন করেছিল। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র মাত্র পাচ বছর স্থায়ী হয়। সেসব 
বৃটিশ উপনিবেশিক মহাভিনিক্ষমণের আগেই ডারবানে (পোর্ট নাটাল) 
বসতি করেছিল তাদের সঙ্গে বুয়রদের সংঘাত শুরু হতে বিলম্ব হয় নি। বৃটিশ 
গপনিবেশিকরা তখন বুটেনের সাহায্য চেয়ে পাঠায় । ১৮৪৩ সালে কেপ 
উপনিবেশ থেকে বুটিশ সেনাদল এসে নাটাল দখল করে। বুঁটেন চেয়েছিল 
নাটাল বুয়রদের নাটালেই রাখতে । কিন্তু ১৮৪৮ সালে অধিকাংশ বুয্বর 
নাটাল ত্যাগ করে অরেঞ ফ্রী স্টেট ও ট্রাক্মভালে চলে যায়। তখন শ্যর হ্যারী 
শ্মিথ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট অর্ধিকার করলেন। নাটাল-বুয্রেরা অরেঞ্ে বুটিশ 
অগ্রগতি রোধ করতে ন1 পেরে ট্রান্সভালে প্রস্থান করল। 

এই সময় বুটিশ নীতির পরিবর্তন বুয়বদ্দের রাজ্য দখল করার প্রচেষ্টা 
পরিত্যাগ করে। বৃটেন হয় ১৮৫২ সালের স্যাও নদী চুক্তির মারফত ট্রান্ম- 
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তালের হ্বতন্ত্র অস্তিত্ব হ্বীকার করে নেয় এই সর্তে ষে সেখানে দাসগ্রথ! উচ্ছ্দে 
করা হবে। এর ছু'বছর বাদে বুলফনটেইন চুক্তিতে (১৮৫৪) অরেঞ্জ ফ্রী 
স্টেটেরও ত্বাধীনতা! স্বীকার করা হল। 

কিন্তু বুয়রদের এই ম্বাধীনতা পঞ্চাশ বছরও টেকে নি। ১৮৬৭ সালে 
অরেঞ্জ ও ভাল নদীর সংযোগের কাছাকাছি হীরার খনি আবিষ্কৃত হয়। তার 
পনের বছর বাদে ট্রাক্সভালে সোনার আবিষ্ার। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে 
এই আবিষ্কারের তাৎপর্য স্থগভীর । 

প্রথমতঃ সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে হীরক ও দ্বর্ণ 
হুল মন্ত বড় সহায়ক । এর ফলে সরকারের রাজন্ব, আমদানী-রপ্তানী, এবং 
নতুন রেলপথ নির্মাণে কেপ টাউন ও ভারবান বন্দরের কর্মতৎপরতাও বহু 
গুণে বৃদ্ধি পেল। 

সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে বিদায় নিল পুরোনে দিনের শান্ত সমাহিত জীবন । 
মহাভিনিক্রমমণের ফলে কৃষি ও পশুপালন নির্ভর অর্থনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার 
অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল ত্বর্ণ ও হীরক আবিষ্কারে এল শিল্পবিপ্লব । 

বুয়রদের ছুর্তাগযগশতঃ ট্রান্ভালের বেশীর ভাগ হীরক খনির মালিক ছিল 
বৃটিশ প্রজা । তার একটা তাৎপর্য এই যে, ট্রান্দভাল কেপ উপনিবেশের সঙ্গে 
অন্ততঃ অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবার যুক্ত হল। ট্রাঙ্মভালের রাজনৈতিক ছুর্যোগ 
তার অন্ত পরিণাম। ১৮৭৬-৭৭ সালে ট্রান্সভালের বুযররা স্থানীয় 
আফ্রিকানদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্যে 
করের বোঝা বাড়ানো হল । এবং এর অর্থ নৈতিক ফল এত সাংঘাতিক হয় 
যে সারা দেশ বিশৃঙ্খল! ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হয়েছিল । 
আফ্রিকানদের প্রতি নিষ্ঠ্র অত্যাচারের প্রতিবাদের জুলু উপজাতি ট্রাহ্দভাল 
আক্রমণের ভয় দেখাল। এমন সময় শেপস্টোন বলে নাটাল সরকারের এক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ট্রান্সভালে পাঠান! হয়। শেপস্টোন একরকম বিনাবাধায় 
ট্রাক্দভালে বুটেনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলেন । 

ট্রাঞ্সভাল দখল করার সময় যখাশীত্ত্র সম্ভব তাকে স্বায়ভশাসনের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হল না। ১৮৭৭ সালে বুয়ররা 
হলুদের আক্রমণের আশঙ্কায় বৃটিশ আক্রমণে বাধা দেয় নি। কিন্তু ১৮৭৯ 
সালে বুটিশ সৈন্য জুলুদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে। পরের বছর ডিসেম্বর 
মাসে বুয়ররা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। সামান্য যুদ্ধের পর ১৮৮১ সালের 
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প্রিটোরিয়। চুক্তি বলে ট্রান্সভালের ত্বাধীনত শ্বীকুত হল, যদিও তাদের 
বৈদেশিক ও আফ্রিকান নীতি বৃটেন নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এবং একজন 
বুটশ রেসিডেন্ট প্রিটোরিয়ায় থাকবে, এই শর্ত বুয়ররা যেনে নিল। 

তিন বছর বাদে লগ্ডন চুক্তি (১৮৮৪) মারফত বুটেন ট্রান্সভালের 
আফ্রিকান নীতি নিয়ন্ত্রণ করার 'অধিকার ত্যাগ করে। ট্রান্সভাল সরকার 
অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকারও পায়। কিন্তু ট্রান্সভালের 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তান্ত দিকে বুটেনের কর্তৃত্ব বজায় রইল। ততদিনে 
জার্মানী আফ্রিকার রঞ্চমঞ্চে আবিভূ্তি হয়েছে। ট্রাক্ঘভালের সঙ্গে জার্মানীর 
আতাতের সম্ভাবন! ছিল বৃটেনের অনভিপ্রেত। 

ইতিমধ্যে ট্রাঙ্গভাল ও অরেঞ্র ফ্রী স্টেটে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে 
এবং তার ফল স্বরূপ দলে দলে ভিনদেশী ইওরোপীয় বণিক এই ছুই রাজ্যে 
ভিড় করেছে। এদের মধ্যে অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল ইংরেজ। কিছুদিন 
বাদে দেখ! গেল এইসব বিদেশীরা ( বুয়রদের ভাষায় 'আউইতলান্দার' ) সংখ্যায় 
ট্রাক্গভালের “বিশ্ুদ্' বুয়রদের ছাড়িয়ে গেছে। এদের হাতে অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতা বুয়রদের একচেটিয়া অধিকারে । এরকম 
অবস্থা বেশীদিন চলা অসম্ভব অতঃপর এই 'আউইৎলাম্দার' বুয়র বিরোধ 
প্রকাস্টে ফেটে পড়ল কয়েকটি প্রশ্নে । 

প্রথম বিবাদটি রেলপথ সম্পফিত। এতদিন পর্যন্ত ট্রাঙ্মভালের বহির্গমনের 
পথ ছিল কেপটাউন ও ডারবান বন্দর। এই নির্ভরশীলতা থেকে অব্যাহতিই 
ট্রাক্ভালের রাষ্ট্রপতি কুগার চাইছিলেন । সোনার খনি আবিষ্কারের পর এই 
আশা কার্করী করার উপায় মেলে। ক্কুগারের আহ্কৃল্যে হল্যাণ্ডে নতুন 
এক কোম্পানী জন্ম নিল: দি নেদারল্যাণ্ডস সাউথ আফ্রিকান রেলওয়ে 
কোম্পানী । এর শেয়ার কিনল হল্যাণ্ড, ট্রাক্সগুলি ও জার্মানী। 'ট্রান্সভান্সের 
সঙ্গে অন্য দেশের রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন করার একচেটিয়৷ অধিকার এই 
কোম্পানীকে। দেওয়া হল। ইংরেজ বাঁণকেরা দেখলেন ক্রুগার কেপ ও 
নাটাল রেলওয়েকে কোণঠাসা করার জন্য এই নয়া কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা 
করছেন। আর ইংরেজ রাজনৈতিক নেতারা সোছেগে লক্ষ্য করলেন যে 
দি নেদারল্যাণ্স সাউথ আফ্রিকান রেলওয়ে কোম্পানীতে ট্রান্সভালের চেয়ে 
জার্মানীর শেয়ার বেশী। 

অন্ত ক্ষেত্রেও জ্রুগার ওলন্দাজ ও জার্মানদের একচেটিয়া অধিকার দিতে 


৪৮ 


খাফেন। উদাহরণ ত্বরূপ ভায়নামাইট ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাঁয় 
ভায়নামাইট হল খনির কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় জব্য। জুগার ভায়নামাইট 
সরবরাহ্থের একচেটিয়। অধিকার একটি প্রতিষ্ঠানকে দিলেন । ফলে 
ভায়নামাইটের দাষ তিনগুণ বেড়ে যায়। খনিগ্রলোর ভায়নামাইট খাতে 
খরচ বেড়ে গেল প্রায় ৮* লক্ষ টাকার মতো । 

সরকারী করনীতিও খুব স্পষ্টভাবে বিদেশ বণিকদের আঘাত করে। 
এমনভাবে কর বসানো হল যে তার আসল বোঝা গিয়ে পড়ল 'আউইৎ- 
লান্দারদের ওপর । এদের হিসাব মত সরকারী রাজদ্বের শতকরা ৯* ভাগ 
এরাই দিত। 

এতখানি রাজদ্ব দেবার পর 'আউইংলান্দার'রা ম্বভাবতঃই আশা করত 
খনি অঞ্চলে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, জলের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের 
কাজ ক্রুগার সরকার ভালভাবে করবে । কিন্তু ক্রুগার এবং ট্রাহ্গভালের 
আইন পরিষদ 'ফোফসরাদ'-এর অভিমত ছিল, খনি অঞ্চলে লোকবসতি হবে 
অস্থাম়ী। কারণ একবার সোন। ফুরিয়ে গেলে বিদেশীরাও বিদায় নেবেন। 
অতএব ওসব জায়গায় সরকারী অর্থ উল্লিখিত উদ্দে্টে ব্যয় কর! অন্ভুচিত। 

সবচেয়ে গুরুতর মতভেদ ঘটল নাগরিকত্ব অর্জন বিষয়ে । আগে অরেঞ্জ 
ফ্রী স্টেটের মত ট্রাহ্গভালেও নাগরিকত্ব অর্জন সহজ ছিল। অধিক সংখ্যায় 
বিদেশীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকারের আইন 
পরিবতিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় একজন বিদেশী ১৪ বছর ট্রাহ্গভালে থাকার 
পর এবং তার পূর্ব নাগরিকত্ব বর্জনের ১২ বছর বাদে নাগরিকত্ব দাবি 
করতে পারে। এবং সেক্ষেত্রেও সে রাষ্্পাভির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে 
পারবে না। 'আউইৎলান্দার'দের আশ! ছিল রাজনৈতিক অধিকার পেলে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবে। 
কিন্ত নতুন আইনের ফলে তাদের সে আশা ব্যাহত হল। 

অ-বুন্রদের অভিযোগ মোচনের চেষ্টা জুগার সরকার করে নি। তাদের 
বক্তব্য ছিল, বুয়ক্ররা তাদের রক্ত দিয়ে ট্রান্সভাবের পতন করেছে। অতএব» 
এমন কিছু কর! হবে না (অবশ্ই “আউইংলান্দার'দের ভোটাধিকার দান; 
তার মধ্যে পড়ে) যাতে ট্রাঙ্সভালে বুয়র আধিপত্য নষ্ট হয়। বিদেশ 
বণিকেরা রাজ্জন্যের ৮ ভাগ দিচ্ছে এ কথায় ক্ুগার বললেন, যদি তাদের এ 
ব্যবস্থা পছন্দ ন। হয়, তবে তারা ই্রাক্গভাল ত্যাগ করতে পারে। 
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যেহেতু বড় বড় মাইনিং কোম্পানী করের গুরুভার সন্ত্বেও ট্রা্সভাল 
ছেড়ে চলে যায় নি, সেহেতু আমর! ধরে নিতে পারি যে তাদের সমস্ত 
মূনাফায় হাত পড়ে নি। কিন্তু ধনী বিদেশীদের বাদ দিলেও ট্রান্সভালে 
হাজার হাজার সাধারণ বিত্ত ভিনদেশী ছিল যাদের অভাব-অভিযোগের সত্যতা 
ছিল অনেকখানি । এরাই ট্রাঙ্সভাল ন্যাশনাল ইউনিয়ন গঠন করে এবং 
দাবিদাওয়া না মিটলে বিদ্রোহের আয়োজন শুরু হয়। এ আয়োজনে 
কেপ উপনিবেশের ইংরেজ নেতা রোডসের হাত ছিল। এতিহাসিক 
কেপেল-জোনসের ভাষায়, “উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন একটা যুগ 
নয় ধখন কোন দেশের $ অধিবাসী (এ হিসাব থেকে আফ্িকানরা বাদ 
পড়ে, কারণ তাদের কথা কেউ ধরত না) যার! দেশের উট ভাগ কর দেয় এবং 
যাদের হাতে উ জমি, অনির্দিষ্ট কালের জন্ত পরাধীন হয়ে থাকবে ।” 

এইখানে রোডম.ও তীর মতাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । কারণ, 
আফিকার দক্ষিণাংশে বুটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যক্তি হিসাবে রোড.সের 
অবদান বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। ১৮৭০ সালে রোড দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আসেন। তার কিছু আগে কিন্বার্লেতে হীরক খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্ত 
অনেকের মত রোডসও খনির ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন এবং প্রচুর অর্থ লাভ 
করলেন। কিন্ত রোডনের কাছে রাজনীতি ও অর্থনীতি একই জিনিসের 
এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র । শ্বভাবত রাজনীতিতে তিনি মনোযোগ না দিয়ে 
পারেন নি। ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মহলকে তিনি হাতে 
রাখতেন। নিজের মত প্রচারের জন্য তিনি খবরের কাগজ পর্যন্ত কিনে 
ফেলেন। তার মত আর কিছু না: আফ্রিকায় তথা অন্থন্্র ইংরেজের উচিত 
আক্রমণাত্মক কর্মনচার ভিত্তিতে যত দ্রুত ও ব্যাপক হারে সম্ভব সাম্রাজ্য 
বিস্তার। রোডস বলতেন তার পৰিকল্পনা! “দেশ” নয় “মহাদেশ” জয়ের। 
আফ্রিকায় এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হল কেপ থেকে কায়রো পর্যস্ত 
অবিচ্ছিন্ন বুটিশ অধিকার। এবং এই পরিবল্পন! কার্ধকরী করার জন্তই 
রোডস বেচ্য়ানাল্যা্ড ও আরো উত্তরে পরবর্তীকালে তারই নামাভিষিক্ত 
রোডেসিয়া অধিকারের জন্য আন্দোলন শুক করলেন। রোডস ও তার বন্ধুদের 
উদ্ধোগে এ সব দেশে বুটেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল । 

এহম রোডস্‌ ট্রাক্সভালস্থ 'আউইৎলান্দার'দের সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করেন, 
জোহানেসবার্গে বিজ্রোহ শুরু হবে এবং জেম্পন নামধেয় এক ইংরেজ 


ঙেনাঁপতি কোডেনিয়! ও বেচুয়ানাল্যা্ড (এ ছুটিই তখন বুটিশ অধীনস্থ দেশ ) 
থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ট্রাক্দভাল আক্রমণ করবেন । ক্ুগার সরকারের 
উচ্ছেদে ষড়যন্ত্রকারী সকলেরই মতৈক্য ছিল। কিন্তু অতঃ কিম? ট্রান্দভাল 
সন্কারের সংস্কার সাধন এবং এর স্বাধীনতাও অঙ্কুপ্র রাখা, এটাই “আউইৎ- 
লান্দার-নেতাদের কাম্য ছিল। পক্ষান্তরে রোড ও জেম্সন চাইলেন 
ট্রাক্সভালকে বুটেনের কুক্ষিগত করতে। কিন্তু ষে কোন কারণেই হোক, 
ষড়যন্ত্রের কথা গোপন থাকেনি । রাষ্ট্রপতি গার জেনারেল ক্রোন্জেকে 
জেম্সনের সঙ্গে মোকাবিল! করতে পাঠালেন । অন্যদিকে ট্রান্সভালের ভবিস্তৎ 
সম্বন্ধে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত ন। হওয়ায় জোহানেসবার্গের নেতারা রোড্‌সকে বলে 
পাঠালেন, বিদ্রোহ আপাতত স্থগিত রাখ! হচ্ছে । অভিযান বন্ধ করার জন্ত 
রোড্স জেম্সনকে খবর দিলেন। কিন্তু সে খবর জেম্সনের কাছে 
পৌছোয় নি। ১৮৯৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জেম্সন ট্রান্সভাল অভিযান শুরু 
করলেন। বলা বাহুল্য, বুয়র সেন্স জেম্সনের জন্ত প্রস্তত ছিল : সামান্ত 
যুদ্ধের পর জেম্সন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। 

জেম্সন-আক্রমণে জুগারের বৃটেন সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এবং এই 
জানার সুযোগ নিয়ে আবার নতুন করে “আউইত্ভলান্দার'দের সব দাবি-দাওয়া 
অগ্রাহ করলেন। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয্ধর অধিবাসীরা ( অর্থাৎ কেপ, 
নাটাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট সহ) ট্রাহ্সভাল ও ক্রুগারের প্রতি সহানুভূতিশীল 
হয়ে উঠল। ইউরোপেও, বিশেষ করে জার্মানীতে কুগারএর পক্ষে সহান্ভৃতি ও 
সমর্থনের অভাব হল না । এর ফলে একদিকে যেমন ইঙ্জ-জার্মান সম্পর্ক বিষিয়ে 
উঠল, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিপদে ক্ুগারের পুরনির্বাচন একরকম নিশ্চিত হয়। 
কেপ প্রদেশের ইংরেজ মহল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত রাজ্য নিয়ে যে 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছিল ( এবং যাতে বুয়রদের কিছু অংশের সমর্থন ছিল ) 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার সফলতার আশা চিরতরে দূরীভূত হল। রোড কেপ 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আর যার জন্তে এত 
কোলাহল সেই 'আউইত্লান্মার'দের অবস্থা মন্দ বই ভাল হলনা। সব 
মিলিয়ে জেমূসন অভিযান দক্ষিণ আফিকার বুম্বর-বৃটেন অন্তিম সংঘর্ষ দ্রুততর 
করল। 

১৮৯৫ সালের জেম্সনকৃত আক্রমণের পর ৪ বছরও যায় নি : ১৮৯৯ লালে 
ই্-বুয়র যুদ্ধ শুরু হুল, ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। জেম্সন অভিযানের 
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মূলে ঘে কারণ ছিল সেট! ( অর্থাৎ অবুয়রদদের অভিযোগ ) তখনও পুরোমাত্রায় 
বজায় ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্রা্ঘভাল ও বুটেনের পারম্পরিক সনেহ। 
এবং একথা বোধহয় বঙ্গে রাখ! ভাল যে এক্ষেত্রে বুটেন তথা কেপ প্রদেশের, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নেক বেশী মারমুখী ছিল। জেম্সন ও তার সহ- 
যোগীদের (যারা বুয়রদের হাতে বন্দী হয়েছিল) জ্রুগার মৃত্যুদণ্ড দিতে 
পারতেন। তার বদলে তাদের বুটেনের কাছে সমর্পণ কর] হল। জেম্সনকে 
যেটুকু লঘু শাস্তি দেওয়! হয় তাও তিনি পুরোপুরি ভোগ করেন মি। বুটেনে 
তখন জঙ্গী সমরবাদের হাওয়া বইছে। জেম্সন ও রোভ.স যখন ইংল্যাণ্ডে 
ফেরেন, তখন বুটিশ জনসাধারণ তাদের সোৎসাহ সম্বধন! জাপন'করে। এ 
সবই বুয়রদের বৃটেনের মতিগতি সন্বদ্ধে সন্ত্ম্ত করল। পরের বছর অরেঞ্জ ফ্রী 
স্টেট বিপদের আশঙ্কায় ট্রাক্দভালের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে । এবং 
সুগার স্বর্ণশিল্পের রাজন্ব গিয়ে গ্রচুর পরিমাণে অন্ত্রজ্জা আরস্ভ করলেন। ছুই 
পক্ষই রোমে, যুদ্ধ অনিবার্ধ। এমন অবস্থায় জনৈক “আউইৎলান্দারেন্র 
হত্যাকে উপলক্ষ করে ট্রান্সভালের ইংরেজ প্রজার! রাণীর কাছে এক গণদরথাস্ত 
পাঠায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অবুয়রদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচন। 
আরম্ভ হল, কিন্ত দুই পক্ষ কোন মীমাংসায় পৌছোয় না । বৃটেন দক্ষিণ 
আফ্রিকায় অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পাঠাবার আদেশ দেয়। ক্রুগার ঘোষণা করলেন 
এ আদেশ প্রত্যা্হত না হলে যুদ্ধ শুরু হবে। আদেশ বলবৎ রইল, স্থৃতরাং 
যুদ্ধও বাধলো । 

বুটিশ সামরিক বলের সঙ্গে বুয়রদের কোন তুলন! হয় না। সুতরাং 
৮ মাসের মধ্যে ট্রান্সভাল ও অবেঞ্ ফ্রী স্টেটের সব কটি উল্লেখযোগ্য শহর বৃটিশ 
ৰাহিনী দখল করল ও ভগ্নমনোরথ জুগার ইওরোপ যাত্রা করলেন। যুদ্ধ কিন্ত 
তখনও থামে নি। প্রায় ছু"্বছর ধরে বুয়ররা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। বৃটিশ 
সেনাপতি লর্ড কিচেনার বুয়র ষোদ্ধাদের সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চাষাদের 
কাছ থেকে খাস্চত্রব্য কেড়ে নিলেন এবং বুম্ধর অধিবাসীদের বন্দী শিবিরে, 
পোরা হল। ১৯০২ সালে বুয়র সেনাপতিরা আত্মসযগ্গ করলেন। যত 
শী সভভব. দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন এবং বুয়রদের বেসামরিক জীবনের পুন- 
গঠনের জন্ক ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকার দেয়। 

১৯*৭ সালে হ্রা্9ভাল ও অরেঞ্জ জ্রী স্টেটকে জাঙ্গিত্শীল সরকার গঠনের 
ক্ুহত। দেওয়া হয়। এর ফল এই দু'টি দেশ নাটাল ও বেপ প্রদেশের 
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সমপর্ধাযে আসে। ১৯*৮ সালে এই চার প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে 
একটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধাত্ত মিলে, পরেয় বছর বুটিশ পার্লামেন্টের এক 
আইন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিম্বনের ভিত্তি রচনা করে। ১৯১ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ইউনিয়নের জন্ম হয়! 
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পূর্ব আফ্রিক। বিভাজনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : এখানে শুধুমাত্র ইউরোপীয় 
শক্তিরা সক্রিয় ছিল না, এদের সঙ্জে ওমান আবরবেরা, স্বাধীন হবার পরে 
জািবার এবং তুরস্ক পূর্ব আফ্রিকার রাজনৈতিক রমেঞ্চে অভিনয় করেছে। 
আফ্রিকার অন্ত অঞ্চলের মত এখানে ও ইওরোপীয়দের মধ্যে পর্ত,গী্রা 
সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পতৃগাল হ্বর্ণরপ্তানিকারী বন্দর 
লোফাল! দখল করে এবং পরের পাচ বছরের মধ্যে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকান 
উপকূলের ভাগাবিধাত৷ হয়। প্রায় ছু শতাব্দী ধরে পতৃগান পূর্ব আফ্রিকার 
উপকূলে তার আধিপত্য বজায় রাখে । কিন্তু সপ্ঘদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে 
ওমান আরবেরা পর্ত,গীজ প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে ও ১৬৯৮ সালে 
দেলগাজো অন্তরীপের উত্তরস্থ উপকূলাংশ থেকে পতুগিজদের বিতাড়নে সক্ষম 
হয়। পতুগাল অবশ্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু 
১৭৩০ সালে যখন আরবের মোত্বাসা দখল করল, তখন বোঝা গেল পতৃগালের 
আর কোন আশা নেই। ১৭৫২ সালে পড়ুগাল মস্কটের ইমামকে জাঞ্জিবার 
অস্তরীপ তাদের পূর্ব আফ্রিকান উপনিবেশের উত্তর সীমান্ত বলে মেনে নেয়। 

ওমানের স্থলতান সঙঈদ সেদ (১৮*৪-১৮৫৬) পূর্ব আফ্রিকান উপকূলে 
স্বীয় নিয়ন্ত্রণে এনে জাঞ্িবারে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেদের 
মৃত্যুর পর জাঙ্গিবার ওমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সেদের পুত্র মজিদের মৃত্যু 
হয় ১৮৭ সালে। তখন সেদের আর এক পুত্র বারঘাস (১৮৭০-১৮৮৮ ) 
জাঞ্জিবারের স্থলতান হলেন। বারঘাসের রাজত্বকালেই পূর্ব আফ্রিকা 
বিভাজন পুরোমাত্রায় আরস্ত হল। 

১৮৭৫ সালে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ছিল জাঙ্জিবারের হুলতানের হাতে । 
সথলতান অবস্থ উপকূলের অভ্যন্তরেও (এমন কি হুদ অঞ্চল পর্যন্ত) নিজের 
অধিকার দাবি করতেন এবং একথা সত্য যে আরব দীসব্যবলামীরা (যাদের 


€৩ 


অনেকে স্থলতানের আম্ুগত্য হ্বীকার করত) হ্রদ অঞ্চল পর্যস্ত যাতায়াত 
বরত। জাপ্রিবারের রাজসভায় ইওরোপীয় দূত ও প্রতিনিধিদের আনাগোনা 
ছিলে। ১৮৭৬ সালে সুলতান বারঘাস জাগ্রিবারস্থ ঝুটিশ কনসাল স্যর জন 
কার্কের প্রভাবে পড়ে তার রাজ্যে দাসব্যবসায় রহিত করেন। সাধারণভাবে 
রাজ্যশাসনে ও কার্ক সবলতাঁনকে পরামর্শ দিতেন । এবং মোটামুটি বল! যায়, 
স্থলতান ক্রমশঃ বৃটিশ প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ছিলেন। 

এসময়ই ইপনিবেশিক শক্তি হিসাবে জার্মানীর আবির্ভাব । ডক্টর কার্ল 
পেটার্স ও তার প্রতিষ্ঠানের কথা৷ আগে বলা হয়েছে। ১৮৮৪ সালে পেটাস' 
ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বৃটিশ বণিকের ছন্মবেশে জাজিবারে এসে উপস্থিত হুন। 
সেখান থেকে পেটার্স সদলবলে পূর্ব আফ্রিকার অভ্যন্তরে অন্ুপ্রবেশ করেন 
এবং খুব অল্প কালের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আফ্রিকান সর্দারদের সঙ্গে 
গ্রায় এক ভজন চুক্তি স্বাক্ষর করে ফিরে আসেন। বলা! বাহুল্য এই সব 
ৃক্কির ভিত্তিতে উপজাতীর প্রধানেরা নিজেদের এলাকা! পেটার্সের সংগঠনের 
রক্ষণাধীনে স্থাপন করেছেন এমন দাবি করা হয়। বেপিনে ফিরে কার্ল 
পেটার্ঁপ বিসমার্কের সমর্থন প্রার্থনা করলেন। প্রাথমিক কিছুটা! অনিচ্ছা! 
দেখিয়ে জার্মান সরকার ১৮৮৫ সালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল “আশ্রিত” এলাকা বলে, 
ঘোষণা করে। 

জাঞ্রিবারের সুলতান শ্বভাবতঃ জার্মীনীর কাজে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যেসব উপজাতি প্রধান জার্মানীর “আশ্রয়” 
চেয়েছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, কারণ তারা তার অধীন। 
হ্বলতান এবং স্তর জন কার্ক আশ! করেছিলেন, বুটেন জাঞ্জিবারের এই বিপদে 
তার পাশে এসে দীড়াবে। কিন্তু বুটেন নিজেই তখন নানা বিপদের 
সম্মুখীন । হুদানে জেনারেল গর্ভন মাহদী পন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন, 
মিসরে ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ষপ্ধ এত বিষিয্ধে উঠেছে যে যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে এবং ভারতসীমাস্তে রুশ সেনাদল আফগানিস্থানে হান! দেওয়ার 
উপক্রম করছে। অতএব পূর্ব আফ্রিকার গ্ররুত্বহীন ছোট্ট এক এলাকার 
অন্য বুটেন জার্যানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় নি। 

ফল হুল এই বিসমার্ক কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং একটি চরমপত্ত 
জা্রিবারে পাঠালেন । আর জার্ধানীর দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া হতভাগ্য 
স্থলতানের কোন উপায় রইল ন1। 


€৪ 


জার্মানীর দাবি এবং স্থলতানের আপত্তি থেকে একটা প্রশ্ন সবার সামনে 
আসে মূল আফ্রিকা ভূখণ্ডে স্থুলতানের রাজ্যসীমা কঙডদূর। এই বিষয়ে 
এক কমিশন বসাতে বুটিশ সরকার বিসমার্ককে রাজী করায়। কমিশনটি 
গঠিত হল বুটেন, ফ্রা্গ ও জার্ধানীর প্রতিনিধি নিয়ে (অর্থাৎ জাঞ্জিবারকে 
এ কমিশন থেকে সযত্বে বাদ দেওয়া হল)। একমিশনের আলোচনায় 
জার্মান প্রতিনিধি স্থলতানের এলাকা যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে দেখাবার 
প্রয়াস পেলেন। এমন কি তার মতে উপকূলের কোন কোন অঞ্চলে 
স্থলতানের কোন দাবিই থাকতে পারে না । বুটিশ ও ফ্রাসী প্রতিনিধিরা 
বললেন যে স্থলতানের আইন উপকূলের চন্লিশ মাইল অভ্যন্তরে পর্যন্ত বলবৎ 
হয়। ১৮৮৬ সালের মাঝামাঝি কমিশনের কাজ গুটিয়ে ফেলা হয়। এর 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল শুধু এইমাত্র যে জাঞ্জিবার ও পেক্বা! দ্বীপে এবং উপকূলস্থ 
প্রধান প্রধান বন্দরে সথবলতানের শাসন হৃনিশ্চিতভাবে কার্যকরী | 

বৃটিশ সরকার দেখে যে তার সামনে ছু"্টি পথ খোলা আছে: (১) 
জার্মানীকে সমস্ত এলাকা গ্রাস করতে দেওয়া; অথবা (২) পূর্ব আফ্রিকা 
বিভাজন। নি:সন্দেহে দ্বিতীয় পথ প্রথমটির চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, 
শুধুমাত্র সাত্রাজ্য প্রনারের জন্যই নয়, ভারতের বুটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্র! 
রক্ষার জন্যও বটে। লর্ড কিচেনার জোর দিয়ে বললেন, যদি জার্মানী 
দার-এস-সালাম দখল করে তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের নিরাপত্বার 
জন্য পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের উত্তরাংশে বৃটিশ অধিকার বজায় রাখতে হুবে। 

অতএব ১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে এক ইঙ্জ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হল। এই চুক্তির প্রধান প্রধান ধারা ছিল : 

(ক) জাঞ্রিবার স্থুলতানের এক্তিয়ারে পড়ে জাপ্রিবার, পেম্বা, মাফিয় 
ও লামু দ্বীপ এবং দক্ষিণে 'রোতৃমা” নদী থেকে উত্তরে কিপিনি পর্যন্ত দশমাইল 
প্রস্থ উপকূল রেখা । কিপিনির উত্তরে কিসমায়ু, বারাওয়া, মেরকা, মোগাদিশু 
এবং ওয়ারশেক শহ্রগুলিও সুলতানের অধিকারের মধ্যে পড়ে । 

(খ) এই দশমাইল প্রস্থ উপকূলের পশ্চিমের এলাকা ( যেখানে 
স্থলতানের অধিকার নেই ) ছু' ভাগে ভাগ করা হল। উদ্বা নদী থেকে শুরু 
করে টানা নদী পর্যন্ত উত্তরাংশ বৃটিশ 'প্রভাবিত অঞ্চল” (স্ফীয়ার অফ ইন্ফুয়েন্দ) 
এবং রোতূম| নদী থেকে উদ্বা৷ নদী পর্যস্ত দক্ষিণাংশ জার্মান “প্রভাবিত অঞ্চল 
বলে নির্দিষ্ট হল । 
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(গ) জার্মানী যে দার-এম-সালামে এক শ্রন্ধ আদায়ের, অফিস বসাবার 
দাবি করছিল বুটেন পে দাবি সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিল। 

১৮৮৬ সালের চুক্তি পূর্ব আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান প্রতিযোগিতা পুরোপুরি 
অন্ধ করতে পারে নি। তার কারণ, ইংলগড ও জার্মানীর 'প্রভাবিত' এলাকা 
দু'টির পশ্চিম সীমান্ত তখনও অনির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম সীমানাম়্ 
অন্যের ওপর টেক্কা! দিয়ে নিদ্ধের অধিকৃত অঞ্চল সম্প্রসারণের স্থযোগ তখনও 
নেওয়া! যেত। তার ওপর, বুটিশ ও জার্ান প্রভাবিত এলাকা উন্নত করার 
ভার পড়ল বেসরকারী কোম্পানীর ওপর। ১৮৮৮ সালে ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ 
ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানী রাজকীয় সনদ পান়্। কিন্তু সভ্যদের জন্য মুনাফালাভ 
এই কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্ত ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল পূর্ব আফ্রিকায় 
জার্খানীর প্রভাব বিস্তারে বাধ] দেওয়!। বুটিশ কোম্পানীর মত জার্ধীন ইস্ট 
আফ্রিকা কোম্পানীও ১৮৮৮ সালে কাজ আরম্ভ করে। জাঞ্রিবারের স্থলতান 
এই দুই কোম্পানীকে তাদের নিজেদের এলাকার সংলগ্ন উপকৃলাংশ শাস্ন 
করার অধিকারে দিলেন । 

ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ ইস্ট আফ্রিক। কোম্পানী প্রায় গোড়া থেকে কতকগুলি 
গুরুতর সমান্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ বারঘাসের মৃত্যুর পর (১৮৭৭) যিনি 
স্থলতান হলেন সেই খলিফার সঙ্গে কোম্পানীর মনোমালিন্ত । তাঁর ওপর 
জাঞ্জিবারের ইতালীয় কনসাল কিসমামু প্রদেশ দাবি করে বসলেন। তৃতীয়তঃ 
পলাতক গোলাম নিয়ে আবার ব্যবসায়ী ও খুষ্টান চার্চের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ। 
সবচেয়ে গুরুতর রিপদ আসে জার্মান কোম্পাননুর কাছ থেকে । 

জার্মান কোম্পানীর শাসন আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের 
আরবদের এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হল। প্রধানত; এই বিপ্রোহের ফলে 
১৮৯১ সালের গোড়া থেকে জার্মান সরকার জার্মন “প্রভাবিত অঞ্চল' 
“আশ্রিত রাজ্য বা প্রোটেকটোরেট* বলে, ঘোষণ! করল এবং তার পর থেকে 
প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতে লাগল। 

কিন্তু জার্মানী এলাকায় আরব বিজ্রোহের ফলে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকায় 
ইওরোপীয় ন্বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। ম্বভাবতঃ বৃটিশ কোম্পানীর 
কাজ তাতে কিছুটা ব্যাহত হুল। এর ওপর জার্মানরা পূর্ব আফ্রিকার নান 
অংশে এমন কি লামু ও অন্যান্য ত্প পর্যন্ত াবি করতে থাকে । 

বিরোধ চরমে ওঠে উগাণ্ডা নিয়ে। পূর্ব আফ্রিকার বুটিশ প্রভাবিত 
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অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে উইতু বলে জার্মানীর একটি ছোট উপনিবেশ ছিল। 
১৮৮৯-৯* সালে কার্ল পেটার্স সেখান থেকে বৃটিশ অঞ্চলের পশ্চিম দিয়ে 
(অর্থাৎ বর্তমান উগাগ্ডার মধ্য দিয়ে) দক্ষিণের জার্মান প্রভাবিত অঞ্চলের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্তটে অভিযান শুরু করলেন। ১৮৮৯ সালের 
জুনমাসে পেটার্স উইতু পৌছান, পরে সেখান থেকে টান! নদী ধরে কেনিয়া 
মালভূমির মধ্য দিয়ে উগাগ্ডায় আসেন। তারপর বাগাণ্ডার (বাগাণ্া হল 
উগাগ্ডার বৃহত্মম উপজাতি) কাবাকার (রাজা) সঙ্গে তিনি এক চুক্তি 
করলেন, যার ফলে বুগাণ্ড জার্ধানীর “আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হলল। কিন্ত 
পেটার্সের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রন্থ হয় নি। কারণ রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিপক্ষতায় 
ভীত জার্মান সরকার ইতিপূর্বেই বৃটেনকে জানিয়ে দেয় যে উগাগ্ডার বৃটিশ 
প্রভাবিত অঞ্চল বলে মেনে নেওয়া! হবে। 

পূর্ব আফ্রিকার ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দিতার শাস্তিপূর্ণ সামাধানের জন্য 
অতঃপর নতুন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল (১৮৯)। এই চুক্ষির শর্তাবলী ছিল 
নিম্বরূপ : 

(ক) জার্ানী ট্যাঙ্গানাইকা-কেনিয়ার বর্তমান সীমান্তের উত্তরে সমস্ত 
আঞ্চলিক দাবি ত্যাগ করল। 

(খ) জার্মান ও বুটিশ প্রভাবিত অঞ্চলছয়ের পশ্চিম সীমানা স্বাধীন 
বঙ্গে রাষ্ট্রের পূর্ব সীমান। পর্যন্ত বিস্তৃত হল। 

(গ) ক-এর বদলে জার্মানী পেল জার্মানীর উত্তর সীমান্তের কাছে উত্তর 
সাগরস্থ ্প হেলিগোল্যাণ্ড এবং দম্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
জান্কেসি নদী পর্যন্ত সম্প্রসারণ। বিশ মাইল প্রস্থ এই সম্প্রসারিত এলাকা 
মানচিত্রে আঙুলের মতো দেখতে হওয়ায় জার্শ।নীর রাষ্ট্রনেতা কাপ্রিভির 
নামানুসারে এর নামকরণ হল “কাগ্রিভিৎসিপফেল' বা “কাপ্রিভির আঙুল? । 

(ঘ) জার্মানীর এ আশাও ছিল যে দশ মাইল প্রস্থ যে উপকৃলভূমি 
জাঞ্জিবারের সুলতান ২৮৮৬ সালের চুক্তির পর জার্মানীকে ইজারা দিয়েছিলেন 
সেই ভূখগ্ডটি পুরোপুরি জার্মানীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বুটেন স্থুলতানের 
ওপর চাপ দেবে । স্থলতানের অবশ্য নিজ রাজ্যে পরহস্তে সমর্পণে বিশেষ 
উৎসাহ থাকার কথা নয়। বিস্ত তার পক্ষে বোধকরি উপায়ান্তরও কিছু 
ছিল না। অবশেষে ২৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশী ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে 
তিনি উল্লিখিত এলাকাটি জার্মানীর হাতে তুলে দিলেন। 
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ইঙ্গ-জার্মান চুক্তির (১৮৯০) ভিতিতে বৃটেন নায়াসাল্যাণ্ড (বর্তমান 
মালাবি ), উগাণ্ডা এবং জাঞ্জিবার ও পেম্বা “আশ্রিত রাজ্য বলে ঘোষণা 
করে। এমনি করে জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ও মোজান্িক বাদ্দে মূল আফ্রিক' 
ভূখণ্ডের সমগ্র পূর্বাংশ বুটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। আর 
ব্রিশবছর বাদে জার্মানীর পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশটিও বর্টিত হল বৃটেন ও 
বেলজিয়ামের মধ্যে লীগ অফ নেশনসের তত্বাবধানে শাসিত ম্যাণ্ডেট-এলাকা। 
হিসাবে । 
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পঞ্চম অধ্যায় £ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন 
এক 

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা বিভাজনে ছুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ 
এখানকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমরা এমন এক ইওরোপাঁয় শক্তির 
আবির্ভাব দেখতে পাই, যে আফ্রিকার অন্যত্র সক্রিয় ছিল না। সেশক্কি 
হল ইতালী। দ্বিতীয়তঃ এখানে মোটামুটি এক স্বসংগঠিত ও স্থপ্রাচীন 
রাজোর অস্তিত্ব ছিল, যার ফলে এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাসে আফ্রিকানরা 
অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকার এই রাজ্যটির নাম ইথিওপিয়া, আফ্রিকার প্রাচীনতম রাষ্ট্র, যার 
আমহারিক ভাষা খুষটধর্ম ও সুসংগঠিত শাসন এক বৈশিষ্ট্যময় সংস্কৃতির 
উৎস। 

ইথিওপিয়া ও ইতালী ছাড়া উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় আর ছুটি শক্তি 
সক্রিয় ছিল। তারা হল ফ্রান্স ও বুটেন। ফ্রান্সের স্বপ্ন ছিল পশ্চিমে 
সেনেগাল থেকে পুবে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার । 
কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে সারা আফ্রিক জুড়ে অধিকার 
বিস্তারের উচ্চাশ! বৃটেনের ছিল। ক্রসওয়ার্ড পাজলের মতো দু'পক্ষের কাছে 
উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা হল এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক অংশ। এঁতিহাসিক 
মূন যথার্থ বলেছেন, "আযাবিসিনিয়া ও পূর্ব সুদানে ফ্রাঙ্ম, বুটেন ও ইতালীর 
সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অতিনাটকীয় সংঘাত আফ্রিকা মহাদেশের অন্য 
অঞ্চলের ঘটনাবলীর শ্বাভাবিক ফল, এমন কি তার পরিণতিও বলা! 
যায়।” 

১৮৮২ থৃষ্টাব্বে বুটেন মিসর দখল করে। কিন্তু ফ্রাঙ্গ বুটিশ অধিকার 
চরম বলে মেনে নেয় নি। এবং গ্ল্যাভস্টোন যখন বললেন যে বুটেন মিসর 
স্থায়ীভাবে অধিকার কায়েম করতে আসে নি তখন ফরাসী রাজনৈতিক মহল 
কিছুটা শ্বস্তি বোধ করে। এ ছাড়া তখন পর্যন্ত ইথিওপিয়া এবং উধ্বনীর 
উপত্যকার (বর্তমান স্থদান ) দৃরধর্থ উপজাতিরা কোন ইওরোপীয় শক্তির 
বশ্ুতা স্বীকার করে নি। সুদানের পশ্চিমে ফরাসী এলাক] (বর্তমান শাদ ) 
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স্থদানের পূর্বে ইথঘিওপিয়া পেরিয়ে এডেন উপসাগরের কুলে ফ্রান্স ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
স্থানীয় স্থলতানের কাছ থেকে সোমালি এলাকার খানিকটা ক্রয় করে (বর্তমান 
ফরাসী সোমালিল্যা্ড)। স্থতরাং ফরাসী সাম্রাজাবাদীরা সদান ও ইঘিও- 
পিয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিমে সেনেগাল থেকে পূর্বে সোমালি উপকূল প্যস্ত 
বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ত্বপ্র দেখতে থাকে । 

বুটিশ সাত্রাজাবাদীদের কাছে স্থদানের গুরুত্ব ইখিওপিয়ার চেয়ে বেশী 
ছিল । প্রথমত নীলনদের প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য স্থদান অধিকার 
প্রয়োজনীয় । দ্বিতীয়ত, কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বৃটিশ সাআজ্য 
গঠনের জন্য সুদান একটি সংযোজক অংশ। স্থান ও মিসর ফারাওদের 
আমল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্রে আবদ্ধ ছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্বীতেও 
একাধিক মিসরীয় বাহিনী হ্দান অভিযানে প্রেরিত হুয়। 

এমন অবস্থায় ১৮৮১ সালে হুদানে প্রসিদ্ধ মাহদি বিভ্রোহের শুরু। 
মোহাম্মদ আহমেদ নামে জনৈক স্ুদানী নিজকে ঈশ্বর প্রেরিত নেতা! বলে 
দাবি করেন এবং বেশ কিছু শিষ্ঠ সংগ্রহ করেন ( এইসব শিষ্যদের 'দরবেশ' 
বলা হত)। মাহদি বলেন, ইসলামের পুনরভ্যুদয় ঘটাতে এবং মিসরী ও 
ইউরোপীয়দের স্থান থেকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি ঈশ্বর কর্তৃক 
আদিষ্ট । কিছুদিনের মধ্যে মাহদি আন্দোলন সবিশেষ শক্তি সংগ্রহ করে 
এবং এক মিসরী বাহিনী এর কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ততদিনে 
(১৮৮২ সালের পরে) যেহেতু বুটেন মিসরে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, 
সেহেতু বুটশ সরকার জেনারেল গর্ডনকে খাতু্ম থেকে ইওরোপীয় ও 
মিসরীয়দের অপসারণের উদ্দেশ্যে সুদানে পাঠায়। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী 
মাসে মাহদী-বিজ্রোহীরা খাতু্ম দখল করে। গর্ডন নিহত হুন। এরপর 
১৮৯৮ থৃষ্টাব পর্যন্ত স্থদানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে মাহদি-সংগঠন। ইওরোপীয় 
শক্তিবর্গ হ্দানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। 

তার মানে অবশ্ট এই নয় যে বুটেন ও ফ্রান্স স্দান সম্পর্কে নিম্পৃহ 
হয়ে পড়েছিল। হ্থুদ্ান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর হ্বভাবত ইখিওপিঘ্ার 
দিকে তাদের দৃষ্টি গেল। ইঘিওপিয়৷ দখল করার মতলব ফ্রান্দের ইতি- 
পূর্বেই ছিল। বুটেনের উদ্গেশ্ঠ প্রধানত নঞর্থক থাকে অর্থাৎ ইঘিওপিয়ার 
দখলে ফ্রান্সকে বাধা দেওয়া । এই উদ্দেস্ট সিদ্ধির জন্য বুটেন ইথিওপিদ্বা 
ও সোমালিল্যাণ্ড অঞ্চলে ইতালীকে উৎসাহিত করতে থাকে । 
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উত্তর-পূর্ব আঙ্রিকায় ইতালীর ভূষিকা নিয়ে আলোচনা! করতে গেলে 
একেবারে ছিতীয় মহাযুদ্ধ পর্বস্ত এসে পড়তে হবে। হ্থতরাং সে প্রসঙ্গ 
উত্থাপনের আগে দেখা যাক, যে হ্দান নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাপ্ডের এত 
প্রতিহন্দিত! সে স্থদানের ভাগ্যে কী ঘটল। 

১৮৯৬ খুষ্টাঝে স্যর হার্বার্ট কিচেনার মাহদি-বিপ্রোহীদের হাতে পযুদম্ত 
মিসরীয় বাহিনী পুনঃসংগঠিত করে সুজান আক্রমণ করেন। প্রকাণ্ঠে 
ঘোষণ! করা হয় ইঙ্গ-মিসরীয় যৌথ দান্নিত্ব ও উদ্যোগে এই আক্রমণ পরিচালিত 
হয়েছে । আসলে সেনাচালনার ভার ছিল বুটিশ অফিসারদের হাতে! তাছাড়। 
খোদ মিসর বুটেনের অধিকারে থাকায় যৌথ-উদ্যোগের কথা অর্থহীন । 
যাই হোক কিচেনার স্ুশৃঙ্খলভাবে রেলপথ নিষ্নাণ করতে করতে দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হলেন। ১৮৯৮ খুষ্টান্বে খাতুর্মী শহরের নিকট মাহুদি- 
বিজ্রোহীর। পরাস্ত হল। মাহ্‌দি-নেতা তার সেনাদলের একাংশ নিয়ে 
পালাতে সক্ষম হলেও পরের বছর তিনি অন্য এক যুদ্ধে নিহত হুন। স্থানে 
আইনত ইঙ্জ-মিসরীয় যৌথ শাসনের বা কনভোমিনিয়াম প্রতিষ্ঠিত হল। 

কিচেনার যখন সসৈন্টে উত্তর থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হুচ্ছিলেন তখন 
মারশ। নামে এক ফরাসী মেজর পশ্চিম থেকে পূর্বে এগোচ্ছেলেন । মারশ 
ও তার ১৫* জন সেনেগালী সৈম্ত কিচেনারের খাতৃমি পৌছোনোর কিছু 
আগে শ্বেতনীল নদীর তীরে ফাশোদায় এসে উপস্থিত হলেন। কিচেনার 
ও মারশ1 বুদ্ধিমানের মতো৷ সংঘর্ষ এড়িয়ে নিজ নিজ সরকারকে ব্যাপারটা 
জানালেন । শ্বভাবত দু'পক্ষই স্দান সম্পর্কে উৎসাহী ছিল। ছু'পক্ষের 
সেনাদল হ্থদদান পৌছোতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করেছে। কাজেই 
মনাস্তরের তীব্রতা যুদ্ধে পরিণত হবার আশঙ্কা! ছিল। কিন্তু বৃটেনের 
সৌভাগ্যক্রমে ফ্রান্স হুদানে বুটিশ অধিকার ত্বীকার করে নের। অবনত এর 
সঙ্গে পশ্চিম থেকে নীল নদে আগত বাহর-এল-ঘাজল ও শাখা-প্রশাখার 
গপর নিজ দখল বজায় রাখতে ফ্রান্স ক্ষীণ প্রচেষ্টা করে। কিন্তু এবানেও 
বুটেন যুক্তি দেয় : যে নীল নদীর জলের ওপর মিসরের জীবন নির্ভরশীল 
ভার জল সরবরাহের অন্তের কর্তৃত্ব সে সহাকরবে না। ফাশোদার মতো 
বাহর-এল-ঘাজলের প্রশ্নও স্রাঙ্দ পেছিয়ে গেল। 

সুদানে ফ্রাঙ্গের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সেনেগাল থেকে ষোমালিল্যাণ 
পর্যস্ত বিশালায়তন সাধাজ্য প্রতিষ্ঠার -শবপ্ন ধৃলিসাৎ হয়। শ্বভাবত ক্রান্সী 


৬ 


সাম্রাজ্যবাদী মহল এতে কম উত্তেজিত হয় নি এবং এর ফলে বৃটিশ বিরোধী 
মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করার সম্ভাবনা ছিল, যদ্দি না ইতিমধ্যে 
জার্ধানীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ফ্রান্সের রাষ্রনায়কদের মনে ভীতির সঞ্চার 
করত। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষে শিশ্পপ্রসার, সাম্রাজ্য উদ্যোগ ও 
নৌবহরের শক্তিবৃদ্ধি ফ্রান্স ও বুটেনকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। 
তার বহিঃপ্রকাশ হুল অধুনা-প্রসিদ্ধ আতাত কর্দিয়াল। ছুই দেশের নেতার! 
নিজ নিজ জনগণকে অতীত বিরোধের কথা ভূলে যেতে আহ্বান জানান। 
এবং ১৮৯৮ সালের তিক্ত ম্থতিকে ভূলে যাবার জন্য ফাশোদার নাম প্স্ত 
বদলানো হয়। 
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আফ্রিকার আধুনিক রঙ্বমঞ্চে ইতালী আবিভূ্তি হয় অনেক পরে। 
জার্ানীর মতে। ইতালীর রাজনৈতিক অনৈক্য এর একটা কারণ। উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় মাঝামাঝি পর্যস্ত ইতালী অনেকগুলি ছোট ছোট 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেগুলি একত্রিত করে এক্যবদ্ধ ইতালী রাষ্ট্রের 
জন্ম হল। বিলম্বিত জাতীয় এঁক্য ও শিল্পায়নের অভাবে আফ্রিকা বিভাজন 
ইতালী অন্ত ইউরোপীয় শক্তির অনেক পেছনে পড়েছিল। 

১৮৭০ সালে রুবাতিন নামে এক ইতালীয় ব্যবসায়ী স্থানীয় সুলতানের 
কাছ থেকে লোহিত সাগরের কূলে আসার নামে ছোট্ট এক শহর কিনলেন । 
কিন্ত স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বাধা! পাওয়ার আশঙ্কায় ১৮৮ 
খৃষ্টাব্ব পর্যন্ত তিনি তার এলাকার দখল করতে এগোয় নি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে 
ইতালী সরকার। রুবাঁতিনকে প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে সমর্থনের 
গ্রতিশ্রতি দিলে আসাব দখল করা হয়। তারপর বুটেনের সোৎসাহ সমর্থনে 
ইতালী উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার কয়েক শ' মাইল উষ্ণ মরুতৃমি অঞ্চল অধিকার 
করে বসে। 

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় প্রধান মন্ত্রী ক্রিসপি ১২০* মাইল লম্া। 
সোমালী উপকূলের (বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে গার্দাফুই 
অস্তরীপ পর্যন্ত) ওপর অধিকার দাবি করেন। এ দাবির ভিতিম্বরুপ 
জাধিবারের ইতালীয় কনসাল সিনর ফিলোনার্দি হঠাৎ আবিষার করলেন 


৬২. 


যে সোমালি উপকূলের উপজাতি প্রধানের! ইতালীয় “আশ্রয্ চাইছেন। 
এই উপকূলের অন্তত একটি অংশ যে জাঞ্িবারের সুলতানের, সেকথা 
১৮৯২ সালে জাঞ্চিবারের “রক্ষক বুটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সহজেই 
একপাশে সরিয়ে রাখা হল এবং মাত্র ১৬০১*০* টাক! বাধিক খাজনার 
বিনিময়ে তথা-কথিত বেজাদির উপকূল ইতালী ইজার! নিল। 

ফিলোনাদির “দেশপ্রেমের” পুরস্কার মিলল। তার স্থাপিত নতুন এক 
কোম্পানী নবাহ্ৃত অঞ্চল শাসন করার ভার পেল। অন্তদিকে ইতালীয় 
সরকার জাঞ্জিবারকে বাধিক খাজনার ও ফিলোনার্দি কোম্পানীকে প্রতি 
বছর সরকারী সাহায্য দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক সাহায্যের 
পরও যখন ফিলোনাদির কোম্পানী নিজের পায়ে ধাড়াতে পারল না তখন 
১৯০৫ সালে ইতালীয় সোমালিল্যাগ্ড উপনিবেশের এই হুল স্ত্রপাত। 

ইথিওপিয়ায় অবশ্ত ইতালীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন ধরনের । ইথিওপিয়ায় 
সাম্রাজ্য বিস্তারে বুটেন ইতালীকে উৎসাহিত করছিল তার কারণ ফ্রান্স 
ইঘিওপিয়! অধিকার করুক বুটেন ত| চায় নি, একথা আমর! আগেই বলেছি। 
এই উৎসাহদানের ফলে ইতালী ১৮৮৫ সালের প্রথম ভাগে মাসাওয়ায় সৈন্ 
বাহিনী পাঠায়। ইতালীয় সেনার! অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা, 
সামরিক ঘাটি প্রভৃতি নির্যাণ করে। ইঘিওপিয়ার উত্তর সীমান্তের কাছে 
ইথিওপীয় ও ইতালীয় বাহিনীর কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়। ১৮৮৭ সালের 
জান্গুয়ারী মাসে এমন একটি যুদ্ধে ছোট এক ইতালীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে 
ধ্বংস পায় । 

কিন্ত ইতালীর সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ইথিওপিয়ায় সিংহাসন নিয়ে 
গৃহযুদ্ধের সুচনা হল। ইতালীয় সমর্থনে মেনেলিক ১৮৮৯ সালে ইথিওপিয়ায় 
সিংহাসনে বসেন। সাহায্যের পুরস্কার ম্বরূপ মেনেলিক ইতালীর সঙ্গে 
উচ্চিয়ালির চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১৮৮৯)। এই চুক্তির ফলে প্রথমত 
ইরিত্রিয়ায় ইতালীর অধিকার ইথিওপীয় মালভূমি পর্যস্ত সম্প্রসারিত হুতে 
দেওয়া হল। দ্বিতীয়ত চুক্তির ১৭ ধারায় বলা হুল, “ইথিওপিয়ার রাজ! 
বৈদেশিক বিষয় পরিচালন! করার জন্য ইতালীয় সরকারের সাহায্য গ্রহণ 
করতে পারবেন।” ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রভাষা আমহারিক-এঃ এই ছিল ১৭ 
ধারার ভাষা । চুক্তির ইতালীয় মূলপাঠে কিন্তু বলা! হয় যে, ইধিওপিয়ার 
রাজা বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতালীয় সরকারের সাহায্য 


ও 


গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছেন। অতএব, ইতালীয় পাঠ অন্থ্যায়ী ইিওপিয়াঁ 
ইতালীর 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হল | এবং ইতালীর প্রধান মন্ত্রী সিনর 
ক্রিসপি অন্য ইওরোপীয় দেশকে নোটিশ দিলেন যে অতঃপর ইখিওপিয়ার 
সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়া ও চুক্তি ইতালীর মাধ্যমে করতে হবে । 

১৮৯০ সালে মেনেলিক স্তান্দ ও রাশিয়ার সঙ্গে কুটনৈতিক আলোচনা 
আরম্ত করলে ইতালী আপত্তি জানায় এই চুক্তিতে যে উচ্চিয়ালি চুক্তির সর্ত 
ভঙ্গ করা হচ্ছে । মেনেপিক শ্বভাবত এ আপত্তিতে কর্পাত করলেন ন!। 

কিন্তু ১৮৯৫ থৃষ্টান্ধে ইধিওপীয় সরকারের কাছে একথা পরিষ্কার হল যে 
ইথিওপীয় প্রদেশ “তিগ্রে'র ওপর ইতালীর নজর আছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ 
সালের মার্চমাসে ইতালীয় সেনাপতি বারাতিয়েরী “তিগ্রের রাজধানী 
আদোয়া'র ওপর এক অতক্কিত আক্রমণ চালালেন। কিন্ত আদোয়া'র রণক্ষেত্র 
হল ইতালীর ওয়াটারল্য । এুদ্ধে ৮০০০ ইতালীয় ৫সনিক সরাসরি নিহত, 
বহু হুত এবং আরো অনেকে বন্দী হল। সেই বছরই আন্গিস-আবাবায় 
শাস্তিচুক্তি স্থাক্ষর করে ইতালী ইথিওপিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ক্বীকার করে নেয়। 

আদোয়া'র যুদ্ধ অন্তত কিছুদিনের জন্ত ইখিওপিয়া তথা মেনেলিকের 
মর্যাদা বাড়ায়। আশেপাশের বনু উপজাতিকে পরাস্ত করে যেনেলিক 
ইঘিওপিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত৷ দৃঢ়তর করেন। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাও চলে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্ত্রে মেনেলিক উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় স্বার্থশালী ইওরো পীয় 
শক্তিবর্গের সঙ্গে একাধিক চুক্তি করে নিজ রাজ্য সীমানা সুসংহত করলেন । 
এই সব চুক্তির মধ্যে ১৯০২ সালের ইন্গ-ইথিওপীয় চুক্তি উল্লেখযোগ্য । 
এই চুক্তির মারফত ইথিওপীয় সরকার : (ক) প্রতিশ্রতি দেয় যে এমন 
কোন বাধ নির্মাণের অন্মতি দেওয়! হবে না যার ফলে ব্র্যুমীল নদী, সোবাৎ 
বা টান দের জলের নীল নদীর দিকে ত্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ব্যাহত হবে। 
(খ) ইথিওপিয়ায় বুটেনকে বাপজ্য চালানোর জন্তে কিছু জমি ইজারা দিতে 
স্বীকৃত হল। (গ) ইথিওপিয়ার মধা দিয়ে সুদান ও উগাগ্ডাকে যোগ করে 
এক রেলপথ নির্মাণ করার অধিকার বুটেনফে অর্পণের প্রতিশ্ররতি দিল । 

কিন্তু ইধিওপিয়া যখন বুটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর সঙ্গে চুক্তি করে নিজের 
অখগ্ততা অক্ুপ্ন রাখার চেষ্টা করছে, তখনও. উ্ি্তি শক্কিবর্গ ইথিওপিয়ায় 
তাদের স্বার্থের কথ! ভূলে যায় নি। উদাহরণ হ্বরূপ উল্লেখ কর! যায় ১৯০৬ 
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সালের ত্রিশক্তি চুক্তির কথা । এচুক্তির হ্বাক্ষরকারী ছিল বুটেন, ফ্রান্স ও 
ইতালী । চুক্তিতে অবশ্ত ইঘিওপিয়ায় কায়েমী অবস্থা (রাজ্যের সীমানা 
ইত্যাদি) বজায় রাখার সংকল্প ঘোষণার সঙ্গে বলা হল যে এখানকার 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন স্বাক্ষরকারী শক্তি হত্তক্ষেপ করবে না, এমন 
কি যদি আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন হুয় তবুও। কিন্তু যদি স্থিতাবস্থা 
বজায় না থাকে তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী ইথিওপিয়ার অখণ্ডতা রক্ষার 
চেষ্টা করবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়লিখিত স্থার্থরক্ষারও প্রয়াস পাবে : 

(অ) নীল-অববাহিকায় জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসর 
ও বৃটেনের স্বার্থ । 

(আ) ইবিব্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড সম্পৃক্ত স্বার্থ । 

(ই) ফ্রান্গের ফরাসী সোমালিল্যাগ্ড সম্পক্ষিত স্থার্থ। 

এই চুক্তি (যার সর্তাবলী কখনও বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় নি) স্থাক্ষর 
কারীদের মতলব যে.কী সে সম্পর্কে আর কোন মোহের অবকাশ রাখল ন।। 
মেনেলিক এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। উত্তরে ফ্রান্স, ইতালী ও বুটেনের 
সরকারী মহল ব্যাখ্যা করে যে চুক্তির ফলে ইথিওপিয়ার সার্বভৌমত্ব কোন 
রকমে ক্ষ কর! হয় নি। 

১৯০৬ সালের পর ইওরোগীয় রাজনীতির জটিলতা এবং ইথিওপিয়ার 
সতর্কতা তার স্বাধীনতা রক্ষা করে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন 
ইতালী টিপ্‌ল আ্যালায়েন্সের অংশীদার হিসাবে জার্মানীর বন্ধু। মিত্রপক্ষ 
ইতালীকে দলে টানার জন্ত ১৯১৫ সালে লগ্নে এক অপ্রকাশিত চুক্তি করে। 
এ চুক্তির ত্রয়োদশ ধারা (১৩) আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা সেটি 
উদ্ধত করছি : 

নীতিগতভাবে ফ্রান্স ও বৃটেন শ্বীকার করছে যে জার্মান উপনিবেশ 
অন্তরূক্তির ফলে যদ্দি এরা তাদের আফ্রিকার সাম্রাজ্যের আরও সম্প্রসারণ 
করে, তবে ইতালী সমাজ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে । বিশেষ করে৷ 
ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, ইরিত্রিয়৷ ও লিবিয়া! এবং পার্খববর্তী ফরাসী ও বুটিশ 
উপনিবেশের মধ্যেকার সীমাস্ত প্রশ্ন ইতালীর অন্থকূলে সমাধান করার মধ্য 
দিয়েই এই ক্ষতিপূরণ দেয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম/নীর পরাজয়ের ;?পর আফ্রিকায় জার্ানীর উপনিবেশ: 
হিত্রপক্ষের মধ্যে বাটোয়ারা হয়ে গেল। বুটেন পেল টোগোল্যাণ্ডের 
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পশ্চিমাংশ, ক্যামেরুদ্সের পশ্চিমাংশ এবং জার্ান পূর্ব আফ্রিকার বৃহত্বর 
অংশ (ট্যাঙ্গানাইকা ), ফ্রান্স টোগোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ ও ক্যামেরুদ্দের পূর্বাংশ 
বেলজিয়াম জার্মান পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুত্ততর অংশ (রুয়া্ডা উরুপ্ডি) এবং 
দক্ষিণ আফ্রিক ইউনিয়নের ভাগ্যে জুটল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা । অবশ্ 
এই সমস্ত দেশ লীগ অফনেশন্সএর তত্বাবধানে ম্যাণ্ডেট হিসাবে শাসিত 
হতে লাগল। যাই হোক এ ব্যবস্থা ইতালীর উপনিবেশিক সম্প্রসারণের 
কামন৷ চরিতার্থ হয় নি। এবং ভার্সাই চুক্তিতে ইতালীর পাওনা বিশেষ 
কিছু হয় নি বলে ইতালীর রাষ্ট্রনেতারা বিক্ষুব্ধ হলেন । 

_. ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অবশ্ত ইত্তালী তার 
উপনিবেশের সীমান্তে সামান্য কিছু এলাকা লাভ করে। এর মধ্যে কেনিয়ার 
উত্তর-পূর্বে স্থিত জুবাল্যাণ্ই হচ্ছে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। বৃটেনের 
সম্মতিতে জুবাল্যাও্ড ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

ইতালী কিন্তু ইথিওপিয়ার কথ! ভোলে নি। এবং বুটেনও নয়। 
ইথিওপিয়ায় বুটেনের নিজের কিছু স্বার্থ ছিল। তাছাড়া বৃটিশ নেতার! 
হয়ত ভেবেছিলেন ইথিওপিয়ার ওপর দিয়ে যদি ইতালীকে খুশী করা যায় 
তো মন্দ কি? ১৯২৬ সালে বৃটিশ উদ্যোগে ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচন৷ শুরু 
হয় এবং দুই শক্তি স্থির করে : 

(ক) টান! হদদে (ইথিওপীয়ার উত্তর-পশ্চিম) বাধ এবং স্থান 
থেকে টান। হুদ পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণের উদ্দেশ্টে ইথিওপীয় সরকারের 
অন্গমতি পাবার চেষ্টায় ইতালী বুটেনকে সমর্থন করবে। তার বদলে, 
ইথিওপিয়ার পশ্চিমাংশের মধ্য দিয়ে ইরিত্রিয়া থেকে সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত 
রেলপথ নির্মাণের অন্থমতি প্রার্থনায় বুটেন ইতালীকে সমর্থন করবে। 

(খ) ইথিওপিয়ার পশ্চিমাংশে এবং যে অঞ্চল দিয়ে উল্লিখিত রেলপথ যাবে, 
সে অংশে ইতালীর একচেটিয়া অর্থ নৈতিক প্রভাব বুটেন কতৃক ত্বীকৃত হবে। 
এই অঞ্চলে অর্থ নৈতিক স্থযোগ স্থবিধার জন্য ইথিওপিয়ার কাছে ইতালীর 
অনুরোধ বুটেন সমর্থন করবে। অবশ্ট টানা হদে বাধ নির্মাণের কনসেশন 
পাবার পরেই এই সমর্থন বুটেন দেবে। অন্যদিকে ইতালী নীলনদের জল- 
প্রবাহ হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার দেয়। কোন হ্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্ত 
দুটি রাষ্ট্রের এমন প্রকাশ্থ চুক্তি সভ্য ইতিহাসে বিরল। 

ইথিওপিয়! ম্বভাবতঃ প্রতিবাদ জাপন করল শুধুমাত্র বুটেন ও ইতালীর 


ডত 


কাছে নয়, লীগ অফ নেশন্সএর দরবারেও। (ইতিমধ্যে ইঘিওপিয়! লীগের 
সাশ্তপদ লাভ করেছে)। বুটেন ও ইতালী আত্মপক্ষসমর্থনে বলে, এ 
চুকির ফলে ইঘিওপিয়ার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুঞ্ন করার চেষ্টা হচ্ছে না, 
শুধু বুটেন ও ইতালীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাই রোধ করা 
হচ্ছে মাত্র। ঠিক হুল যে লীগ অফ নেশন্স প্রকাশিত টিটি সিরিজ-এ 
( আস্তর্জাতিক-চুক্তি ও সন্ধি তালিকায়) ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির সঙ্গে ইথিওপিয়ার 
প্রতিবাদ পন্রও প্রকাশিত হবে। 

ইতিমধ্যে ইঘিওপিয়ার রাজার উদ্যোগে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে: সৈন্যদলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র 
প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৩১ সালে রাজা দেশকে এক সংবিধান উপহার 
দিলেন। এ সংবিধানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হলেও সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতা সহ পার্লামেন্টের প্রবর্তন করা হল। শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থারও 
সংস্কার সাধিত হল। কিন্তু ইথিওপিয়ার আভ্যন্তরীণ প্রগতি শান্তিপূর্ণভাবে 
চলতে পারে নি কারণ ১৯৩৫ খুষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্ট ইতালী 
ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। 

আমরা! আগে বলেছি আদোয়া"র পরাজয় (১৮৯৬) ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী 
মহল ভুলতে পারে নি। ইঘিওপিয়ার খণ্ডীকরণ ও অন্তত কিছু অংশ দখল 
ইতালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনার এক বড় অঙ্গ ছিল। ইতিমধ্যে 
অবশ্ত ইতালী ও ইথিওপিয়া উভয়েই লীগ অফ নেশন্সের সাদস্ত হয়েছে এবং 
সে হিসাবে তারা কভেনাণ্টে বণিত কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে 
নিয়েছে যেমন পররাজ্য আক্রমণ থেকে বিরত হওয়ার দায়িত্ব । এ ছাড়া 
১৯২৮ সালে এ দুই শক্তি একটি বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তিও শ্বাক্ষর করেছে। 

এধরনের নৈতিক ও কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা অবস্ত কোন কালে 
সাআজ্যবাদের পথে বাধা হয়ে দাড়ায় নি এবং ইতালীর ক্ষেত্রেও তার 
ব্যতিক্রম হল না। ১৯৩৪ সালের গোড়া থেকে ইতালীয় উপনিবেশ ও 
ইথিওপিয়ার সীমান্তে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। ইতালী অভিযোগ করে যে 
ইথিওপ্য়ানর! সীমান! লঙ্ঘন করে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও ইবিক্রিয়ায় 
ঢুকে অত্যাচার করেছে। আসলে এগুলো! প্রায়শই বহুকাল প্রচলিত 
উপজাতীয় ছন্দ এবং এতে ইওরোপীয় শাসকদের নির্ধারিত রাজনৈতিক 
সীমান! গণ্য নয়। অবস্থা কিন্ত চরমে ওঠে ১৯৩৪ সালের ডিসেঘর মাসে 


৬৭ 


যখন ইথিওপিয়ার সীমানার প্রায় পঞ্চাশ মাইল অভ্যন্তরে ওয়াল-ওয়াল নামক 
স্থানে, ইতালীয় ও ইথিওপীয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেল। ছু'পক্ষই 
সঙ্গে সঙ্গে অপরের আক্রমণের প্রতিবাদ করল। 

ইঘিওপিয়া লীগ অফ. নেশন্স-এর কাছে আবেদন জানালে। প্রধানতঃ 
ফ্রান্স ও বুটেনের চাপে ইতালী ওয়াল-ওয়াল ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য এক 
কমিশন বসাতে রাজী হয়। কিন্তু পরবত্তা কয়েক মাসে অনুসন্ধান কমিশনের 
কাজ বিশেষ কিছু এগোয় না। এপ্রিল মাসে বৃটিশ ফরাসী ও ইতালীয়, 
মন্ত্রিগণ স্ত্রেসা সম্মেলনে মিলিত হলেন । কিন্তু আফ্রিকায় শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা, 
তাদের বিচলিত করে নি। ভ্ত্রেসা সম্মেলনের ঘোষণাপব্জে তিন শক্তি এই 
সংকল্প গ্রহণ করল যে তারা ইওরোপের শাস্তি বিপন্ন করতে পারে “এমন যে 
কোন একপাক্ষিক চুক্তিভঙ্গ” প্রতিরোধ করবে। সম্মেলনে মুসোলিনির 
উপস্থিতি সকলকে ম্মরণ করিয়ে দেবে কেন সাধারণভাবে শান্তির কথা না 
বলে ইওরোপের শান্তির কথ! উচ্চারিত হুল। 

লীগে যেহেতু ফ্রান্স ও বুটেনের নেতৃত্ব ছিল স্থতরাং লীগ ইথিওপীয়, 
যুদ্ধে কোন্‌ পথ নেবে সে কথা সহজেই অঙ্ুমেয়। যাই হোক, স্ত্রেসা 
সম্মেলনের পর ওয়াল-ওয়াল কমিশন সর্ববাদি সম্মত রিপোর্ট পেশ করে যে 
ওয়াল-ওয়াল সংঘর্ষের জন্য কোন সরকারই দায়ী নয়। (যদিও ওয়াল-ওয়াল 
ইথিওপিয়ান সীমান্তের প্রায় ৫* মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত।) বুটেন ও 
ক্রাম্দ একাধিকবার ইিওপিয়ার ক্ষতি করে ইতালীকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস 
পায়। কিন্ত ইতালীয় সরকার প্রতিবার তা প্রত্যাখ্যান করে । তখন লীগ 
কাউন্সিল এক সিদ্ধান্তে ইথিওপিয়াকে “সাহায্যের পরিকল্পনা" এবং ইঘিওপিয়া 
ও ইতালীর মধ্যে সীমান্ত পুনবিস্তাসের প্রস্তাব করে। কিন্ত এ গ্রন্তাব গ্রহণের, 
অল্পকাল পরে পৃর্ণোগ্যমে ইতালীর আক্রমণ শুরু হল। 

৮ই অক্টোবর লীগ কাউন্সিল ইভালীকে আক্রমণকারী বলে এক প্রস্তাব 
গ্রশ্থণ করল (শুধুমাত্র ইতালী এর বিপক্ষে ভোট দেয়)। তারপর লীগ 
আযসেম্বলীর ৫৮জন সদন্তের মধ্যে ৫১ জনের সম্মতিক্রমে ইতালীর বিরুদ্ধে, 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঠিক হল: লীগ 
'স্দন্ার। র 

€ফ) নিজ নিজ, দেশ থেকে ইতাবীকে যে কোন রকমের খণদান, 
বন্ধ করবে ও (খ) যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় পণ্য. 


৬৮, 


ইভালীতে রপ্তানী বন্ধ এবং (গ) ইতালী থেকে সব রকমের পণ্য আমদানী 
খারিজ করবে। 

১৯৩৫ সালের ১৮ই নভেম্বর লীগের ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুস্ত হল কোন 
দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে বলে রাধা! ভাল যে এই 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যপক ও পুঙ্থানপুঙ্খরূপে প্রয়োগ কর! ছয় নি। প্রথমত 
ইতালীয় জাহাজের হুয়েজ খাল ব্যবহার বন্ধ করার ফোন ইচ্ছা বৃটেন ও 
ফ্রান্সের ছিল না দ্বিতীয়ত অনেক জিনিস যা যুদ্ধ চালাবার পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় যেমন পেট্রল ইতালীতে প্রেরণ বেআইনী করা হায় নি। 

লীগের নেতৃস্থানীয় শক্তি ফ্রান্স ও বৃটেনের এ অনিচ্ছার কারণ ম্পষ্ট। 
ফ্রা্স হিটলার বিরোধী ফ্রণ্টে ইতালীর অংশগ্রহণ চাইছিল। স্তরাং 
ফরাসী সরকার এমন কিছু করতে চায় নি যাতে ইতালী ফ্রান্সের শক্র হুয়ে 
পড়ে। বুটিশ সরকার ও বুটিশ সামরিক শক্তি ইথিওপিয়ার ম্বাধীনতা 
রক্ষার নিয়োগ করতে চায় নি, এই যুক্তিতে যে অদূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার 
কাজে তার প্রয়োজন হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এই নিক্ষিয়তা আসলে 
তৎকালীন ফ্যাসিস্ট তোষণ নীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 

এমন অবস্থায় যখন যুদ্ধের প্রথম তিনমাস ইতালী ইথিওপিয়ার প্রধান 
সৈন্তবাহিনীকে নিমূর্ল করতে পারল না, তখন ফরাসী ও বুঁটিশ রাজনৈতিক 
মহল নতুন করে ভাবতে শুরু করে। ফ্রান্স ভাবল ইতালীর অসাফল্যে 
মুসোলিনি হিটলার বিরোধী স্রণ্ট ত্যাগ করবেন কারণ লীগের শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন অন্যদের সঙ্গে বুটেন এবং ফ্রাসও সমর্থন করে। . বৃটিশ 
নেতাদের কেউ কেউ ভয় পেলেন, ইঘিওপিয়ায় কিছু করতে না পেরে বুঝি 
বা মূসোলিনি মরিয়া হয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন! 

এই সময়ে বৃটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারী শ্তর স্যামুয়েল হোর, ফরাঁসী নেতা 
শ্রী লাভালের সঙ্গে মিলে ইখিওপিয়ায় শাস্তি স্থাপনের এক পরিকল্পনা তৈরি 
করেন। এই পরিকল্পনায় ইখিওপিয়ার এক বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রায় ২ ভাগ 
ইতালীর নিকট সমর্পণ এবং বিনিময়ে বুটিশ সোমালিল্যাণ্ডের এক অংশ 
ইথিওপিয়াকে হস্তাস্তরণের প্রস্তাব ছিল। 

প্রকাশিত হুলে এই পরিকল্পনা বুটেনের জনমত কতৃর্ক এমনভাবে 
ধিক্ক ত হয় যে স্তর স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করতে বাধ হন। হোর লাভাল 
পরিকল্পনার কথা আর শোন যায় না। 


৬১৯ 


ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে এবং ইতালীয় বাহিনী আরো ভ্রতগতিতে 
অগ্রসর হতে থাকলে ১৯৩৬ সালের ১লা মে হাইলে সেলাসি দেশত্যাগ 
'করেন। কয়েকদিন বাদে আদ্দিস আবাবার পতন হয় এবং ৯ই মে নতি 
রাজা ইঘিওপিয়ার সম্রাট পদাভিষিক্ত হলেন । 

এইভাবে আফ্রিকার শেষ ম্বাধীন রাজ্যের পতন হল। বহুদিন থেকে 
ইওরোপের একাধিক দেশ ইথিওপিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করছিল। 
কিন্তু ইঘিওগীয় সরকারের সতর্কতা এবং ভৌগোলিক কারণে তাদের উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধ হয়নি । লীগ অফ. নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকে আশা করেছিলেন, 
দুর্বল জাতির স্বাধীনত। ও নিরাপত্ত! স্থৃরক্ষিত হবে। একটি বৃইৎ শক্তির 
হুস্কারের সামনে লীগের নপুংসকতা প্রমাণ করল তথাকথিত যৌথ নিরাপত্তার 
ভিত্তি কত দুর্বল। পরবর্তা কয়েক বছরে সার! ছুনিয়াকে এই যৌথ 
নিরাপত্তার অভাবের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। 

ইথিওপিয়া অল্প কয়েক বছর ইতালীর অধীন থাকে । ১৯৪১ সালে বৃটিশ 
বাহিনী ইখিওপিয়াকে মুক্ত করলে হাইলে সেলামি পুনরায় ইথিওপিয়ার 
নংহাসনে অধিষ্ঠিত হুন। 

আফ্রিক৷ বিভাজনের সামগ্রিক রূপরেখাটি এবার স্পষ্ট হয়ে আমাদের 
কাছে ধরা পড়েছে। 

বিশ বছরের ও কম সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। কী অসাধারণ 
গতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তা৷ সহজে অনুমেয়। 

ইতালী, জার্মানী, পতুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও বৃটেন ছাড়া এ যুগের 
ইতিহাসে অংশ নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র প্রজাতন্ত্র, পূর্ব আফ্রিকায় 
জাঞ্জিবার এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ইিওপিয়া। কিন্তু এতগুলি প্রতিদবন্দী 
থাকা সত্বেও আফ্রিকার মাটিতে বড়গোছের যুদ্ধ হয় নি। ধিপাক্ষিক চূক্তি 
ও বহুপাক্ষিক সম্মেলন কি বা বড় জোর ছোটখাট রকমের সংঘর্ষের মারফত 
বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে। 

সর্বগ্রাসী বিভাজন প্রক্রিয়ায় আফ্রিকার দ্বাধীন রাজ্য বলতে অবশিষ্ট 
ছিল শুধু ইথিওপিয়া। তাও ১৯৩৬ সালে কয়েক বছরের জন্ত ইতালীর 
সাম্রাজ্য ভূক্ত হয়। এখানে লাইবেরিয়ার ও নামোল্পেখ করা উচিত। 
কারণ মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের উপনিবেশ লাইবেরিয়! ১৮৪৭ সালে স্বাধীন 


রাষ্ট্রকূপে স্বীকৃতি পায় এবং আজ পর্যস্ত সে স্বাধীনতা অস্ষুপ্ন আছে। কিন্তু 
এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকার উদ্যোগে । আর তার স্বাধীনতা ও 
অনেকাংশে রক্ষা করেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্্র। যে যুগের কথা বলছি তখন 
পর্যন্ত খাটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের মর্যাদা লাইবেরিয়াকে দেওয়া যেত কিন! সন্দেহ । 

ইথিওপিয়ার শ্বাধীনতা রক্ষার মূলে ছিল স্থসংহত রাজশক্তি। আফ্রিকার 
অন্যত্র ছুই একটা বিচ্ছিন্ন এলাক! ছাড়া আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সব্তিত 
ইওরোপীয় বাহিনী যাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে তারা ছিল অন্ত্রসঙ্জা ও 
সংগঠনে উভয় দ্রিকেই অনগ্রসর । কুটনীতির খেলাতে ও ইথিওপিয়া ছাড়া 
অন্ত আফ্রিকান রাজশক্তি ইওরোপীয় শঠতা ও চাতুর্ষের কাছে দাড়াতে 
পারে নি। প্রতিছবন্দ্বী বিভিন্ন শক্তি এমন কি শক্রভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে পর্যন্ত 
যোগাযোগ রক্ষা করা, এক শক্তিকে অন্যের বিরুদ্ধে খেলানো, কোন ষড়যন্ত্র 
হলে বিশ্বজনমতের সামনে তার 'মুখোস' খুলে দেওয়া প্রভাতি যেসব উপায় 
মারফত যুদ্ধ ছাড়। নিজ স্বাধীনত1 রক্ষার সম্ভাবনা থাকে, সে সব ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার মতো! রাষ্ট্রীম সংগঠন এদের ছিল না। 

ইওরোপের আফ্রিকা বিজয় তাই কোন আফ্রিকান শক্তি রোধ করতে 
পারে নি। 


৭১ 


ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ইওরোপীয় ওপনিবেশিক শাসন ও তার প্রভাব 


এক 


বিভিন্ন ওপনিবেশিক নীতির তুলনামূলক আলোচনার সব থেকে উপযুক্ত 
ক্ষেত্র হল আফ্রিকা। কারণ অন্য কোন মহাদেশে এত বেশী সংখ্যক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমাবেশ ঘটে নি। ১৯৬ সালের গোড়ায় আফ্রিক৷ 
মহাদেশ যে যে সামাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশিক শাসন চালাচ্ছিল তারা 
হল : গ্রেট বৃটেন, ফ্রা্স, বেলছিয়াম, পতুগাল, স্পেন ও ইটালী। এর 
মধ্যে প্রথম চারটি দেশের উপনিবেশিক নীতি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা 
করব। কারণ সাহারার দক্ষিণে (যে অঞ্চল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ) 
স্পেনের অধিকার নগণ্য । আর ২য় মহাযুদ্ধের পরে আমাদের আলোচ্য 
অঞ্চলে ইতালী মাত্র ১* বছরের জন্মে (১৯৫-৬০) একটা অঞ্চলে 
( সোমালিল্যাণ্ড) শাসন করেছে, তাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের অছি পরিষদের 
তত্বাবধানে । সহজ কথায়, যে আফ্রিকা সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত সেখানে 
প্রধানতঃ চারটি ইওরোপীয় শক্তির উপনিবেশিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে : 
গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পতুগাল। এ অধ্যায়ে আমরা দেখাবার 
চেষ্টা করব কেমন করে এ সব দেশের ওপনিবেশিক নীতি আফ্রিকার 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গতি-প্রক্কতি অংশতঃ নির্ধারিত করেছে। 

বৈদেশিক নীতির সঙ্গে পনিবেশিক নীতির পার্থক্য ছল এই যে কোন 
দেশের বৈদেশিক নীতি অন্ঠান্ত ত্বাধীন দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে, 
আর তার উপনিবেশিক নীতি ঠিক করে তার অধীনস্থ দেশের মানুষকে 
কিভাবে শাসন করা হবে। মূলতঃ অবশ্ঠ ছুই নীতির উদ্দেশ্য এক) ব্যাপক 
অর্থে দেশের--আর সন্কীর্দ অর্থে শাসক সম্প্রদায় কিংবা শ্রেণীর-_দ্বার্থ রক্ষা 
করা। স্থার্থরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতিতে বলপ্রয়োগ যেমন একমাত্র উপাম় 
নয়, গুপনিবেশিক নীতিতেও তেমনি জোর করে ওপনিবেশিক জনসাধারণের 
স্বাধীনতা আন্দোরন বন্ধ কর! সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থ-রক্ষার একমাত্র 
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উপায় নয়। ইতিহাসে আমরা তাই দেখি সাম্রাজ্যবাদী সরকার নামা কায়দায় 
নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ও রক্ষা করার চেষ্টা করেছে : কখনও বলগ্রয়োগে ম্বাধীনতা 
আন্দোলন দমন করে, কখনও ঁপনিবেশের অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করে, আবার কখনও ব৷ মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে আপোস করে। 
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পনিবেশিক নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য নিজেদের ্বার্থরক্ষা! হলে, প্রশ্ন 
আসে কী ধয়নের রাজনৈতিক লক্ষ্য গ্রহণ করলে এবং কী উপায়ে লক্ষ্যে 
পৌছাতে চেষ্টা করলে ব্যাপক অর্থে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করা যাবে। কোন 
ওপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের মূলকথা! হুল যেখানে সেই নীতি 
প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিস্তৎ। ইওরোপীয় 
শাসকের তাদের নিজের নিজের উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। ধরা যাক ইংল্যাণ্ডের কথা। ২য় মহাযুদ্ধের 
পর বুটিশ ইপনিবেশিক নীতির বহুঘোষিত লক্ষ্য হল যে উপনিবেশগুলোকে 
ভবিষ্যতে আহন্ষ্ঠানিক রাজনৈতিক ম্বাধীনতা৷ দেওয়। হবে। আনুষ্ঠানিক 
রাজনৈতিক ম্বাধীনতা দেওয়া মানে পুরোপুরি গ্রতৃত্ব ত্যাগ কিন! কিংবা 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিন! রাজনৈতিক ম্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতা 
বলা যায় কিনা; এসব তর্কের মধ্যে আমরা এখানে যেতে চাই লা। 
রাজনৈনিক ্বাধীনতা৷ বলতে আমরা দেশশাসনের কতকগুলো মৌলিক 
অধিকার বুঝি। এবং ভবিষ্যতে এই অধিকারগুলো উপনিবেশের লোকদের 
হাতে ফিরিয়ে দেওয়া: এইটে হল বৃটিশ ওপনিবেশিক নীতির হ্বীরুৃত 
রাজনৈতিক লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ ওপনিবেশিক নীতি সন্ত স্বাধীনতা 
পাওয়া দেশকে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকারও দেয়। এই 
অধিকার প্রয়োগ করে ব্রদ্ষদেশ ও স্থ্দান কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছে। 

বুটিশ &পনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে ফরাসী, বেলজিয়ান 
ও পতুগীজ উপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের তুলনা করা যাক। 
১৯৫৯ সালে বেলজিয়ান উপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিবতিত 
হবার আগে পর্যন্ত কঙ্গো ও রুয়াণ্ডউরুপ্ডির বেলজিয়ান শাসকেরা কখনও 
তাদের অধীনস্থ দেশের শ্বাধীনতার কথা ভাবতে পারতেন না। এ বিষয়ে 
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পতুশিজ পনিবেশিক নীতিও বেলজিয়ান নীতির দোসর ছিল। পতৃগাল 
ও বেলজিয়ান এই ছুই দেশের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর আলাদ! সত্ব! বলতে 
কিছু ছিল না, তাদের বলা হত পতুগাল ও বেলজিয়ামের সাগর-পারের 
জেলা । পতুগীজ শাসনতত্ত্রের ১৩৫ ধারায় স্পষ্টই বল! হয়েছে উপনিবেশ- 
গুলো হল পর্তুগীজ রাষ্ট্রের অবিচ্ছেন্ অংশ । আঙ্গোলা, মোজান্বিক ও 
বেলজিয়ামের কোন খুদে জেলাশাসকের সঙ্গে। শুধু তফাত ছিল এই যে, 
'জেলা-শাসক' অর্থাৎ গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল এখানে বিদেশী ৷ এবং “জেলা 
অর্থাৎ উপনিবেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু 
ছিল না। একদিকে বৃটিশ নীতি অন্তদিকে পৃগীজ ও বেলজিয়ান 
ওপনিবেশিক নীতি : এই দুয়ের মাঝামাবি ছিল ফরানী ওপনিবেশিক নীতি 
(১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে )। সাধারণভাবে ফরাসী 
উপনিবেশগুলির পৃথক সত্তা কখনও অন্বীকার কর! হয়নি (ব্যতিক্রম 
আলজেরিয়া ও কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল)। রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে 
উপনিবেশের জনসাধারণ পুরোপুরি বঞ্চিতও ছিল ল1। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে, 
সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার ১৯৫৮ সালের আগে কোন: 
উপনিবেশ পায় নি। ফরাসী নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল উপনিবেশের 
মানুষদের ফরাসী বানানো ; ফরানী ভাষায় তাই তাদের শিক্ষা দেওয়া হত, 
ফরালী রীতিনীতি, আদ্বকায়দা শেখানো হত। শিক্ষিত ও কেতাছুরত্ত 
হয়ে উঠলে খাস ফ্রাঙ্গের লোকদের সঙ্গে মোটামুটি সমান অধিকার উপনিবেশের 
অফরাসী অধিবাসীরাও পেত। এই ফরাসীকরণ নীতির সন্ধে সামগরস্ 
রেখে উপনিবেশগুলিকে ফরাসী ইউনিয়ন ত্যাগের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছিল। সত্যি তো, এত কষ্ট করে সাআাজ্যের কালো ও বাদামী 
লোকদের যখন ফরাসী বানানো হুল, তখন আবার ওদের ইউনিয়ন থেকে 
বেরিয়ে চলে যেতে দেওয়া কেন? 

সে যাই হোক, এই সব রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসারে ইওরোপীয় শাসকেরা 
'তাদদের আফ্রিকান সাম্রাজো বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেছে। 
বেলজিয়ান ও পতুসীজ উপনিবেশে এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও শ্থাধীনতা' 
দেবার কথা ওঠে নি। সুতরাং বেলজিয়ান কঙ্গো, মোজাখ্বিক ও আজ্োলাতে 
আক্রিকানদের ভে!ট দেবার প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হবার ও রাজনৈতিক 
সংগঠন গড়ার অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। পতৃগীজ আফ্রিকায় অবশ্থ 


৭৪8 


তথাকথিত “আপিমিলাডো'দের পতুগালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবার 
অধিকার দেওয়া হয়। “আসিমিলাডো' পদবাচ্য হতে গেলে আফ্রিকানদের 
পতুগীজ ভাষা শিখতে হয়, খৃষ্টান হতে হয়, এবং নিজেদের আচার-ব্যবহার 
সযত্বে পরিহার করে ইওরোপীয় ধরনে জীবনযাপন করতে হয়। কিন্তু ১৯৫০ 
সনের হিসাবে দেখা যায়, ৫০* বছরের শাসনের পর ৪০ লক্ষ লোকের দেশ 
'আঙ্গোলায় মাত্র ৩০,০০০ অধিবাসী 'আসিমিলাডো" হয়েছে। এবং তাদের 
মধ্যে অধিকাংশ হুল বর্ণসঙ্কর। োজান্বিকের অবস্থা আরও খারাপ। 
সেখানে, ৫৬ লক্ষের বেশী অধিবাসীর মধ্যে ১৯৫০ সালে 'আলিমিলাডো'দের 
সংখ্যা! ছিল মান্ত্র ৪,৪০০ । সংখ্যাল্পতার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, 
“আসিমিলাডো”রা তাদের নিজের নিজের দেশে শাসনক্ষমতার কোন ভাগ 
পায় নি। কারণ পতুগিজ আফ্রিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপ্রতিষ্ঠান 
বলতে কিছু নেই যেখানে দেশের জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত 
করে পাঠাতে পারে এবং যার মারফত আইন প্রণয়ন কিংবা শাসন পরিচালনা 
করা৷ হুয়। 

বেলজিয়ান কঙ্জোর অবস্থা ১৯৫৮ সালের আগে পতুগীজ আফ্রিকার 
তুলনায় আরো খারাপ ছিল। শাসন কিংবা শাসন কাজে সাহায্য করার 
জন্ে সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সেখানে 
ছিল না । পতুগিজ আফ্রিকার “আপিমিলাডো' ব্যবস্থার মতো এখানে হশ্মাত্রি- 
ক্যুলাসিঙ্র, ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হয়, ষার কল্যাণে কতকগুলো বিশেষ শর্ত 
পূরণ করে আফ্রিকানর! কয়েকবিষয়ে ইওরোপীয়দের সঙ্জে সমান নাগরিক 
অধিকার পেত। কিন্তু ব্যবস্থার মারফত তাদের কোন রকমের রাজনৈতিক 
অধিকার দেওয়া হয় নি। ভোটের অধিকারের কথাই ওঠে না। কারণ 
খাস বেলজিয়ান সাহেবদের কঙ্জোর শাসন চালাবার জন্তে ভোট দিয়ে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা ছিল না। সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে : ১৯৫২ 
সাল পর্যস্ত মাত্র ৪৫২ জন আফ্রিকান 'ইম্মাব্রিক্যুলাসিআ'-এর প্রমাণ শ্বরূপ 
“কার্ড ছ্যু মেরিত সিভিক' পায়। অবশ্য এদের মধ্যে কাউকে কাউকে গভর্নর 
জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদে স্থান দেওয়া হত। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদের 
সত্যিকারের শাসনক্ষমতা কিছু ছিল না। এবং *ইন্মাত্রিক্যুলাসিঅ' শেষ 
করা আফ্রিকানদের লে পরিষদে জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আসতে 
হত না। তাদের মনোনয়ন করতেন সরকারী কর্তৃপক্ষ । | 


ণ৫ 


আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে (চতুর্থ প্রজাতস্বে) অবশ্ত কিছু কিছু 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। ফরাসী-শানিত প্রতি অঞ্চলে 
একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ থাকত। তার প্রধান কাজ ছিল অর্থসংক্রান্ত 
বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা (যেমন বাজেট পাসকব] ইত্যাদি )। উপনিবেশের জন্য 
আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানত: ফ্রাঙ্দের আইনসভার হাতে ছিল। 

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশী উন্নত স্তরে পৌছায় বৃটিশ 
অধিকৃত অঞ্চলে । আগেই বলা হয়েছে বৃটিশ ঁপনিবেশিক নীতির চরম 
রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে উপনিবেশগুলোকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া । 
আজকের পৃথিবীতে যাতে উপনিবেশের জনসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারে সে জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীপতা৷ 
দেবার আগে চাই উপযুক্ত প্রস্ততি কোন বুটিশ উপনিবেশের সংবিধান 
বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে উপনিবেশটি মোটামুটি 
নীচের কয়েকটি স্তরের মধ্যদিয়ে ত্বাধীনতার পথে এগিয়েছে £ (ক) সর্বপ্রথমে 
উপনিবেশ দখলের পর কিছুদিনের জন্য সামরিক শাসন প্রবর্তন। যে সব 
অঞ্চল কোন বেসরকারী চার্টার্ড কোম্পানী (থা ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ) 
দখল করেছে, সেখানে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যতদিন না বুটিশ 
পার্লামেন্ট সে অঞ্চলের শাসনভার শ্বহন্তে গ্রহণ করে । (খ গভর্নরকে সাহায্যের 
জন্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠন । (গ) উপদেষ্টা পরিষদের আইন পরিষদে রূপায়ন 1 
(ঘ) আইন-পরিষদে অল্পসংখ্যক বেসরকারী সদস্য নিয়োগ । (ও) আইন- 
পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা । 
(চ) আইন-পরিষদে বেসরকারী (নির্ধারিত ও মনোনীত ) সদহ্থাদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠত। লাভ। (ছ) আইন-পরিষদে নির্বাচিত স্স্যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ । 
€জ) দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা । (ঝ) আভ্যন্তরীণ ক্ষেতে শ্বায়ত্তশাসন 
অধিকার দান। (ঞ) পূর্ণ স্বাধীনতা। 

প্রতি পরধায়ে গ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (প্রধানতঃ আইন-পরিষদ) 
উত্তরোত্তর বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। (ব) ও (এ)-তে এসে গভর্নরের হাতে 
্স্ত অতিরিক্ত ক্ষমত! ও বুটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা উপনিবেশের অধিবাসীদের 
ফিরিয়ে দেওয়া হয়। উপনিবেশ আনুষ্ঠানিক শ্বরাজ পায়। 

আমরা অবশ্থ বলতে চাই ন' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিঃস্বার্থভাবে উপনিবেশের 
জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করে। আগেই বল! হয়েছে 


ণঙ 


সব উপনিবেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হল, উপনিবেশে নিজদের স্থার্থসংরক্ষণ। 
কখনও কখনও অত্তন্ত স্থল ও ক্রুর শ্বৈরাচারী শাসন পরিচালনার মাধ্যমে 
এমন স্বার্থরক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই 
প্রয়োজন হয় উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আপোস করার, দরকার 
হলে তাকে ম্বীকার করে নিয়ে তার হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা তুলে দ্রেবার। 
মুক্তি আন্দোলন কোন স্তরে উঠলে আর প্রত্যক্ষ শাসন চলবে না। তার 
সঙ্গে রফা করতে হবে, অন্ত রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিনিময়ে বিনা 
রক্তপাতে তার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, বানু বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ সযত্বে এসবের হিসাব করে থাকে । 
বৃটিশ পনিবেশিক নীতির তুলনায় ফরাসী ওপনিবেশিক নীতি ( চতুর্থ 
প্রজাতন্ত্র প্যস্ত ) অনেক বেশী কেন্ত্রান্থগ ৷ পূর্বেই বল! হয়েছে, পঞ্চম প্রজাতিস্ত্ের 
জন্মের আগে পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশগুলির ফরাসী ইউনিয়ন ছেড়ে যাওয়ার 
অধিকার ছিল না । কোন উপনিবেশ সবচেয়ে বেশী যা আশা করতে পারত 
তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রাতিনিধিত্বমূলক পরিষদ যার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পার্লামেন্টে এবং ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধি 
প্রেরণের অধিকারও উপনিবেশগুলিকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ফ্রান্সের অন্যান্য 
গ্রতিনিধির সঙ্গে পাশাপাশি বনে ফ্রান্স তথ। ফরাসী সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ 
করার ক্ষমতা উপনিবেশের প্রতিনিধিব। পেতেন। এর ফল হয়েছিল এই যে 
ফরাসী সাম্রাজোর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক 
ংগঠনগুলো! প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করত। ফ্রাঙ্গের অমিক আন্দোলনের 
সঙ্গে উপনিবেখের শ্রমিক আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হত। অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে ফরাসী রাজনৈতিক দলের শাখা উপনিবেশে স্থাপিত হয়েছে। 
ফরাসী নেতারা ওঁপনিবেশিক অধিবাসীর্দের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন | পক্ষান্তরে উপনিবেশের নেতারা খোদ ফ্রান্সের রাজনৈতিক 
অঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করেছেন । যুদ্ধোত্তর গী মোলে মন্ত্রিসভায় 
আইভরী কোস্টের নেত। শ্রীহুফুয়ে বোয়াঞ্চি মন্ত্রী পধন্ত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে 
উল্লেখ করতে হয় যে শিক্ষিত আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণ 
বৈষম্য নীতির প্রয়োগ ফরাসী উপনিবেশে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। 
ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলে। (এমন কি চরম 
বামপন্থী রাষঈঙ্বল্যমা দেমোক্রাতিক আফ্রিকা পর্যন্ত) কেন ফরাসী ইউনিয়ন, 


৯৭ 


থেকে পৃথক হয়ে যাবার আন্দোলন করে নি তার খানিকট। ব্যাখ্যা ওপরের 
আলোচনা থেকে পাওয়! যাবে । 


তিন 


ওপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্য, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্ব, তার ক্ষমতা, সে প্রতিষ্ঠানে আফ্রিকানদের অংশগ্রহণ, নির্বাচন অথবা! 
মনোনয়ন কিভাবে সে ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়; এ সব ওঁপনিবেশিক 
মুক্তিসংগ্রামের গতি-প্রক্কতি অনেকাংশে নির্ণয় করে। কিন্তু এ' ছাড়া পনি- 
বেশিক নীতির অন্য কতকগুলি দিক আছে উপনিবেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ওপর যাদের প্রভাব নেহাত কম নয়। 

যেমন ধরা যাক উপনিবেশের সনাতন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গপনি- 
বেশিক সরকারের মনোভাব । অন্ত অনেক বিষয়ের মত এখানেও মতৈক্যের 
অবকাশ কম, যদিও কমবেশী সর্বত্রই বিদেশী শাসকেরা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার 
সাহাষ্য নিয়েছে। পতুগিজ আফ্রিকায় স্থানীয় শাসনে “রেগুলো” বা উপজাতীয় 
প্রধানদের সাহায্য নেওয়া হয়। অবশ্য কখনও কখনও রাজপরিবারের 
লোককে ন৷ নিয়ে, যুদ্ধফেরত সৈন্য বা পেন্সন-পাওয়া৷ কর্মচারীদের £রেগুলো” 
হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। “রেগুলো'রা সরকারের বেতনত্বুক, বিবাদ- 
বিসম্বাদদের আপোন মীমাংসা করার অধিকার তাদের আছে, নিজের অঞ্চলে 
আইন শৃঙ্খল! রক্ষা করা, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন1 ঘটলে উচ্চতর কতৃণপক্ষকে 
জানানে! (অর্থাৎ সসম্মানে গুপ্তচরের কাজ কর1), গ্রামের মোড়লদের কা 
তদারক করা: এসব হুল 'রেগুলো'দের দায়িত্ব। পতৃর্গীজ আফ্রিকান 
আফ্রিকানদের জন্য আলাদা করে কোন আদালত নেই। তবে যদ্দি কোন 
দেওয়ানী মামলায় বাদী-প্রাতিবাদী উভয়পক্ষ আফ্রিকান হয় তাহলে স্থানীয় 
উপজাতি-প্রধানদের ডাকা হয় যাতে তারা মামলার বিষয়ে স্থানীয় প্রথা কী 
সে বিষয়ে বিচারককে জানাতে পারেন। 

পর্ত,গীজ আফ্রিকার মত বেলজিয়ান কঙ্গো! ও কুয়াগা-উন্কপ্ডিতেও প্রাক্‌- 
ইওরোপীয় যুগে প্রচলিত আফ্রিকান শাসন কাঠামোকে বেলজিয়াম-প্রতিষ্ঠিত 
ওপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় নি। বেলজিয়ান 
শানকেরা বলতেন তাদের এলাকায় উপজাতিদের মধ্যে যে সামাজিক ও 
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রাজনৈতিক কাঠামোর পরিচয় তারা পেয়েছেন, এ-ফুগের সরকারী কাজে তা 
অচল। এটা অসম্ভব কিছু নয় যে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কঙ্গোর 
গহন বিষুবরৈখিক অরণ্যে যারা থাকে সভ্যতার মাপকাঠিতে হয়ত তারা 
আফ্রিকার অন্ত অঞ্চলের লোকদের চেয়ে পশ্চাৎ্পণ ছিল। কিন্তু কঙ্গো নদীর 
মোহনায় আটলাট্টিক মহাসাগরের তীরে প্রাক ইওরোপীয় যুগে যে বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী এক রাজ্য ছিল এ কথা আমরা সবাই জানি। এ রাজ্া-যার 
নাম ছিল কঙ্গো__পতু গালের সক্ষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অনেকদিন 
পর্যন্ত নিজের ত্বাধীনতা বজায় রাঁখে। স্থতরাং কঙ্গোর অধিবানীদের প্রাক্‌- 
ইওরোগীয় রাজনৈতিক কাঠামো! এত নীচু স্তরের যে তাকে স্থানীয় স্বায়ত্ব- 
শাসনের কাজেও লাগানো যায় না, এ কথা পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে। 
খুব সম্ভবতঃ কোর অধিবাসীদের উপজাতীয় শাসন-কাঠামোর অনেকখানি 
নষ্ট হয়েছে ত্বাধীন কঙ্গে। রাষ্ট্রের শাসনকালে (১৮৮৫-১৯০৮) যখন বেলজিয়ান 
বণিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে কঙ্গোর অধিবাদীগণ নির্মমভাবে শোবিত হয় ও 
গা কে গ। উজাড় হয়ে যায়। তার ফলে উপজাতীয় এক্য ও শাসন-কাঠামো 
ভেঙে পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। 

যাই হোক শেষদিকে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯০৬ সালের 
এক আইনের বলে উপজাতি-প্রধানদের ত্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারা কয়েকটি ক্ষেত্রে 
বিচার করবার ক্ষমতা পান। কোন আফ্রিকান যদি তার উপজাতি এলাকা 
ছেড়ে এক মাসের বেশী অন্ত জায়গায় থাকতে চায় তবে স্থানীয় প্রধানদের 
কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৩ সনে শান্তি-শৃঙ্খল। 
বজায় রাখা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ প্রধানদের আদেশ জারী করার 
ক্ষমতা দেওয়া হল। একই সময় কিছু অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও তারা পেলেন । 

১৯,৬ সাল থেকে উপজাতি প্রধান-শাসিত এলাকা বা “শেফেরি' বাড়তে 
থাকে । ১৯৯৯ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে এদের সংখা প্রায় ৬ গুণ বাড়ে। 
অবশ্য এদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল আয়তন ও লোকসংখ্যায় দুর্বল। কোন 
কোন “শেফেরি'তে ৫* জনেরও কম ট্যাক্সদাতা ছিল। ১৯২০ সাল থেকে 
ছোট *শেফেবি'গুলোকে এক করে আরো বড় শাসন-এলাকার (সেকৃত্যর ) 
পত্বন করা হয়। শ্বাধীনতার আগে প্রতি ঘশিফেরি' ও “সেকৃত্যণরে একটি 
করে উপদেষ্ট1! পরিষদ স্থাপিত হয় যেখানে সম্মানিত বৃদ্ধরা মিলিত হয়ে 
নান! বিষয়ে প্রধানকে পরামর্শ দিতেন্‌। 
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ইদানীং বুঁটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার মধ্যকার 
গ্রভেদ কমে আসলেও অতীতে এদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট ছিল। ফরাসী 
ওপনিবেশিক শাসন (এমন কি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনেও ) কেন্দ্রীকরণের 
ছাপ রয়েছে । উপজাতি-প্রধানদের যে এখানে শাসনকার্ধে লাগানে! হয় নি 
তা নয়। ১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় 
ছোট বড় মিলিয়ে ৫০১০০*এরও বেশী উপজাতি-প্রধান ছিল। কিন্ত 
বৃটিশ আফ্রিকার প্রধানদের তুলনায় এদের ক্ষমতা খুবই সীমিত থাকে । 
সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ পালন হল ফরাসী আফ্রিকার প্রধানদের 
সবচেয়ে বড় কাজ। এর ফলে অনেক সময় এদের শাসনকে প্রত্যক্ষ? 
শাসন বল! হয়েছে। ( বুটিশ আফ্রিকায় উপজাতীয় প্রধানদের দ্বারা চালিত 
শ্বায়তশাসনকে অনেক সময় “পরোক্ষ শাসন বলা হয় )। 

বৃটিশ রাষ্ট্রনেতারা বলতেন, আফ্রিকান উপনিবেশে তাদের প্রচলিত 
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বেলজিয়ান, পতৃগিজ ও ফরাসী ব্যবস্থা থেকে মূলত 
পৃথক। লর্ড হেইলির ভাষায় ইংল্যাণ্ড প্রবর্তিত 'পরোক্ষশাসন' হল এমন 
এক ব্যবস্থা “ষেট] উপনিবেশিক সরকার--যার ইওরোপীয় শাসনকেন্দ্র সংখ্যায় 
সীমিত--কতকগুলে! নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ঠের জন্য শাসনযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে 
পারে। এই উদ্দেশ্তের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছল : আফ্রিকানদের 
দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রর করে, এসব উপজাতীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
তত্বাবধান, আইন ও শৃঙ্খল! বজায় রাখা, আফ্রিকানদের ওপর কর বসানে৷ ও 
আদায় করা, স্থানীয় ম্বায়তুশাসনের ব্যবস্থা এবং যে সব মামলায় বাদী- 
গ্রাতিবাদী ছুই পক্ষ আফ্রিকান এমন বিবাদ মীমাংসার জন্য আদালত 
স্থাপন করা ।” 

পরোক্ষ শাসন” কথাটা ব্যাপকতর অর্থে নিলে এমন ব্যবস্থা আগেও 
গ্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের শেষে ফরাসী রাষ্ট্রনেতা লিওতে ফরাসী 
ইন্দোচীনের জন্য এমন এক শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। গোল্ডি 
তৎকালীন রয়্যাল নাইজার কোম্পানীর শাসিত এলাকায় এই রকমের শাসন 
ব্যবস্থার কথা তোলেন। ১৮৯৩ সালে লর্ড লুগার্ড উগাগডায় পরোক্ষ শাসন 
স্থাপনের কথ! বলেন । ডাচ-অধিকৃত ইন্দোনেশিয়ার অনেক অঞ্চলে স্থানীয় 
শাসনকতৃপিক্ষের মারফত সরকারের কাজ চালানে। হুত। তবে আফ্রিকার 
বুটিশ উপনিবেশগুলিতে খুব ব্যাপকভাবে পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবতিত 
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কর! হয়েছে, সেখানে উপজাতীয় প্রধানদেত্স হাতে অনেক বেশী ক্ষমত। দেওয়া 
হয়েছে, সরকার ও প্রধানদের এক্কিয়ার স্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে । 
এবং সবশেষে শাসনকে একটা আদর্শগত ভিত্তি দেওয়া! হয়েছে। 

অবশ্ত কী অবস্থায় বৃটিশ আফ্রিকায় পরোক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল 
সে কথ! মনে রাখলে আমরা আদর্শের কথ! বাদ দিতে পারি। মরর্জারি 
পেরহাম নাইজেরিয়ায় পরোক্ষ শাসনের কথা আলোচন। করতে গিয়ে বলেছেন, 
সে দেশে যখন প্রথম বৃটিশ শাসন প্রতিষ্িত হল তখন ইংরেজ শাসকদের 
না ছিল লোকবল, না অর্থবল। নাইজেরিয়ার মত বিরাট দেশে এক প্রাস্ত 
থেকে অন্ত প্রান্তে যাবার কোন আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না! । তার 
ওপর বিদেশী শাসকের! নাইজেরিয়ার লোকদের ভাষা, আচার-ব্যৰহার ও 
জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুবই কম জ্ঞান রাখতেন । কাজেই উপজাতীয় শাসকদের 
মারফত সরকারের কাজ ন! চালিয়ে উপায় কী? এছিহাসিক ক্রোকার 
তাই ইংরেজ ইপনিবেশিক শাসকদের পরোক্ষ শাসনের আসল রূপটি বে-আক্র 
করে সকলের সামনে তুলে ধরে বলেছেন, নিছক শাসন পরিচালনার 
“ম্ৃবিধাকে বনিয়াদ করে আদর্শের বিরাট ইমারত গড়ে তোল! হল ।” 

আদর্শের বিরাট সৌধের ফাক দিয়ে এই শাসনব্যবস্থার ব্যবহারিক 
উপযোগিতা অনায়াসে দেখা যায়। প্রথমতঃ অন্তর্বতাকালে উপজাতীয় 
প্রধানদের ওপনিবেশিক সরকারের কাছে অনুগত ও বাধ্য কর! হয়। এবং 
তার ফলে সাধারণ মানুষের আনুগত্য সহজে মেলে। খরচের দিক থেকেও 
পরোক্ষ শাসন সম্ভ। এবং অল্প সংখ্যক শাসক ও কর্মচারী দিয়ে চালানো 
যায়। ১৯২৫ সালে তদানীন্তন ট্যাঙ্গানাইকার গভর্ণর শাসনকর্মচারীদের 
এক সভায় খোলাখুলি বলেন, “স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট 
করার মানে কী? আমাদের এখন যত কর্মচারী আছে, তার সংখ্যা যদি 
আমরা ৪ গুণও বাড়াই, তবু সরাসরি বুটিশ কর্মচারী দিয়ে লারা দেশ 
শামন আমাদের পক্ষে অসম্ভব ৮ তাছাড়া পরোক্ষ শাসনে উপজাতীয় 
নেতারা উপনিবেশিক সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থাকেন বলে 
সরকারের সঙ্গে জননাধারণের সোজাস্থজি সংঘর্ষ বাধতে পারে না। সরকারের 
মতন নতুন নীতি উপজাতির নেতাদের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ফলে নতুন 
ব্ীতি গ্রহণের বিক্দ্ধে সাধারণতঃ যে মানসিক প্রতিবন্ধক থাকে ভবে জোর 
কমে যামম। এবং জনসাধারণ সেট! সহজে গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া 
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পরোক্ষ শাসনের মজা! হচ্ছে এই যে এখানে আসর ক্ষমতা না ছেড়ে এমন 
ভাব দেখানো যেতে পারে যেন মনে হবে উপনিবেশের লোকরা দেশ 
শাসন করছে। 

যে পরোক্ষ শাসনের এত স্থবিধা সেবব্যবস্থা যে বিভিন্ন অঞ্চলে চালু 
হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, আফ্রিকার 
সমস্ত উপনিবেশে ইংরেজ শানকেরা এক ধরনের পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারে নি। তার কারণ হল, পরোক্ষ শাসন যে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উপর নির্ভরশীল তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে বিকশিত হংয়ছে। 
যেমন নাইজেরিয়ার উত্তরাংশে সনাতন রাজনৈতিক কাঠামো! উন্নত স্তরের 
স্থৃতরাং গঁপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই তাদের 
কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে নাইজেরিয়ারই পূর্বাংশ উপজাতীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুত্রকায়, অংশত: এই 
কারণে এই অঞ্চলের স্থানীয় শাসন ভিন্নধর্মী হয়েছে। 

অবশ্ঠ বলা যেতে পারে যে, সনাতন উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরোক্ষ 
শাসনের বাহক হিসাবে জীইয়ে রাখা মানে উপজাতীয় প্রধানদের প্রভাব 
প্রতিপত্তিকে বাচিয়ে রাখা, অর্থাৎ উপ্টৌোভাবে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত নতুন বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বের পথে 
বাধা হুঠিকরা। ঘানার শ্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে 
আমরা দেখব যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ীরা 
উপজাতীয় প্রধানদের কাছ থেকে অনেক বাধা পেয়েছে। আফ্রিকায় যার! 
নতুন সমাজ (এমন সমাজ যা উপজাতীয় সঙ্থীর্ণতা অতিক্রম করবে ) গড়বে 
তার! হচ্ছে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, নিজের জমির মালিক সম্পন্ন চাষী ও 
ব্যবসায়ী। পরোক্ষ শাসনের মারফত উপজাতির প্রধানদের শক্তিশালী করা 
মানে পরোক্ষভাবে নতুন সমাজ গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা । 


চার 


উপনিবেশের রাজনীতিতে ওপনিবেশিক নীতির যে অন্ত একটি দিকের 
ধ, হুদুরগ্রসারী প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে উপনিবেশে ইওরোপীয়দের 
গ্বায়ীভাবে বসতি করতে দেওয়া বা না দেওয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 
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পর্যন্ত পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অঞ্চল (যথা কেনিয়া ট্যাঙ্কানাইকা, 
উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন, দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিক1) বাদ দিলে আফ্রিক! মহাদেশের ( সাহারার দক্ষিণে) অন্তান্ত অঞ্চল 
ইওরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বাস করার অন্থপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর থেকে বেলজিয়ান কো, পতৃগিজ আফ্রিকা ও ভূতপূর্ব ফরাসী 
বিষুবরৈখিক আফ্রিকায় নতুন করে ইওরোপীয়দের আসা! শ্বরু হয়েছে। কিন্তু 
পতুলিজ আফ্রিকা বাদ দিলে এই সব ইওরোপীয় আগন্তকেরা প্রধানতঃ 
কারিগর, এপ্ষিনীয়ার ও অন্যান্ত পেশার লোক । অর্থাৎ এরা জমি কিনে 
উপনিবেশে স্থায়ী বাসিন্দা বনে যাবেন এমন সম্ভাবনা কম। স্থতরাঁং 
ইওরোগীয়েরা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন এমন দেশের সংখ্যা দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরও বিশেষ বাড়ে নি। কোন এক দেশে ইওরোপীয়রা থাকলেই 
যে সেখানকার সমস্তা জটিলতর হবে এমন কোন কথা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে: 
যে ইওরোপীয়েরা আছেন তারা কী ভাবে আছেন? তারা যদি জমি কিনে 
(হয় বিরাট বিরাট এলাকা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে কিংবা আখ, 
কফি, রবার ইত্যাদির বাগিচা করে) পুকুযাহুক্রমে সেখানে বসতি করেন, 
তবে সে উপনিবেশে তাদের কায়েমীশ্বার্থ দাড়িয়ে গেছে বলতে হবে । সেক্ষেত্রে 
তার। সেই উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে উদাসীন থাকবেন না। 
প্রায় সর্বত্রই তাই দেখ! যায় সেখানেই স্থায়ী ইওরোপীয় বাসিন্দা আছেন 
সেখানেই স্থাপিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন। আর অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এই সংগঠনগুলি আফ্রিকানদের আশা-আকাজ্ষার পথে চরম বাধাম্বরূপ। 
কেনিয়া ও মধ্য আফ্রিকান ফুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের 
বক্তব্যের জাজল্যমান প্রমাণ। ট্যাঙ্গানাইকার হ্বরাজের পথে সেখানকার 
ইওরোপীয় বাসিন্দারা! খুব বেশী প্রতিবন্ধকের স্যষ্টি করতে পারে নি, তার 
একট] কারণ ট্যাঙ্গানাইক1 সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে অছি অঞ্চল 
হিসাবে শাসিত হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হয়তো এই যে ট্যাঙ্গানাইকার 
ইওরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে জাতিগত এঁক্য কম, যেহেতু ইংরেজ. ছাড়াও 
সেখানে জার্মান (প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ট্যাঙ্গানাইক1 জার্খান উপনিবেশ 
ছিল) গ্রীক ইত্যাদি অন্তান্ত ইওরোপীয় সম্প্রদায় ছিল। প্রত্যক্ষভাবে 
জাজনৈতিক বাধা সৃষ্টি ছাড়াও ইওরোপীয় বসতিস্থাপনের ফলে কেনিয়া, 
ধক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আফ্রিকান 
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চাধীকে উমি থেকে বঞ্চিত করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত কর! হয়েছে? 
এধং এমপি করে ইওরোপীয় বিরোধী রোষানলে ইন্ধন যোগামো৷ হয়েছে। 
কেনিয়ার যাউ মাউ আন্দোলনের একটা বড় কারণ যে ভূমিহীন কিকিমুর, 
ক্ষোভ ও অসস্তোষ একথা সকলে স্বীকার করেন । 

পনিবেশিক নীতিকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করলে তার যধ্যে উপনিবেশের 
অর্থনৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব ও আলোচ্য বিষয় হয়। 
আফ্রিকার বিভিন্নাংশে অর্থনৈতিক প্রগতি একছারে এগোয় নি। প্রাকৃতিক 
সম্পদ সব দেশে সমানভাবে ছড়িয়ে না থাকায় অর্থনৈতিক বিকাশ অবস্থা 
অলম হতে বাধ্য । কিন্তু প্রার্কাতিক সম্পদ ছাড়া অন্য কারণও এর জন্যে 
জ্ায়ী। প্রথমতঃ যে ইওয়োপীয় দেশ উপনিবেশের শাসনভার নিয়েছে ভার 
লোকবল ও অর্থনৈতিক মান (যার ওপর নির্ভর করছে উপনিবেশের 
অর্থনৈতিক সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষমতা) অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে 
উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করবে । আঙ্গোলা 
ও মোজাম্বিকের কথা৷ ধরা যাক। বিশেষ এঁতিহাসিক কারণে এই ছুই 
দবেশে পতৃগিজ শাসন প্রবত্তিত হয়েছে৷ কিন্ত বিরাট বিরাট এই ছুই দেশের 
অর্থনীতি গড়ে তোলার লামর্ঘ্য পতুগালের নেই। পতুগালের লোকসংখ্যা 
৮* লক্ষের মত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বোধ হয় এখন তার স্থান 
ইংল্যাণ্ডের পরেই। পতুগালের নিজের অর্থনীতি ইওরোপের অন্যান্ত, 
দেশের তুলনায় অনেক পেছিয়ে আছে। এরকম অবস্থায় পতুগীজ ওপনিবেশিক 
নীতির মূল লক্ষ্য হয়েছে উপনিবেশে তার যেটুকু কাজ করা। এর ফলে 
হয় মহাযুদ্ধের আগে প্স্ত পতুগীজ আফ্রিকায় ইওরোগীয়দের নতুন জমি 
সংগ্রহ করে বসতি স্থাপন খুব সামান্ত এগিয়েছে । কৃষি ও শিল্পের স্থাণুত্ব 
ঘোচে নি। ১৯৪১ সাল পর্যস্ত মোজাঘ্বিক কোম্পানী ৫২,০*০ বর্গমাইল 
ব্যাপী বিরাট এক অঞ্চলে শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ ছুইই চালিয়ে এসেছে. 
(যা গুপনিষেশিক সরকারের কিছু না ফরার নীতির আর এক পরোক্ষ 
প্রন্থাণ)। 

পতুীজ আফ্রিকার অর্থনৈতিক স্থাপুত্ব ষে সেখানকার রাজট্নতিক 
পরিস্থিতিকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা বল! বাহুল্য । পতুগীঙ্ 
আফ্রিকায় পুয়োনে উপজাতীয় অর্থনীতির ওপর আধুনিক অর্থনীতি এখনও, 
গাল করে গড়ে ওঠে মি। অর্থাৎ নতুন অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে অন্তর. 
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"যে সমস্য ঞীর উদ্ভব হয়েছে (যেষন খানা, উগাণ্ডা ও নাইজেরিয়া সম্পন্থ- 
চাষী, সেনেগাল ও ঘানায় বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত, দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন ও 
যধ্য আফ্রিকান যুক্ষরাষ্ট্রে শছরে বিভ্তহীন শ্রমিকশ্রেণী ), তার জন্ম পত্ুগীজ 
আফ্রিকায় হয় নি। মুক্তি আন্দোলনে এই সব শ্রেণী উপজাতীয় সঙ্থীর্ণতার 
বেড়া কাটিয়ে সারা দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে সে কথা অন্তন্্ বলা হয়েছে। 
আজোলা-মোজান্বিকে রাজনৈতিক আন্দোলন পেছিয়ে থাকার একটা বড় 
কারণ যে সেখানকার অর্থনৈতিক স্থাণুত্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
কম। 

অর্থনৈতিক বিকাশ বনাম স্থাণুত্ব ছাড়া, মে বিকাশের গতি অর্থাৎ হার 
এবং তার প্রক্কাতি ও উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র কিছুটা পরিমাণে 
নির্ধারিত করে । অতিদ্রত অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কতকগুলি বিশেষ 
সমন্তার উদ্ভব হতে পারে। যথা, শহরে খুব লোক বেড়ে যাওয়ায় বাসস্থান্দে 
অন্থবিধা, স্্ী-পুরুষ সংখ্যার অসম-অন্পাত যার আংশিক ফল হল যৌনাপরাধ 
ও নৈতিক অবনতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা৷ ইত্যা্দি। ইদানীং এই 
ধরনের সমস্যা শহরে আফ্রিকানদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ স্ষ্টি করেছে। তান 
উদাহরণ কঙ্গো! (ভূতপূর্ব বেলজিয়ান কঙ্গো), মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও 
দক্ষিণ স্বাফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে অনেক পাওয়া যাবে। 
এই সব বিক্ষোভকে খুব সহজেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইন্ধন হিসাবে 
ব্যবহার কর! যেতে পারে। যদিও ভ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ হলেই এমন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এমন কোন কথা নেই, তবু ওপনিবেশিক সরকার 
জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল নয় বলে শাসকের এ ধরনের সমস্যার 
গরুত্ব প্রায়ই উপলব্ধি করে না। এবং বিশেষ করে পরাধীন দেশে এই সব 
সমস্য! সহজেই জনবিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। 

অর্থনৈতিক বিকাশ কোন পথে চলছে তার ওপর রাজনৈতিক আন্দোলন 
অনেকাংশে নির্ভরশীল । নাইজেরিয়। ও ঘানার দক্ষিণাংশের কথ! ধর] যাক। 
এসব অঞ্চলে কোকে! ও উত্ভিজ্ঞ তৈল ভিত্তি করে নতুন অর্থনীতি গড়ে 
উঠেছে । ছোট ছোট এলাকায় এ সব জিনিসের চাষ করতে হয়। তার 
ফলে এই ছুই দেশে নিজেই জমির মালিক এমন এক সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর 
সৃষ্টি হয়েছে ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রসার হয়েছে। এই সম্পন্ন 
চাষীরা ধীরে ধারে ভাদের সম্পদ বাড়িয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ অন্তত্র 


৮৫ 


মূলধন বিনিয়োগ করেছে। তাদের জীবনযাত্রার ঘান বেশ উচু: শহরে 
বাড়ি ও গাড়ি আর গ্রামে জমিজমা । পশ্চিম আফ্রিকার পূর্বতন বৃটিশ ও 
ফরাসী উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে এইসব শ্রেণী থেকে 
উদ্ভৃত ঘানার মুক্তি আন্দোলনে স্থানীয় কাষ্ঠব্যবসায়ীরা ১৯৪৭ সালে ইউ, জি. 
সি. সি. ( ইউনাইটেভ গোল্ড কোস্ট কনভেনশ্তন ) প্রতিষ্ঠার কাজে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। নাইজেরিয়ায় এন. সি. এন. সি. র (ঘ্াশিনাল কাউন্দিল 
অফ নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুল্স ) সঙ্গে পূর্ব নাইজেরিয়ার পরিবহন ব্যবস্থার 
মালিক, অন্ত ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের যোগাযোগ স্পষ্ট । 

যে সব দেশে কৃষির উন্নতির ফলে চাষীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন সেখানে 
তাদের নিজেদের সংগঠন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। 
আইভরী কোস্ট শ্রীহফুয়ে বোয়াঞ্চি 'ম্তাদিকা আগ্রিকোল আফ্িক্যা' নামে 
এক কৃষক সংগঠনের কাছ থেকে সাহাষ্য পেয়েছেন। উগাগ্ডায় আফ্রিকান, 
ফার্মার্শ ইউনিয়ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। 

কিন্ত অথনৈতিক প্রগতি হুলেই ষে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্কিশালী 
হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। এই নিয়ম যদি সত্য হত তবে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন দেখতে 
পেতাম, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার মত এত বেশী অর্থনৈতিক উন্নতি অন্ত 
কোন আফ্রিকান দেশে হয়নি । স্পষ্টই বোবা যাচ্ছে শুধু অর্থনৈতিক 
প্রগতি যথেষ্ট নয়। অহ্থধাবন কর দরকার সে প্রগতি কোন পথে এগিয়েছে, 
সে প্রগতিতে আফ্রিকান অধিবাসীরা কী ভূমিকা অভিনয় করেছে এবং 
সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কেমন । 

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রগাতিতে আফ্রিকানরা সর্বত্র অদক্ষ ও' 
বল্পদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করেছে । এই শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ বাগিচায় 
কাজ করে। ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাগিচায় ঘনিষ্ঠ সংযোগহীন শ্রমিকদের 
এঁক্য ও সংগঠন গড়ে তোল! ছুঃসাধ্য । স্থতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনে 
তাদের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ । খনি ও কারখানার শ্রমিকের! 
বাগিচা ও রিজার্ভ এলাকার শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন। এবং এরা হয়তো সে দেশের গণসংগ্রামকে আরো! জোরদার 
করতে পারতেন। হয়তো অন্য দেশের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাতিবাদ 
আন্দোলন আরে! উচু পর্যায়ে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে সমগ্র 
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রাষ্ট্রযন্ত্র এ ধরনের আন্দোলনের টু'টি টিপে ধরার জন্য তরী । সামান্ততম পৌর 
ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে সেখানকার আফ্রিকান অধিবাসীর। বঞ্চিত। 

সংক্ষেপে, অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ও প্রকৃতি উপনিবেশের মুক্তি 
আন্দোলনকে খানিকট! নিয়ন্ত্রণ করে,--কিস্তু সবট1 নয় অথবা অন্য নিরপেক্ষ 
ভাবেও নয়। 


পাচ 


পনিবেশিক নীতি দি আমরা ব্যাপক অর্থে ধরি তবে শিক্ষা-সম্পকিত 
নীতিও তার মধ্যে পড়বে। স্বভাীবতঃ উপনিবেশের জনসাধারণকে আছে 
শিক্ষা দেওয়া হবে কি না, হলে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, কোন্‌ ভাষার 
মাধ্যমে, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান ওপনিবেশিক নীতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
করা হয়ে থাকে। ফরাসী ওপনিবেশিক নীতির লক্ষ্য হল আফ্রিকানদের 
ফরাসী' করে তোলা । শিক্ষাক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি তাদের 
ফরাসী সংস্কৃতি ও সভাতা আক পান করতে দেওয়া হয়। তাই ফরাসী 
উপনিবেশের শিক্ষানীতিতে ফরাসী সাহিত্য পড়ানোর ওপর জোর দেওয়৷ 
হয়। নীচু ক্লাস থেকে ফরাসী ভাষা শেখানো হয় এবং যথাসম্ভব ফরাসী 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বৃটিশ উপনিবেশে অন্য ধরনের নীতি 
অন্থসরণ কর! হয়। কিন্ত এই শিক্ষানীতিও আবার বুটিশ ওপনিবেশিক 
নীতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা আগেই দেখেছি শাসন ক্ষেত্রে 'পরোক্ষ 
শাসন' বুটিশ নীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার 
অনুরূপ ব্যবস্থা চালু আছে। পরোক্ষ শাসনে" স্থানীয় রাজনৈতিক ও 
শাসন সংস্থাগুলোকে ইওরোপীয়দের শাসন চালাবার উদ্দেস্তে কাজে লাগানো 
হয়। একই ভাবে বুটিশ শিক্ষানীতিতে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে 
আধুনিক শিক্ষার বাহন করার চেষ্টা করা হয়। 

এর ফল এই হয়েছে যে আফ্রিকার বৃটিশ-অধিকৃত এলাকায় স্থানীয় ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি অনেকট। এগিয়ে গেছে (উদাহরণ :_-পূর্ব আফ্রিকায় 
সোয়াহিলি, পশ্চিম আফ্রিকায় হাউস! )। পক্ষান্তরে ফরাসী এলাকায় 
বুদ্ধিজীবির! প্রধানতঃ ফরাসী ভাষায় নিজেদের চিন্তা-ধারণা প্রকাশ করেন; 
এবং সেখানকার অধিবাসীদের ভাষা বুটিশ উপনিবেশের ভাষার তুলনার 
অপেক্ষাকৃত অপরিণত থেকে গেছে। 


৮৭ 


রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাব খুব ম্পষ্ট। পৃথিবী 
সব স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা যায় রাজনৈতিক সংগ্রামের দোসর হিসাঘে 
ফাজ করছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুক্তি সংগ্রাম । একটা দেশ, জাতি 
বা কোন জনসমষ্টর পুনরত্যুখান সর্বাঙ্গীন হয়--সমাজ-জীবনের প্রতিটি দিক 
সেম্পর্শ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির 
আন্দোলনকে সাহায্য করে, তেমনি উন্নততর শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
রাজনৈতিক সংগ্রামকে নতুন হাতিয়ার দিয়ে সমর্থন যোগায়। এদিক 
থেকে বল! চলে বৃটিশ উপনিবেশে অঙ্গহ্ুত শিক্ষানীতি সেখানকার স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। 


ছয় 


এই পরিচ্ছেদে আমরা শুধু এইটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ওপনিেশিক 
নীতি ও শাসন উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা, গতি ও প্রক্কৃতি 
কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রভাব কতদূর ব্যাপক, তার উত্তর 
দিতে আমরা অপারগ । ওপনিবেশিক নীতি ও শাসন ছাড়া অবশ্ঠ অন্ত 
প্রভাবও আছে, যখ! উপনিবেশের অধিবাসীদের সভ্যতার মান আন্তর্জাতিক, 
পরিস্থিতি, ইত্যাদি । এদের মধ্যে কার অবদান সবচেয়ে বেশী সে আলোচনা 
আমাদের বিতর্কের গোলক ধাধায় নিয়ে যাবে। অতএব সে প্রসঙ্গ থাক। 
পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিষয় বলতে গিয়ে গপনিবেশিফ নীতি ও 
শাসনপদ্ধতির কথ! আমর! প্রায় ভুলে যাই। আমাদের এই আলোচন! শুধু 
বতে চায়, কোন উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কী ভাবে এবং কোন 
পথে এগোবে, সেটা অস্ততঃ কিছুট! নির্ভর করে ওপনিবেশিক শাসনপদ্ধতির 
ওপর। এবং ওুপনিবেশিক নীতি ও শাসন ব্যবস্থাকে ব্যাপক অর্থে নিলে 
তার মধ্যে রাজনৈতিক লক্ষ্য, গ্রাতিনিধিত্বমূলক প্রেতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা, 
সনাতন সমাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ওপনিবেশিক 
শাসকের মনোভাব, উপনিবেশে ইওরোপীয়দের স্থায়ীভাষে বসতি করতে 
দেওয়া সম্পর্কে সরকারী নীতি, উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রগতি, তার ট্বশিষ্ট্য 
ও হার এবং শিক্ষানীতি সবই এসে পড়ে। আক্রিকাঁর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
উদাহরণ দিয়ে আমরা পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। 


৮৮ 


সপ্তম অধ্যায় £ আন্তর্জাতিক জনমত, সংগঠন এবং আফ্রিক! 
এক 


আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি পরীক্ষায় আফ্রিকার দেশগুলি নানা কারণে 
পেছিয়ে ছিল। তাই বহিবিশ্ব একাধিকভাবে আফ্রিকা মহাদেশের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নিয়ন্ত্রণ হয়েছে নিয়ন্ত্রকের স্থূল 
্বার্থসিদ্ধির জন্ত । কিন্তু কখনও কখনও নিছক বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছার বশবর্তী 
হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ আক্রিকার ভরিস্ৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাস্থ হয়েছেন, 
তার কল্যাণ ও শ্রীঘদ্ধি সাধনের ব্রত নিজেদের হাতে নিয়েছেন। ম্বভাবতঃ 
যতদিন বাইয়ের পৃণিবীয় কাছে আফ্রিকা অজ্ঞাত কিংবা! অর্ধজাত ছিল, 
ততদিন এ মহাদেশ সম্বন্ধে বিদেশীদের ওুসক্য সীমিত ছিল। 

উনবিংশ শতাব্ীতে এই অবস্থার পৰিবর্তন ঘটে । 

ইতিমধ্যে ইওরোগীয় পর্যটক ও আবিষারকর! আফ্রিকার অধিবাসীদের 
সম্বন্ধে নানা খবর বয়ে আনছিলেন। লিভিংস্টোন ও ট্ট্যানলের রোমাঞ্চকর 
অভিযান, দাসব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতা, স্টানলেশ্বগিত বুগাণ্ডার স্থসংবদ্ধ রাজোর 
কথা ইওরোপে বিশেষ ধৎসুক্যের সঞ্চার করে। 

১৮৭৬ থৃষ্টান্ধে বেলজিয়ামের রাজা লেওপোল্ড আফ্রিকা মহাদেশকে 
সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত করার উদ্গেশ্ডে ব্রাসেলসে এক সম্মেলন আহ্বান 
করলেন। বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, অন্রীয়হাঙ্গারী, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী 
এবং রাশিয়া থেফে উৎসাহী পর্ঘটক এবং অন্ত গ্রতিনিধির৷ এ সম্মেলনে 
মিলিত হলেন। এধান থেকে জন্ম নিল একটি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যার 
নাম দেওয়া হল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ (10700090091 460105 
45850012008) 

এই সজ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল আফ্রিকার অভ্যন্তর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান 
অর্জনের জন্ত অভিযাত্রী দল প্রেরণ এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে 
ইওরোগীয় সভ্যতা প্রচার। এই উদ্দেশে ১৮৭৭-৭৮ সালে সঙ্ঘ মধ্য 


৮৪ 


আফ্রিকায় অভিযাত্রীদল পাঠায়। ১৮৮* সালে সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি স্থায়ী 
ঘাটি স্থাপন করা হয়--যেখান থেকে পর্যটক ও আবিষ্ারকেরা আফ্রিকার 
অজ্ঞাত অঞ্চলে প্রবেশ করবে। 

আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সজ্ঘের সাফল্য অসামান্ত হয়নি। কয়েকটি 
পর্যটকদল অবশ্য কিছু কিছু অঞ্চল সম্বন্ধে বাইরের জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে। 
কিন্ত কিছুদিন বাদেই আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ তার আন্তর্জাতিকত্ব হারাল, 
এবং কার্যত: লেওপোল্ড-পৃষ্ঠপোষিত এক বেলজিয়ান সংগঠনে পরিণত হল। 
আফ্রিকায় “সভ্যতা” প্রচার পর্যবসিত হল আবিষ্কৃত অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম ও ইওরোপীয়, 
পণ্য গ্রচারে। তবু একাধিক রাষ্ট্র মিলে আফ্রিকা সন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এবং অল্পদিনের জন্য হলেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কার্যক্রম অন্থলরণ এই প্রথম ।. 
এবং ১৮৭৬ সালের ব্রাসেল্স সম্মেলনের তাৎপর্য এইখানেই । 

ব্রাসেল্ন সম্মেলন (১৮৭ ৬) ও আস্তর্জাতিক আফ্রিক1 সঙ্মের প্রতিষ্ঠার পর 
কয়েক বছরের মধ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকায় (বিশেষতঃ কঙ্গো নদীর, 
অববাহিকায়) রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পতুগাল, 
জার্মানী ও বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থ সমন্বয়ের জন্ত ১৮৮৪- 
৮৫ সালে বেলিন শহরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কঙ্গে ও নাইজার 
নদীর অববাহিকায় শ্বাধীনভাবে বাণিজ্য এবং নৌবাহুন ও মধ্য আফ্রিকার 
বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে পরস্পরের দাবি-দাওয়ার শাস্তিপূর্ণ মীমাংসা! ছাড়াও এই 
সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হল যে: 

(ক) অতঃপর আফ্রিকার কোন অঞ্চল অধিকার করার আগে দখলকারী' 
শক্তি অন্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করবে যাতে অন্তের 
দাবি আছে এমন এলাকায় আগন্তক কোন দেশ ভাগ বসাতে না পারে। 

(খ) কোন অঞ্চলে কার্যকরীভাবে অধিকৃত হলে তবেই শুধু সে এলাকা 
সম্বন্ধে দখলকারী কর্তৃপক্ষের আইন সঙ্গত দাবি গ্রাহু কর] হবে। 

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ 
আফ্রিকার মাটিতে যে কোন বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি তার একটা 
কারণ বেলিন সম্মেলনের এই সব সিদ্ধান্ত । কিন্তু সম্মেলনের এই সব দিক 
'আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক নয়। পরের যুগের, 
ম্যাণ্েট ও অছি ব্যবস্থার পূর্বনথরী হিসাবে সম্মেলনের যে দিকটা অভিনন্দিত: 
হয়েছে সেট! নিয়ে এখন আলোচন! করা যাক। 


লিড 


প্রসিদ্ধ এতিহাসিক টেম্পারলে বলেছেন, “ইতিহাসে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার 
একমাত্র তুলনা! মেলে ১৮৮৫ সালের বেলিন-কঙ্গে! ঘোষণাপত্রে, যার মারফত 
আফ্রিকায় স্বার্থ আছে এমন প্রধান প্রধান ইওরোগীয় শক্তি কঙ্গে৷ নদীর 
অববাহিকার শাসনভার বেলজিয়ান রাজ! ছিতীয় লেওপোন্ডের হাতে তৃলে 
দিয়েছিলেন ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সর্ভ মেনে শাসনকার্ধ চালাবার জন্যে ।” 
সঙ্গে স্দে অন্য ইওরোগীয় শাসনকর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন যে তাদের উপনিবেশ 
শাসন হবে ওপনিবেশিক অধিবাসীদের ্বার্থ।। একাধিক লেখক মন্তব্য 
করেছেন যে বেলিন-কঙ্গো! ঘোষণাপত্রের এইসব ধারায় পরবর্তী যুগের ম্যাণ্ডেট 
এবং অছি ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া] যায়। 

অবশ্থ বেলিন সম্মেলনের অনুষ্ঠানকালে অপরের মঙ্গল কামনা বা মজ্গল- 
সাধনের ওপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় নি। 

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় এই ধরনের কোন উদ্দেস্টের 
উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না । এবং হ্বভাবতঃই সম্মেলনের আলোচনার অধিকাংশ 
কাটে বাণিজ্য এবং রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে ৷ 

অবশ্থ একথা ঠিক লর্ড গ্রেনভিল বৃটিশ প্রতিনিধি শ্যার ই. ম্যালেটকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন : “কঙ্গো অববাহিকার বাজার সবার জন্যে উন্মুক্ত করা 
বাঞ্ছনীয় হলেও স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গলের কথা ভৃললে চলবে না। কিন্তু 
বেলিন শহরে সম্মিলিত প্রতিনিধিরা “স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গল” সম্পর্কে 
কতটা চিস্তিত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়! যাবে ম্যালেটের চিঠি থেকে । 
গ্রেনভিলের কাছে লেখা তিনটি দীর্ঘ পত্রে “স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গল 
সাধনের” মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ম্যালেট কয়েকটি বাক্যে সেরে দিয়েছিলেন। 
ফল হল এই যে বেলিন-কঙ্গো ঘোষণাপত্রের ৩৮টি ধারার মধ্যে মাত্র ২টি 
ধারায় এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল। দাসব্যবসায় বন্ধ করার €চিত্য সম্পর্কে 
ত্বাক্ষরকারীর! অবস্থ একমত ছিলেন । কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট কার্ধক্রয 
গৃহীত হয় নি। 

জনগণের ম্বার্থে শাসন সম্পর্কে পরবর্তাকালে যতই জোর গলায় বলা 
হোক না কেন ( টেম্পারলের উক্তি স্মরণীয়) কঙ্গো-অববাহিকায় লেওপোন্ডের 
শাসনকে কিছুতেই অভিনন্দিত করা যায় না। অধস্তন কর্মচারীদের সরকারী 
কার্ধ পরিচালনার ভয়াবহ কঠোরতা! অবিশ্বান্ত। রবার, গজদত্ত এবং অন্তান্ত 
জিনিস বেশী করে পাওয়ার জন্য আফ্রিকানদের অবথ্য শাস্তি দেওয়া, গাঁ কে 
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গা জালিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নেই, এর ওপর স্থানীয় অধিবাসীদের 
ওপর কর নসানে হয়---যে কর দেওয়ার টাক ঘোগাড় করার জন্যে আফ্রিকান 
অধিবাসীরা ইওযোপীয় বণিকদের জন্যে কাজ করতে বাধ্য হবে। সাধু 
কর্মচারীরা সহজেই দেয় করের ছু-তিনগুণ আদায় করে নিত। এছাড়। উর্বর 
জমির বেশীর ভাগ লেওপোন্ড সরকার নিজ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নেয় এবং 
লাইসেন্স ছাড়া রবার এবং গজদস্ত সংগ্রহ বেআইনী করে দেওয়া! হয়। স্থানীন় 
অধিবাসীদের বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে পূর্বোক্ত জিনিস বিক্রি করার 
অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। 

যে সব এলাকা বেসরকারী কোম্পানীর কাছে কনসেশন হিসাবে দেওয়া 
হয় সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা হয় শোচনীয়তর। এই সব কোম্পানীকে 
শুধু বাণিজ্য করারই অনুমতি দেওমা! হয় নি, তারা নিজ নিজ অধিকারতৃত্ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ্রাড়ায়। যতই দিন যেতে লাগল 
ততই আফ্রিকানদের ওপর আরে! বেশী করে চাপ দেওয়া হতে লাগল, যাতে 
তারা রবার ও অন্তান্ত জিনিম উৎপন্ন করে এবং নির্ধারিত পরিমাণে বাঙ্ছিত 
জিনিস সরবরাহ করতে অক্ষম ছলে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান 
হত। এমন অতাচার ও নিষ্ঠুর শোষণের কথা বাইরের ভ্রগতের লোকের 
কাছে অবিদ্িত থাকে নি। ইওরোপ এবং আমেরিকার উদারনৈতিক ও 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গোঠী এ নিয়ে অনেক আলোড়ন তুলেছেন । এমন কি 
১৯০৬ সালে প্রকাশিত “কঙ্গো, আখ্যাত বৃটিশ পার্লামেপ্টারী পেপারে বনা 
হয়েছে: “পন্রিফার বোবা যায় যে প্রচলিত ধারণ| হচ্ছে যে রাবার কিংব৷ 
গঁদের মত স্থানীয় বালিন্দারাও হুচ্ছে কনসেশনভোগী কোম্পানীগুনির সম্পত্তির 
অংশ বিশেষ |, 

এমন শামনকে জনসাধারণের স্বার্থে অছি-শাসন বলা যায় কিনা, এ 
বিচারের ভার আমরা পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিলুম | 

বেলিন সম্মেলনে যে আদর্শকে দায়সারা ভাবে স্থান দেওয়া হম্মেছিল পাচ 
বছর বাদে তাকে প্রধান উদ্দেস্ত করে নতুন এক বৈঠক আহত হল। ইতিহাসে 
তার নাম হুল ব্রাসেল্স সম্মেলন € ১৮৯০ ))। এ সম্মেলনের মূল দ্বালোচ্য 
বিষয় ছিল আফ্রিকায় : 

(১) দাসব্যবসায় এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদ এবং 

(২) ইওরোপীয় আরনেসান্ত্র ও উত্তেজক মদ আমদানী বন্ধ করা (এদের 
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বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল এই ষে এরা সকলে আফ্রিকানদের নৈতিক অধঃপতন 
ঘটাচ্ছে )। 

পূর্বোক্ত উদ্দেশ্ত কার্ধে পরিণত করার ভন্ত ব্রাসেল্স সম্মেলন যে সব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিল তা অনেকাংশে লীগ অফ. নেশন্সের কথা মনে করিয়ে 
দেয়। উন্নাহরণ স্বরূপ বল। যায়, এই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 
যে ম্বাক্ষরকারী শক্কিবর্গ দাসব্যবসায় রহিত ও আগ্নেয়াস্ত্র এবং মদ আমদানী 
বন্ধ করা স্ঘত্ধে নিজ নিজ দেশের আইন আদালতের রায় এবং অন্ান্ত তত্ব ও 
তথ্য একে অপরকে সরবরাহ করযে। সম্মেলনের সিদ্ধাস্ত কার্ষকরী করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। 

এ সম্মেলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হুল, দাসব্যবসায় ও অন্যান্ত নিন্দনীয় 
প্রথা বন্ধ কর! যে সাধারণভাবে রাজা শাসনের মানের ওপর অংশতঃ নির্ভরশীল 
সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । বল! হুল যে রেলপথ ইত্যাদি বিষ্যার 
মারফত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি দাসব্যবসায়ের ভিত্তি হূর্বল করবে। প্রথমতঃ 
ভারবাহী মানুষের (অর্থাৎ দাসের ) পরিবর্ত হবে রেলগাড়ি বা অন্য যাক্রিক্ক 
বাহক । দ্বিতীয়তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় 
ৰাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হবে এবং দ্াসব্যবসায়ের মুনাফা অন্যত্র মিলবে। 
ব্রাসেল্স সম্মেলনের পরেও কেন আফ্রিকায় দাসব্যবসায় এবং ইওরোপীয় 
আগ্নেয়াস্ত্র ও মন্ঘ আমদানী পুরোপুরি বন্ধ হয়নি সে আলোচনার ক্ষেত্র এট৷ 
নয়। এখানে শুধু এই কথা মনে রাখ! দরকার যে ১৮৭৬ ও ১৮৯ সালের 
ক্রাসেল্স সম্মেলন এবং ১৮৮৪-৮৫ সালের বেলিন সম্মেলনে বাইরের পৃথিবীর 
লোকে আফ্রিক! দন্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরের যুগে জাতিসঙ্ঘের 
ম্যা্চেট ব্যবস্থাও সম্মিলিত জাতিপুণ্রের অছি-ব্যবস্থায় যে নিয়মের পূর্ণতর, 
বিকাশ দেখতে পাওয়া! যায় এই সব সম্মেলন থেকে তার শুরু। 
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১৮৯০ সালের ব্রাসেল্স সম্মেলনের ৩* বছর বাদে এল লীগ অফ নেশন্স 
ও ম্যা্ডেট্স ব্যবস্থা । শেষোক্ত ব্যবস্থায় এই প্রথম কয়েকটি আফ্রিকার দেশ 
আন্তর্জাতিক তত্বাবধানে শাসিত হতে থাকল । 

ম্যাণ্ডেস ব্যবস্থাকে অবিমিজিত আদর্শবাদের সন্তান বলা নিন 
একথা উইলিয়াম র্যাপার্ড (লীগ সেক্রেটারিয়েটে ম্যাণ্ডেট্স বিভাগের প্রথম 
অধিকর্তা) অতি পরিষ্কারভাবে বলেছেন। র্যাপার্ড দেখিয়েছেন যে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর বিজিত শক্রর অধীনস্থ অঞ্চলগুলি নিয়ে কী করা হবে এ নিজে 
বিতর্ক ওঠে। একদল সেগুলি নিজ নিজ রাজ্যতুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। 
কিন্তু অন্য একদল সেই সব অঞ্চলে আন্তর্জাতিক শাসন স্থাপন করার পক্ষে 
মত দেন। অনেক বিতর্কের পর অবশেষে এই দুই বিরোধী মতবাদের মধ্যে 
আপোন সমন্বয় করল ম্যাণ্ডেস ব্যবস্থা । 

লীগ কভেনাণ্টে ২২ ধারায় ম্যাণ্ডেস ব্যবস্থা করার কথ! বলা হয়। 
এই ধারা অঙ্ধযায়ী : ম্যাণ্ডেট শাসন তত্বাবধান করার কাজ লীগ অফ নেশন্স- 
এর কাউন্সিল এবং পার্লামেণ্ট ম্যাণ্ডটেস কমিশন চালাত । 

দৈনন্দিন শাসনের তত্বাবধান প্রধানতঃ শেষোক্ত সংগঠনের ওপর স্থস্ত ছিল 
কিন্তু লীগের দায়িত্বের গুরুভার কাউন্সিলের স্বদ্ধে দেওয়া হয়। 

পার্লামেন্ট ম্যাণ্ডেটেস কমিশনের সদশ্তরা! তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় (অর্থাৎ 
নিজ নিজ রাষ্ট্রের গ্রতিনিধিরূপে নয়) নির্বাচিত ও পদাধিষ্ঠিত হতেন। 
অবশ কার্ধতঃ এই ব্যবস্থায় কিছু ইতরবিশেষ হুত না। কারণ সদস্যরা 
নির্বাচনের পূর্বে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিজ নিজ দেশের উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাছাড়া কাউকে মনোনীত করার আগে সেক্রেটারী জেনারেল 
সংশিষ্ট সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যদিও তার পক্ষে সে পরামর্শ 
গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। 

যেসব দেশের হাতে ম্যাণ্ডেট শাসনভার ছিল (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা্ড) তার মধ্য 
থেকে চারটি দেশের ( ইংলগু, ফ্রান্স, জাপান এবং বেলজিয়াম ) নাগরিককে 
সান্তপদ্দে মনোনীত করা হয়। এছাড়া বাকী ৫ জন লাম্যদের ৪ জন 
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আসেন এমন দেশ থেকে যাদের হাতে উপনিবেশ ছিল (ইতালী, নেদার- 
ল্যা্স, পতুগাল ও স্পেন )। স্থতরাং এমন অনুমান করা কিছু অসঙ্গত 
নয় যে পার্লামেণ্ট ম্যাণ্ডেটস কমিশনের কার্ধকলাপে ওপনিবেশিক শক্তির 
প্রভাব বেশী জোরালো হত। 

কমিশনের সরেজমিন তদন্ত করার কোন ক্ষমতা ছিল না। স্বভাবতঃই 
ম্যাণ্ডেট শাসকদের বাধিক রিপোর্টের ওপর তাকে মূলতঃ নির্ভর করতে হত। 
সমস্ত রকমের খবর পাওয়ার জন্তে কমিশন এক বিস্তৃত প্রশ্নতালিকা তৈরি 
করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল: দাসপগ্রথা, শ্রম, অস্ত্ 
ব্যবসায়, মাদকদ্্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসায়, ধর্মের হ্বাধীনতা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক 
সাম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদি । 

বাধিক রিপোর্ট নিয়ে কমিশনে বিস্তৃত আলোচনা হত এবং তারপর 
কমিশন কাউদ্সিলকে তার অন্থমোদন পাঠাত। কাউন্সিল সাধারণতঃ সেগুলি 
মেনে নিত। 

বাধিক রিপোর্ট ছাড়া ম্যাণ্ডেট অধিবাসীদের দর রখান্ত মারফত কাউদ্িল ও 
কমিশন ম্যাণ্ডেট শাসন সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু এইসৰ 
দরখাস্ত ম্যাণ্ডেট শাসকদের মারফত পাঠানোর নিয়ম হওয়ায় এই ব্যবস্থা 
বিশেষ কার্ধকরী হ'তে পারে নি। 

লীগ কভেনাণ্টে মোট তিন ধরনের ম্যাণ্ডেটের কথা বল! হয়। আফ্রিকার 
বেশীর ভাগ অঞ্চল খ-শ্রেনীর ম্যাণ্ডেট রূপে শাসিত হত । এই শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটের 
জন্য শাসক সরকারের ক্ষমতা ছিল নিয়রূপ : 

(ক) ম্যাগ্ডে-অধিবাসীদের ধর্মের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হুবে। 

(খ) দাসব্যবসায়, অস্ত্রশস্ত্র ও মাদকব্বব্যের ব্যবসায় বন্ধ করতে হবে। 

(গ) নৌ ও সামরিক ঘাটি এবং দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ বন্ধ কর! হবে। 
তেমনি করে স্থানীয় অধিবাসীদের দেশরক্ষা এবং পুলিসী কাজ ছাড়া অন্ত 
উদ্দেশ্যে অন্ত্রশিক্ষা। দেওয়া! চলবে না । 

(ঘ) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলে লীগের অন্য সমন্ত সদন্তরাষ্ট্রকে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
করার সমান স্থযোগ দিতে হবে (তথাকথিত 'মুক্তদ্বার' নীতি )। 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অবশ্ত গ-শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটে রূপান্তরিত কর৷ হয়েছিল। 
কভেনান্টে স্পষ্ট বল! হয়, শাসক রাষ্ট্র তার নিজ রাজ্যের “অথণ্ড অংশ" হিসাবে 
গা-শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট শাসন করবে। 


৪৫ 


আক্রিকায় নিয়লিখিত দেশগুলি ছিল ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অধীন 


দেশের নাম পূর্বতন রাজনৈতিক কোন শ্রেণীর শাসক দেশ 
অবস্থ ম্যাণ্ডেট 


১ বুটিশ টোগোল্যাণ্ড পূর্বতন জার্ধান উপনিবেশ খ বৃটেন 
টেগোলাল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশ | 


২ ফরাসী টোগোল্যাণ্ডে পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ খ ফ্রান্স 


টোগোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ 

৩ বৃটিশ ক্যামেরন্স পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ খ বৃটেন 
ক্যামেরুন্পের পশ্চিমাংশ ্‌ 

& ফরাসী ক্যামের্দ পূর্বতন জার্ধান উপনিবেশ খ ক্ক্াঙ্স 
ক্যামেরুন্দের পৃবাংশ 

 ট্যাঙ্গানাইকা পূর্বতন জার্মান পূর্ব আফ্রিকার খ বৃটেন 
বৃহত্তর পূর্বাংশ 

৬ রুয়াণ্ডা-উরুপ্ডি পূর্বতন জার্মান পূব থখ বেলজিয়াম 
আফ্রিকার হ্ষুত্রতর পশ্চিমাংশ 

৭ দক্ষিণ-পশ্চিম পূর্বতন জার্মান গ দক্ষিণ আফ্রি- 

আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কান ইউনিয়ন 


আজ ১৯৬১ সালে বদে অছি অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে ম্যাণ্ডেট্স-ব্যবস্থা 
ও য্যাণ্ডেট শাসনের যুগকে গুরুত্বহীন বলে মনে হবে। সত্যি কথা॥ বিশ 
বছরেরও কম স্থায়ী জীবনে ম্যাট স্‌ বাবস্থা আক্রিক্ষার য্যাণ্ডেটগুলিতে কোন 
স্থদুর প্রসারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি। অবশ্ত আমাদের একথা 
ভূললে চলবে না ঘে, এমন ধরমের কোন উদ্দেন্ঠও লীগের ছিল না। “খ' 
ও 'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটের ক্ষেত্রে গ্বাধীনতা, এমম কী আভ্যন্তরীণ শ্বায়ত- 
শাসনের নামও লীগ কডেমাণ্ট করে নি। 

লীগ কভেনাপ্টে বণিত উদ্দেষ্টের মানদণ্ডে বিচার কয়লে অবঞ্ভ ম্যাণেট্য 
শাসন আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিল বলা যায়। কিন্ত এই উদ্দেষ্ঠগুলির 


চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কভেনাণ্টে স্থান পেলে ভাল হত। তবু ওপন্দি- 
বেশিক শাসনে আন্তর্জাতিক সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে বলে, 
্যাণ্ডেট ব্যবস্থাকে অভিনব আখ্য। দেওয়া যায়। নীতিগতভাবে বলতে হবে 
এই প্রথম বিজিত শক্রর রাজ্য সরাসরি দখল না করে আন্তর্জাতিক তত্বাবধানে 
রাখা হল। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি আন্তর্জাতিক তত্বাবধানের যন্ত্র 
পার্মানেণ্ট ম্যাণ্ডেটস কমিশনে, একটি ছাড়া আর সব আসন দখল করে 
ছিল সাম্রাজ্যভোগী রাষ্্রথলি। এ ছাড়া, কোন শাসক দেশকে কোন নীতি 
ৰা কার্যক্রম জোর করে মানতে বাধ্য করানোর ক্ষমতা লীগের ছিল না। 
এক কথায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের শুধুমাত্র নৈতিক চাপ দেওয়ার শক্তি 
ছিল। আর যে সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর নৈতিক চাপ দেওয়া হবে তাদের 
নাগরিকদেরই সেই নৈতিক প্রভাব স্যটির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল । 
তবু মাণ্ডেট কমিশনের সাস্যদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ( যথা : স্থইস 
অধ্যাপক র্যাপার্ড) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। 
এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লীগ অফ নেশন্সের সমালোচনায় 
ম্যাণ্ডেট শাসক তার নীতি বদলিয়েছে। অতএব, ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তকদের 
বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কিংবা! বিশ্বপ্রেমী সর্দিচ্ছ! ছিল একথা বল! না' গেলেও এ 
ব্যবস্থা পনিবেশিক জগতে কোন পরিবর্তনই আনে নি-_-এমন যুক্তি দিয়ে 
একে নস্যাৎ করার প্রয়োজন নেই । 


তিন 


ঘিতীয় মহাযুদ্ধের পর সশ্মিলিত জাতিপুঞ গঠনের সময় ঠিক হল যে ফুদ্ধপূর্বযুগে 
পরাধীন অঞ্চলগুলোর শাসনব্যবস্থার ওপর যে তত্বাবধান পার্ষানেন্ট ম্যাণ্ডেট স 
কমিশন করছিল তার ভার এখন নেবে ট্রান্টীশিপ কাউন্সিল বা অছি পরিষদ ॥ 
১৯৪৬ সালে ডিসেম্বরে সম্মিলিত জাতিপুণ্ের সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকা বাদে পূর্বতন ছ'টি আফ্রিকান ম্যাণ্ডেটের অছি ব্যবস্থার অস্তভূত্তি 
অন্ভুমোদন করল। এই সব দেশের শাসকরাট্্রেরও কোন পরিবর্তন হয় না। 
অনেকে আশ! করেছিলেন অন্ত মাণ্ডেটের মত দক্ষিণ-পশ্চিম আক্রিকাঁও অছি 
এলাফায় রূপান্তরিত হবে। কিন্ত দক্ষিণআফ্রিকান ইউনিয়ন সরকার একে 
অছি ব্যবস্থায় অস্থতূক্ত করতে অন্বীকার করল। এবং পরে আন্তর্জাতিক 


৪৭ 


আদালতের (ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জািস) রায় অন্্যায়ী দেখা গেল 
কোন ম্যাণ্ডেটকে যে অছি ব্যবস্থার মধ্যে আনতেই হবে এমন কথা আস্তর্জাতিক 
আইন বলে না। সেযাই হোক দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থা বিতর্কের বিষয় । একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার বলছে দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকা হল তাদের পঞ্চম প্রদেশ (বাকী চারটি প্রদেশ হল কেপ, 
নাটাল, ট্রা্সভাল ও অরেগ্র ফ্রীস্টেটে)। অন্য দিকে এই দক্ষিণ আফ্রিকা 
অন্তর্ৃ্তি শ্বীকার করে সম্মিলিত জাতিপুণ্ সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে 
স্বাধীনত! দানের আহ্বান জানিয়েছে । পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ, সোমালি- 
ল্যাগ্ড, ১৯৫০ সালে অছি এলাকায় পরিণত হয়। এর অছি-ব্যবস্থা অস্তূক্তি 
কিছুটা অপ্রত্যাশিত। বস্তৃতঃ সারা পৃথিবীতে সোমালিল্যাণ্ড হল একমাত্র 
অঞ্চল যা! ম্যাণ্ডেট ছিল না অথচ অছি শাসনের অধীন হয়েছে। 
স্থতরাং আফ্রিকায় মোট ৭টি দেশ অছি শাসন প্রবতিত হয় । এর মধ্যে 
তিনটি অঞ্চলের শাসক হল বুটেন, ছুটির ফ্রান্স, এবং বাকী ছুটির মধ্যে একটি 
বেলজিয়াম এবং অপরটির ইতালী । 
১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদে অছি চুক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রধানতঃ 
নিয়োক্ত চারটি প্রশ্নে মতভেদ ঘটে : 
(ক) অছি অর্থনীতির কোন অংশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়। 
অধিকার দানের যৌক্তিকতা; 
(খ) শাসক রাষ্ট্র কর্তৃক কোন অছি অঞ্চলকে তার নিজ রাজ্যের “অখণ্ড 
অংশ' ( ইনটিগ্রাল পার্ট ) হিসাবে শাসনের আইনগ্রাহুতা । 
(গ) অছি এলাকায় সামরিক ঘাটি ও দুর্গ স্থাপনের অধিকার ; 
(ঘ) অছি-চুক্কি মুসাবিদার সময় সেই বিশেষ এলাকা শাসনে কোন্‌ কোন্‌ 
রাষ্ট্র গ্রতাক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তা নির্ধারণ। 
অছি-এলাকায় কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেট্টিয়। অধিকার দান 
সন্মিলিত জাতিপুণ্ের সনদ অনুযায়ী ন্তায়সঙ্গত কিনা, এ প্রশ্ন উত্থাপনের 
কারণ খুঁজতে হবে সনদের এক বিশেষ ধারায় (৭৬ঘ) অছি এলাকায় 
সকলের সমান অধিকার দানের কথা ঘোষণা । অতএব যখন দেখা গেল, 
রুয়াগ্ডা-উরুপ্ডি, ট্যাজ্জানাইকা, বুটিশ টোগোল্যাণ্ড ও বৃটিশ ক্যামেরুন্সের অছি- 
চুক্তিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একচেটিয়। মালিকানা স্থির কথা বলা হয়েছে, 
তখন অনেকেই আপি তুললেন। এর বিরুদ্ধে যুক্তি হুল প্রধানতঃ ছুটি : 
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€১) একচেটিয়! অধিকার সকলের সমান অধিকারকে খর্ব করবে । (২) একচেটিয়া 
অধিকার অছি এলাকার অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাধ! হম্থে দাড়াতে পান়ে। 
'অবশ্থ ফরাসী অছি-অঞ্চলে এ সমশ্যারও অস্তিত্ব ছিল না, কারণ ফ্রান্সের 
আইন অছি-অঞ্চলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া! অধিকার দান নিষিদ্ধ 
করে। স্থতরাং আলোচনা ও বিতর্ক প্রধানতঃ বৃটিশ ও বেলজিয়ান অছি 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। যাই হোক অনেক বিতর্কের পর বেলজিয়ান ও 
বৃটিশ প্রতিনিধি নিম্নোক্ক শর্তে রাজী হলেন : (অ) একচেটিয়া অধিকার দানে 
জাতি ও দেশের ভিত্তিতে কোন পক্ষপাতমূলক ব্যবহার কর! হবে না; (আ) 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনেই একচেটিয়া অধিকার দাতব্য) (ই) 
একচেটিয়। অধিকার দান স্বাভাবিক অবস্থার অন্ুহত নীতি হিসাবে গণ্য 
হবে না, (ঈ) শুধুমাত্র অস্থায়ীকালের জন্যই একচেটিয়া অধিকার দেওয়! 
হবে; (উ) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার দেওয়ামাত্র অছি 
পরিষদকে জানানো হবে। 

নিজ রাজ্যের “অখণ্ড অংশ” হিসাবে অছি অঞ্চল শাসন আইনগ্রান্থ কিনা, 
এ নিয়ে বিতর্ক আরো জোরালো হয়। পাঁচটি অছি চুক্তিতে শাসকরাষ্ট্রের। 
এই ধরনের অধিকারের দাবি জানায়। 

(১) বেলজিয়াম রুয়াপ্তা-উরুপ্ডিকে কঙ্গো 'অথণ্ড অংশ' হিসাবে শাসন 
করতে চায়) 

(২) বৃটেন টোগোল্যাণ্কে গোল্ডকোস্টের এবং ক্যামেরল্পকে নাইজেরিয়ার 
“অখণ্ড অংশ” হিসাবে শান করবে বলে জানায়; 

(৩) ফ্রান্স টোগোল্যাগ্ডকে ফরাী পশ্চিম আফ্রিকার এবং ক্যামেরুন্সকে 
ফরাসী বিযুবরৈখিক আফ্রিকার 'অধও অংশ' হিসাবে শাসনের প্রস্তাব তোলে। 

অবশ্ঠ, পূর্বোল্পেখিত অছি-অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে শাসনের পক্ষে যুক্তি 
নেহাত কম ছিল না। ওপরে যে পাচটি অছি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে 
সেগুলি (ফরাসী ক্যামেরু'্স ছাড়া ) এত ছোট এবং তাদের সম্পদ এত অল্প 
'যে এদের প্রত্যেকের জন্ত পৃথক শাসনপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কষ্ট এবং ব্যয়সাধ্য হত 
সন্দেহ নেই। যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্কিরা আপত্তি তোলে। 
অছি অঞ্চল এমনভাবে শাসন করলে এদের দ্বাধীনতার পথ বিস্বিত হবে ও 
কার্ধতঃ এরা শাসকশক্তির ওুঁপনিবেশিক অধিকারে এসে পড়বে। এই 
বিরুদ্ধাচরণে মাফিন প্রতিনিধিরও সক্রিয় সমর্থন ছিল। দীর্ঘ বিতর্কের পর 
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অবশেষে ফ্রাঙ্দ, বেলভিয়াম ও বুটেন একযোগে জানায়, অছি অঞ্চলকে তাদের 
নিজ রাজ্যের 'অথণ্ড অংশ' হিসাবে শাসন শুধুমান্্ সরকারী কাজের সুবিধার 
জন্ত। এর মানে অছি অঞ্চলের রাজনৈতিক সভার অবলুষ্তি নয়। বৃটিশ 
গ্রতিনিধি আরও পরিফার ভাষায় বললেন, অছি অঞ্চলকে বৃটিশযুক্তরাজ্যের 
'অথণ্ড অংশ' হিসাবে শাসনের কথা বলা হয়নি এবং সংশ্িষ্ট এলাকায় বৃটিশ 
সার্বভৌমত্বও ঘোষিত হচ্ছে না। 

অছি অঞ্চলকে সামরিকীকরণ-এর প্রপ্থেও বাদাহবাদ বড় কম হয় না। 
ভারতবর্ষ, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির! বিভিন্ন অছি চুক্তিতে 
সামরিকীকরণের উল্লেখে প্রতিবাদ জানান। এদের মূল বক্তব্য ছিল, ষে 
ক্ষেত্রে শাসক সরকার জাতিপুপ্ত সনদের ৮২ ও ৮৩ ধারায় কোন দায়িত্ব 
নেবেন, কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই অছি অঞ্চলে অস্ত্রীকরণ ইত্যাদির অনুমতি 
দেওয়া! যেতে পারে। উত্তরে, অছি শাসকের বলেন (এ বিষয়ে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও তীরা পেয়েছিলেন ) লীগ কভেনান্ট থেকে আরও এক ধাপ 
এগিয়ে জাতিপুঞ্জ সনদ বলেছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে 
অংশ গ্রহণ অছি অঞ্চলের অধিকার শুধুই নয় কর্তবাও বটে। অতএব, 
সামরিকীকরণের প্রয়োজনও পরোক্ষভাবে জাতিপুগ্জ সনদে স্থীকৃত। শেষপর্যন্ত, 
সাধারণ পরিষদ অছি শাসকদের এই যুক্তি গ্রহণ করে। 

অছি চুক্তি অনুমোদনের সময় আর একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল: জাতিপুঞজ 
সনদের ৭৯ ধারায় বণিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি' কথাটির যথার্থ 
তাৎপর্য । ৭৯ ধারা! বলে, অছি চুক্তি প্রণয়ন ও পরিবর্তনে অছি শাসক ও 
ধ্প্রত্যক্ষভাবে সং্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি' সন্মতিজ্ঞাপন করবে। সনদে এ কথাটির 
পরিফার ব্যাখ্যা না থাকায় এর অনেক মানে কর! ষেতে পারতো : 

(ক) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রথম মহাযুদ্ধের মিআ ও সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ ) 

(খ) লীগকাউদ্দিলের সদস্যবৃন্দ ; 

(গ) বিজিত শক্রুর কাছ থেকে অধিকৃত দেশ হলে, সমস্ত মিত্রশক্কি ; 

(ঘ) বিজিত শত্রর কাছ থেকে অধিকৃত দেশ ছলে, প্রধান প্রধান, 
'মিত্রশক্তি ; 
() প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ; 
(5) অছি পরিষদের সদশ্যবুদ্দ ; 
(ছ) নিরাপত। পরিষদের সমশ্যবৃন্দ | 
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কার্ধতঃ কোন্‌ কোন্‌ দেশের মত গ্রহণীয় সে সম্পর্কে অছি শাসকদের ফোন 
রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা যায় নি। নীচের উদাহরণ থেকেই তা 
পরিষ্কার হবে। রুয়াণ্ডা-উর্ুপ্তির অছি চুক্তির শর্তাবলী প্রণয়নের সময় 
বেলজিয়ান সরকার “প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে বুটেনের কাছে অঙ্ছি 
চুক্তির মুসাবিদা পাঠায়। এবং 'খবর হিসাবে” সেই মুসাবিদা যায় চীন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। ফ্রাঙ্স টোগোল্যাণ্ড 
ও ক্যামেরু্দ-এর জন্ত অছি-চুক্তি 'প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্্র' বুটেনের কাছে 
প্রেরণ করে এবং চুক্তির খসড়া “খবর হিসাবে? নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী 
সন্ত এবং আফ্রিকা মহাদেশের সমন্ত অছি অঞ্চল ট্যাঙ্গানাইকা, টোগোল্যাণ্ 
এবং ক্যামেরুদ্দের জগত অছি-চুক্তি মতামতের জন্য পাঠায় ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও 
দক্ষিণআফ্রিকা ইউনিয়নের কাছে এবং খবর হিসাবে পাঠায় নিরাপত্ত 
পরিষদের স্থায়ী সান্তবৃন্দের কাছে। 

অছি ব্যবস্থাকে ম্যাণ্ডেটব্যবস্থার উন্নততর অন্ুবর্তন বলা চলে। একে 
উন্নততর” আখ্যা দেওয়ার কারণগুলি এখানে সংক্ষিপ্ত আফারে উপস্থিত করা! 
যাক : 

১। লীগ আমলে যেখানে ম্যাণ্ডেট শাসনের তত্বাধান করত একটি 
কমিশন মাত্র, এধন সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 
( অছি পরিষদ ) সে কাজের ভার নিয়েছে। 

২। অছি পরিষদে অছি শাসক ও অন্যান্ত সদশ্তদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা 
কর! হয়েছে। লীগ আমলে গুঁপনিবেশিক শিবিরকে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব 
ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। 

৩। ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থায় আস্তর্জাতিক তত্বাবধানের যে পদ্ধতি ছিল (অর্থাৎ 
বাষিক রিপোর্ট ভিত্তি করে আলোচনা ও তাদের অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য 
স্থপারিশ ), অছি ব্যবস্থায় তা আরে! কার্ধকরী করার প্রচেষ্টা হয়েছে অছি 
অঞ্চলে পরিদর্শকদল পাঠাবার ব্যবস্থা করে। তার ওপর নিয্বম কর! হয়েছে, 
অছিবাসীদের অভিযোগ অছি শাসকদের মারফত না এসে সরামরি জাতিপুঞ্ধের 
কাছে আসতে পারবে । 

৪। সমস্ত অছি অঞ্চলের ভবিষ্যতে স্বাধীনতা কিংবা স্থায়ত্ব শাসন'-এর 
লক্ষ ঘোষিত হয়েছে। 

আফ্রিকায় অছি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ১৫ বছর কেটে গেছে। ইতিযধ্যে 


১১ 


« মহাদেশের সমস্ত অছি অঞ্চল হ্বাধীন হয়েছে । এদের মধ্যে সোমালিল্যাণ্ডের 
কথা নানাভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৫০ সালে যখন ভূতপূর্ব ইতালীয় উপনিবেশ 
সোমালিল্যাগকে অছি ব্যবস্থার মধ্যে আন হয়, তখনই স্থির হয়েছিল দশ 
বছর বাদে এই অঞ্চলটি শ্বাধীনতা পাবে । সোমালিল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য আরও 
এই কারণে যে তার অছি শাসক্ক নিযুক্ত হুয় এক পরাজিত শত্রু, ইতালী, এবং 
এই রাষ্ট্রটি তখনও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে নি। এই প্রথম একটি 
দেশ জাতিপুঞ্জের সন্ত না হয়েও তার তত্বাবধানে একটি অছি অঞ্চলের 
শাসনভার পেল। সোমালিল্যাণ্ডের ত্বাধীনতার লক্ষ্য এবং তারিখ নিশ্চিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মৌলিক সংবিধানিক নীতিও ঘোষিত হল, যার 
ভিত্তিতে ভাবী সোমালি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হুয়। এবং সোমালিল্যাণ্ড শাসনের কাজে ইতালীকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্টে 
মিসর, কলঘ্ধিয়া! ও ফিলিপাইন্সকে নিয়ে একটি উপদেষ্টামগ্ুলী গঠিত হয়। 
লক্ষ্যমাফিক ইতালী শাসিত অছি অঞ্চল সোমালিল্যাণ্ড ১৯৬০ সালে শ্বাধীন 
হয়েছে-_তার সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছে প্রতিবেশী উপনিবেশ বুটিশ সোমালিল্যাণ্ড। 

অবশ্ত তার আগেই বৃটিশ অছি টোগোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। 
এই দেশটির অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ ছিল এবে উপজাতি । কিন্ত 
প্রতিবেশী দেশ গোল্ডকোস্টেও তারা বাস করতো এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানকার 
এবেরা! টোগোল্যাণ্ডে এবেদের থেকে সংখ্যায় বেশী ছিল। এ ছাড়া পার্্ববর্তী 
ফরাসী টোগোল্যাণ্ডেও বহু এবের (সমগ্র এবে উপজাতির এক-চতুর্থাংশেরও 
বেশী) বাম। এমন অবস্থায় এবেদের এক্যবদ্ধ করার এবে আন্দোলন চলতে 
থাকে। ইতিমধ্যে গোল্ডকোস্টের ম্বাধীনতা স্থিবীকৃত হওয়ায়, বুটেন 
জাতিপুঞ্জকে জানায়, গোল্ডকোস্টের স্বাধীনতার পর তার পক্ষে টোগোল্যা্ 
শাসন অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে দাড়াবে । অতএব, বুটিশ টোগোল্যাণ্ডের 
ভাগ্যনির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে অছি পরিষদ এক পরিদর্শকদল টোগোল্যাণ্ডে 
প্রেরণ করে। এদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে: 

(ক) প্রথমে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডে এক গণভোট অনুষ্টিত হোক : ম্বাধীন 
গোল্ডকোস্টের সঙ্গে মিলন কিংবা গোল্ডকোস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অছি অঞ্চল 
হিসাবে শাসিত হতে থাক এই ছুই বিকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচন যার 
উদ্দেশ্য হবে । 

(খ) যদি গণভোটে ছ্বিতীয় মতটি গৃহীত হয়, তবে ফরাসী টোগোল্যাণ্ডের 


৯৬, 


ভবিষ্যৎ নির্ধারিত না হওয়া পধস্ত বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডে অছি শাসন চলতে 
 থাকবে। 

১৯৫৬ সালের মে মাসে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের গণছোটে শতকরা ৮০ 
জনেরও বেশী লোক অংশগ্রহণ করে। মতদাতাদের ৯৩,৩৬৫ জন চায় 
টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীন গোল্ডকোস্টে অন্ততূর্ক্তি এবং ৬৭,৪২২ জন প্রচলিত 
অছি শাসন বজায় রাখার পক্ষে মত দেয়। এর সিদ্ধান্ত অহ্থযায়ী বুটিশ 
টোগেল্যাণ্ড বর্তমানে শ্বাধীন ঘান' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ । 


অন্ত ছুটি অছি অঞ্চল ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ও ফরাসী ক্যামেরুন্স পঞ্চম 
প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের কল্যাণে ১৯৬* সালে ম্বাধীনতা৷ পেয়েছে । বুটিশ 
ক্যামেরত্স নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখ! যায়। একদিকে এই অঞ্চল শাসিত 
হত নাইজেরিয়ার "অখণ্ড অংশ" হিসাবে । অন্যদিকে ফরাসী ক্যামেরুন্সের 
সঙ্গে বৃটিশ ক্যামেরুন্সের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। অতএব 
এখানেও গণভোটের সাহায্য নেওয়৷ হয়। বুটিশ ক্যামেরুন্সের উত্তর ও দক্ষিণ 
অংশে ছুটি পৃথক গণভোটের রায় অন্সারে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ 
১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরাংশ নাইজেরিয়ায় এবং দক্ষিণাংশ ক্যামেরুন 
প্রজাতন্ত্রে ( ভূতপূর্ব ফরাসী ক্যামেরন্স) অন্ততূক্তির সিদ্ধান্ত নেয়। 


আফ্রিকার অন্যদুটি অছি অঞ্চলের মধ্যে ট্যাঙ্গানাইক1 স্বরাজ পায় ১৯৬১ 
সালের ডিসেম্বর মাসে । শেষ অছি অঞ্চল হবল্লায়তন, কুয়াণ্ডা-উরুপ্ডি, হল পূর্বতন 
জার্মান পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুত্রতর পশ্চিমাংশ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এই 
দেশট বেলজিয়াম শাসন করে আসছে । কক্গোয় “পরিবর্তনের হাওয়া বইতে 
শুরু করলে, বোঝা গেল রুয়াণ্ড-উরুপ্ডিরও রাজনৈতিক অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য । 

১৯৫৯-এর এপ্রিল মাসে রুয়াগ্ডা-উরুপ্ডির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্ত এক 
অনুসন্ধান কমিশন বসানো হয়। সেপ্েম্বরে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ 
করার পর নভেম্বরে সরকারী ঘোষণায় এই দেশটিকে শীঘ্রই স্থানীয় শ্বায়ত্তশাসন 
দেওয়ার কথা বলা হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে হুতু কৌম রুষ্াগ্ডায় এক সশস্ত্র 
বিদ্বোহ শুরু করে। রুয়াগ্ডার ৮০% ভাগ লোক হল হুতুকৌমগ্ডলির অন্ততুক্ত। 
এখানকার অন্য কৌম, তৃৎসি, সমগ্র জনসংখ্যার ১৫% এর কম হয়েও হুতুদের 
ওপর প্রতৃত্ব করে এসেছে । এই বিদ্রোহে তুৎ্নি-আধিপত্যের অবসান 
ঘটানোই হুতুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাই হোক বেলজিয়ান ও কঙ্গোলী 
সেনাদের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও, ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে 


১৬৩৩ 


রুয়াগডার সাধারণ নির্বাচনে হুতু সংগঠন 'পার্মেহুতু" ৭০% এরও বেশী ভোট 
পেয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে নিজের দাবি স্থু প্রতিষ্ঠিত করে। 

১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বরে বেলজিয়ান শাসন কতৃপক্ষ ১৯৬২ সালে রুয়াণ্ডা- 
উরুপ্ডিকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে। কয়েক মাস বাদে এই প্রন্তাব 
কার্ধকরী করার উদ্দেশ্টে রুয়াণ্ডা ও উরুপ্ডির জন্য ছুটি পৃথক সম্মেলন আহত 
হয়। প্রধানত: ছুই বিষয়ে তুমি ও হুতু কৌমের মতভেদ ছিল: 
(১) শ্বাধীনতাপ্রাপ্তির সয়ম ও (২) ভাবী সংবিধানিক ব্ূপ। ১৯৫৯ সালের 
বিদ্রোহের পর থেকে রুয়াগ্ডার হুতু সংগঠনগুলি দাবি করে আসছিল, স্বাধীনতা 
কিছুদিন স্থগিত রেখে স্বর নির্বাচন ও তারপর এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোক। 
উরুণ্ডিতে অবশ্ত ভুৎনি রাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা! নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে । তাদের 
দাবি ছিল, অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা সিংহাসনচাত 'মোয়ামি' ( অর্থাৎ রাজা) 
পঞ্চম কিগেরিকে হ্বরাজ্য প্রত্যাবর্তনে অচ্ছমতিদান এবং তারপর সাধারণ 
নির্বাচনের অনুষ্ঠান । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একাধিকবার রুয়াগ্ডা-উকুপ্ডির এঁক্য বজায় রাখার ওপর 
বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রাকাতিক সম্পদের অপ্রাচূর্য ও ঘনবসতি এই ছুটি 
অঞ্চলের পৃথক পৃথক রাষ্্রগঠনে বাধা হয়ে ধ্াড়ায়। অথচ এখানকার 
অধিবাসীদের এঁক্যের তাগিদ বড় একটা দেখা যায়নি । জাতিপুঞ্জের তত্বাবধানে 
রুয়াণ্ডা ও উরুতে নির্বাচন এবং রুয়াগডায় এক গণভোট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। বর্তমান আইনসভায় উভয় অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্পষ্ট" 
ভাষায় দেশবিভাজন দাবি করেছেন। এছাড়া বিপুল ভোটাধিক্যে রুয়াণ্ডা 
প্রজাতন্ত্র এবং উরুগ্ডি রাজতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে যেতে চেয়েছে । এমতাবস্থায় 
জাতিপুঞ্ের কুয়াণডা-উরুণ্ডি কমিশন মত প্রকাশ করে, ঘটনাচক্র এমনদিকে 
গেছে যে, দেশের এক্য বজায় রাখা অসম্ভব । শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের ১লা 
জুলাই রুয্মা্ডা ও উকৃপ্ডি পৃথক রাই হিসাবে ম্বাধীনতা পায়। তবে স্থির 
হয়, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তারা আংশিক সহযোগিতা চালিয়ে যাবে এবং 
ছুইদেশে এক মুদ্রা ব্যবস্থা, এক ইউনিয়ন ও একটি কফিবোর্ড কার্যকরী থাকবে। 


চার 


আমরা এতক্ষণ অছি অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম। কিন্ত 
আফ্রিকার অধিকাংশ এতদিন ছিল উপনিবেশ ও রক্ষিত রাজ্য, যেখানে অছি 


১৩৪ 


অঞ্চলের সংখ্যা ছিল মাত্র +টি। আর আজ যেখানে আফ্রিকায় অছি শাসন 
শেষ (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কথা স্বতন্ত্র), সেখানে ওপনিবেশিক ও আশ্রিত 
রাজ্যের অন্তিত্ব এখনও বর্তমান । ১৯৫* সালের শেষে ( অছি দেশগুলি ছাড়া ) 
আফ্রিকায় নিম্নোক্ত দেশগুলি ছিল উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্য : 

(১) মরকৌ, (২) আলজেরিয়া, (৩) টিউনিসিয়া, (৪) ইজ-মিসরীয় হৃদান, 
(৫) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, (৬) বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড, (৭) উগাণ্ডা, (৮) কেনিয়া, 
(৯) জাঞ্জিবার, (১০) উত্তর রোডেসিয়া, (১১) দক্ষিণ রোডেসিয়া, 
(১২) নায়াসাল্যাণ্ড, (১০, ১১ ও ১২ এর মিলনে ১৯৫৩ সালে মপ্য আফ্রিকান 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ), (১৩) মোজাম্থিক, (১৪) বেচুয়ানাল্যাণ্ড (১৫) বাস্থটোল্যাণ্ড 
(১৬) সোয়াঞজিল্যাণ্ড,। (১৭) ম্যাডাগাক্কার। (১৮ আঙ্গোলা, (১৯) কজো 
( বেলজিয়ান), (২০) ম্পেনীয় গিনি, (২১) ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা, 
(২২) ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, (২৩) নাইজেরিয়া, (২৪) গোল্ডকোস্ট, (২৫) 
সিয়েরা লিওন, (২৬) গ্যান্রিয়া, (২৭) পতৃগিজ গিনি ও (১৮) স্পেনীয় সাহারা । 

অছি অঞ্চলের তুলনায় এই সব দেশের শাসনের ওপর জাতিসংঘ (লীগ) ও 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের ক্ষমতা অধিকতর সীমাবদ্ধ-ছিল। 
লীগ কভেনাণ্টে পরাধীন দেশের অধিবাসীদের স্থার্থরক্ষার কথা মাত্র একটি 
ধারায় (২৩) সেরে দেওয়া হয়। এই ধারা অনুযায়ী সবস্য রাষ্্রদের নিয়লিখিত 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয় : 

(ক) অধীনস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাজের পরিবেশ উন্নততর করার 
প্রচেষ্টা ; (খ) তাদের প্রতি ন্তায় ব্যবহার ? (গ) নারী ব্যবসায়, শিশু ব্যবসায় 
এবং আফিম ও অন্তান্ত মাদকক্রব্যের ব্যবসায় প্রভৃতি বদ্ধের উদ্দেশে সম্পাদিত 
আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি কার্যকরী করার জন্ত লীগকে তত্বাবধানের ক্ষমতাদান 
(ঘ) যেলব দেশে জনম্বার্থের পক্ষে মারণাস্ত্র ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়, তাদের 
সঙ্গে এ ধরনের ব্যবসায় রহিত করার জন্য লীগকে গ-অন্ুরূপ ক্ষমতাদানের 
ব্যবস্থা ; (উ) পরিবহণ ও যাতায়াতের স্বাধীনত! এবং সমস্ত লীগ স্দন্যবাষ্টরর 
অধিবালীদের সমানভাবে বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ) এবং (5) ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ 
ও নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কর] । 

পক্ষান্তরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে একটি গোটা অধ্যায় পরাধীন দেশ- 
গুলি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটিকে এক ঘোষণাপত্র বললেই হয় 
এবং পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশ সম্পর্কে এমনভাবে এক সাধারণ নীতি ঘোষণার 


১০৫ 


নজির ইতিহাসে আর বিশেষ নেই। এ ছাড়া, উক্ত ঘোষণাপত্রে সমন 
ওপনিবেশিক শক্তিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে অধীনস্থ দেশগুলি সন্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় সংবাদ (সনদে রাজনৈতিক সংবাদের উল্লেখ করা হয় নি) সরবরাহ 
করতে বাধ্য করা হল। অবশ্ঠ কোন্‌ কোন্‌ দেশ হ্বশাসিত নয়, সে বিচারের 
ভার কার্যত: ওুপনিবেশিক দেশগুলির ওপর এসে পড়ে । দক্ষিণ আফ্রিকান 
সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি ব্যবস্থার অস্ততূক্তি করতে অন্বীকৃত হয় 
এবং একই সঙ্গে অ-শ্বশাসিত অঞ্চল হিসাবে তার সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞজের 
কাছে সংবাদ সরবরাহেরও প্রয়োজন মনে করে নি। স্পেন ও পতৃগাল জাতি- 
পুঞ্জের সাদস্ত না থাকার সময় (অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ) তাদের: 
উপনিবেশ (আফ্রিকায় ম্পেনীয় গিনি, স্পেনীয় সাহারা, পর্তুগীজ গিনি, 
আঙ্গোলা ও মোজান্বিক ) সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহে আপত্তি জানায় । 

অবশ্ত কোন উপনিবেশ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করা হলেই যে তার 
প্রগতি অবধারিত, এমন কথা কেউ বলবে না। প্রথমতঃ উপনিবেশে র রাজ-- 
নৈতিক প্রগতি বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ বাধ্যতামূলক নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেলব 
খবর জাতিপুঞ্জে আসছে, সেগুলি কাজে লাগানোর স্থযোগ সীমাবদ্ধ, কারণ, 
জাতিপুঞ্জের স্থপারিশ ওপনিবেশিক সরকার মেনে নিতে বাধ্য নয়। তবু 
অনেক সময় কোন কোন উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কোন 

ংবাদই পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে জাতিপুঞ্জে যেটুকু সংবাদ সংগৃহীত 

হয়, আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের পক্ষে সেটুকুই লাভ। 

১৯৪৬ সালের পর কক্গে! নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে । এবং এই সার্ঘ- 
দশাব্দীতে বহু পরাধীন দেশ ম্বায়ত্তশাসন এমন কি শ্বাধীনতাও পেয়েছে । 
আজ আফ্রিকা মহাদেশে পরাধীন বলতে নিয়লিখিত দেশগুলিকেই বোঝায় : 








দেশ অবস্থান শাসক 
১ স্পেশীয় সাহারা পশ্চিম আফ্রিকা স্পেন 
২ পতুণ্গীজ গিনি ৮ 1 পতুগাল 
৩ স্পেনীয় গিনি মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকা স্পেন 


৪ আঙ্গোলা পজগাল, 


দেশ অবস্থান শাসক 


৫€ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিক। দক্গিণ পশ্চিম আফরিক। দক্ষিণ 

আক্রিক। গ্রজাতন্ত্ 

৬ মোজাদ্িক দক্ষিণ-পূর্ব আফিকা পডুগাল 

৭ সোয়াজিন্যাণ্ত-হাই কমিশন দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটেন 
অন 

৮ রোডেসিয়! মধ্য দক্ষিণ আফিক1 বৃটেন 

৯ ফরাসী সোমালিল্যাও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ফ্রাজ 


ওপরের দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নাম পূর্ববাণত ২৮টি 
পরাধীন দেশের তালিকায় উল্লিখিত হয় নি। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
জন্মকালে এই অঞ্চলটির অছি অবস্থায় অন্তরূত্তির সাধারণ প্রত্যাশা ছিল। 
পূর্বোক্ত ২৮টি দেশের মধ্যে মোট ২০টি আজ পর্বস্ত ম্বরাজলাভ করেছে। 
তবে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ৮টি এবং ফরাসী বিযুবরৈথিক আফ্রিকা ৪টি 
্বাধীন রাজো পরিণত হয়েছে। তার মানে, ওই ২০টি দেশ আজ ৩৭টি 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত। 

এই সব দেশের আত্মনিয়ন্্রণ অধিকার লাভে সন্মিলিত জাতিপুঞ্ধের অবদান 
কতখানি? আগেই বল! হয়েছে, নশ্মিলিত জাতিপুগ্জ সমালোচনা ও সুপারিশ 
ছাড়। অন্তভাবে, সাধারণ উপনিবেশ তো দুরের কথা এমনকি অছি অঞ্চলেরও 
শ্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারেনি। তা সত্বেও অত্যপ্নকীলের মধ্যে 
আন্তর্জাতিক ও আত্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় ঘুরেছে 
যে অছি অঞ্চল ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দানের আয়োজন করতে 
হয়েছে। অবশ্ত এই নতুন অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ের 
আলাপ-আলোচনা, বাদ-গ্রতিবাদ ও সুপারিশে এবং এদের মারফত আবার 
আলোচ্য আন্তর্জাতিক সংগঠনটি বিশ্বরাজনীতির ওপর স্বকীয় প্রভাব বিস্তার 
করেছে । 


১৪৭ 


পাচ 


বর্তমান সমীক্ষা কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

প্রথমত: আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠন আফ্রিকার দেশগুলির ভাগ্য- 
নির্ধারণে অনেকাংশে সক্রিয় ছিল। অবশ, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোন 
জনসমাজ বা দেশ বাদ দিলে, একথা সব অঞ্চল সম্বন্ধেই বলা চলে যদি সমগ্র 
মানবজাতির ইতিহাসের এক্য ও বিশ্বনমাজের একত্ব আমরা মেনে নিই তৰে 
কোন অঞ্চল, দেশ কিংবা মহাদেশই আভর্জাতিক জনমত ও সংগঠনের 
আওতার বাইরে পড়ে না। আফ্রিকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, 
এখানে বহিবিশ্ব একপাক্ষিকভাবে আফ্রিকার ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। 
সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আফ্রিকার সার্বভৌম ও ম্বনির্তর অস্তিত্ব বিশ্বসমাজে 
অন্বীকুত থাকে । অতএব আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ছিল আফ্রিকার স্বকীয় 
ভাবনা-ধারণা, আবেগ প্রত্যয় ও আশা-আকাঙ্জা বিশ্ব জনমতের অংশীদারী 
পায়নি। আজ ঘখন আফ্রিকান রাষ্্রগুলি বিশ্বসভায় নিজদের আসন গ্রহণ 
করছে, তখন আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বজনমত ও সংগঠন তাদের পূর্বতন 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে বাধ্য । এবং যে অর্থে এশিয়া ইউরোপ কিংবা 
আমেরিকার ভাগ্যনিরধারণে বিশ্বজনমত ও সংগঠন প্রাসঙ্গিক, ক্রমে আফ্রিকার 
ক্ষেত্রেও সে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ হবে না । 

আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠনের ভূমিকা অস্কসারে আমরা আফ্রিকার 
ইতিহাসকে কয়েক ঘুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রাচীনকাল থেকে শুক্ষ করে 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত হল প্রথম যুগ, যখন উত্তর আফ্রিকা ও 
উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ছিল বহিবিশ্বের কাছে 
অজ্ঞাত। আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখযোগ্য কোন বিশ্ব সংগঠন ও তখন কার্ধকরী 
ছিল না। দ্বিতীয় যুগের শুরু আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কার থেকে । এর 
পরিসমাপ্ধথি হয় প্রথম মহাযুদ্ে।। এই যুগে আমর! পাই ১৮৭% ও ১৮৯০ 
সালের ব্রাসেল্স সম্মেলন ছুটি এবং ১৮৮৪-৮৫ সালের বেলিন সম্মেলন । এই 
সময়ে পৃথিবীর অগ্রগণ্য শক্তিবর্গ সংঘবদ্ধভাবে আফ্রিকার দেশগুলির ভাগ্য- 
নির্ধারণে নেমেছে, যদিও কোন সার্বজনীন বিশ্বসংগঠন সক্রিয়ভাবে এই 
কাজে নিযুক্ত হয় নি। তৃতীয় যুগে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয় এবং লীগ 
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অফ নেশন্স ম্যাণ্ডেট ছাড়৷ অন্ত পরাধীন অঞ্চল সম্পর্কেও আগ্রহ দেখাতে 
থাকে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আসে সম্মিলিত জাতিপুগ্ত ও অছি 
ব্যবস্থার যুগ। 

আজ আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন অছি ব্যবস্থা আফ্রিকায় তার 
কাজ শেষে করেছে এবং পরাধীন দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা পাচ্ছে 
আফ্রিকায় গুপনিবেশিক ব্যবস্থার পূর্ণাবসানে আমরা আর এক নতুন যুগের 
উদ্বোধন প্রত্যক্ষ করব, যখন আফ্রিকার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ববাসী ও 
আফ্রিকাবাসীর! ঠিক যেমন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ভাগ্যনিয়ঘ্রণ করবে যথাক্রমে বিশ্ববাসী ও আমেরিকানরা এবং বিশ্ববাসী ও 
ও সোভিয়েত নাগরিকের! । 


অষ্টম অধ্যায়? সামাজিক রূপান্তর ও মুক্তি সংগ্রাম 
এক 


আফ্রিকার সাম্প্রতিক নবজাগৃতির ছুটি দিক লক্ষ্যণীয়: প্রথমত; এতদিন 
পর্বস্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে সব উপজাতীয় সমাজ বেঁচে ছিল তাদের অনেকের 
বর্তমান ভগ্নদশা! এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন সমাজের ভাঙনের পাশাপাশি এক 
নতুন সমাজের ভিত্তিপত্তন। 

দ্বতাঁবতঃ আফ্রিকার মত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় মহাদেশে প্রাচীন 
সমাজের অবক্ষয় ও নতুন সমাজের প্রস্থাপনের প্রক্রিয়৷ একহারে চলছে না। 
কোথাও এর গতি শ্থ (যেমন মোজান্বিক, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও 
স্পেনীয় উপনিবেশসমূহী, কোথাও বা এর পদক্ষেপ দৃপ্ত (যেমন ঘানা, সেনেগাল 
প্রভৃতি দেশ)। এমন কি কোনো একটি দেশে যে পরিমাণে প্রাচীন সমাজের 
অবক্ষয় হচ্ছে সব সময় ঠিক সেই পরিমাণে যে নয়া সমাজ গড়ে উঠেছে, এমন 
কথ জোর করে বল! যায় না। কঙ্ধোর বথা ধরা যাক। বেলজিয়ানরা! 
আসার আগে দাসব্যবসায়ের বিভীষিকায়, লেওপোক্ডের নেতৃত্বে হ্বাধীন ক্ধো- 
রাজ্যের ('কঙ্ো ফ্রী সেট) আমলে কনসেশনভোগকারী কোম্পানীগুলির 
জুলুমে ও পরে মুক্নাকেন্্রিক আধুনিক অর্থনীতির দাবিতে কঙ্গোদেশের একট! 
প্রধান অংশের পুরনো সমাজ প্রচুর আঘাত খেয়েছে। কিন্ত গ্রাচীন সমাজদেহ 
যে পরিমাণে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে কি নতুন সমাজ গড়ে 
উঠেছে? নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল পুরনে। দিনের সমাজের মন্কীর্ণ 
গৃণ্তী অতিক্রম করে বৃহত্বর জনসমির মধ্যে সমবৈশিষ্্য চেতনার উত্তব। 
সমগ্র কঙ্গোবাসীদের মানসে সমবৈশিষ্টচেতনা যে খুব গভীর শিকড় গাড়তে 
পারে নি, তার প্রমাণ তো ম্পষ্ট। আর যতদিন না এই চেতনা দানা বেধে 
ওঠে, ততদিন কোনো দেশ জাতিতে পরিণত হয় না। তাকে বড়জোর 
এক ভৌগোলিক নামই দেওয়া যায়। 

আফ্রিকার দেশগুলিতে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর 


১৯৬ 


একেবারে প্রাথমিক স্তরে একাধিক অঙ্ুন্ধপ উপজাতি তাদের ভাষা, আচার- 
ব্যবহার, ধর্ম বা সংস্কৃতির সাদৃশ্ত সঘদ্ধে সচেতন হুয়ে উঠে এক সংগঠন গড়ে । 
তোলে । উদাহরণম্বক্ূপ আমরা ট্যাঙ্গানাইকার চাগ! উপজাতিসমূহের 
সাধারণ সংগঠনের উল্লেখ করতে পারি। আবার কখনও কখনও বহুদ্দিন এক 
সরকারের সাধারণ শাসনের অধীনে থাকার পর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেও 
সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জেগে উঠতে পারে। আফ্রিক! বিভাজনের সময় ইওরোপীয় 
প্রতিযোগীরা নিজ নিজ অধিকৃত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক সীমারেখা নৃতত্ব বা 
ভাষাতত্বের মানদণ্ডে টানে নি। এর ফলে অন্ুরূপ এমন কি একই উপজাতির 
লোকের] অনেকসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার এবে উপজান্ছি 
তো ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিল। তাদের এক অংশ পড়ে তৎকালীন বৃটিশ 
উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে, অন্তভাগ বুটিশ টোগোল্যাণ্ডে ও তৃতীয় আর একভাগ 
যুক্ত হয়েছিল ফরাসী টোগোল্যাণ্ডে। এইভাবে নৃতত্ব ও ভাষাতত্বের সীমানার 
সঙ্গে রাজনৈতিক সীমানার গরমিল হওয়ায় অনেক দেশে এমন অনেক 
উপজাতির সমাবেশ হয় যাদের মধ্যে সাদৃশ্ত কম। অথচ এমন পার্থক্যসত্বেও 
অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন একভাবে শাসিত হওয়ার ফলে অধিবাসীদের অন্ততঃ 
একাংশের মনে জন্ম নিতে পারে এক আঞ্চলিক চেতনাবোধ। পশ্চিষ 
আফ্রিকার ঘানায় বু উপজাতির বাস এবং তাদের কারে! কারো মধ্যকার 
শক্রত! বহুদিনের। তা সত্বেও আজ একথা বলা যায়, ঘানার অনেক 
অধিবাসীর মধ্যে 'ঘানীয়' বোধ ও চেতনা জাগছে। 

আরো উচ্চস্তরে, একাধিক দেশ নিয়ে সমবৈশিষ্ট্যচেতন! জাগাবার চেষ্টা 
কোন কোন মহলে করা হচ্ছে । আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক রাষ্ট্রের 
মিলনে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হল এর উদ্দাহরণ। 

সবশেষে সমগ্র মহাদেশের, এমনকি আফ্রিকার বাইরের নিগ্রোদেরও 
একাংশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা, যা বু- 
'বিঘোষিত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের মানসিক বশিয়াদ। মাকিন-নিগ্রো- 
নেতা ডু বয়েসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস, গার্ভে 
পরিচালিত “ফিরে চলে! আফ্রিকায় আন্দোলন ও গত কয়েক বছরের সরকারী 
বেসরকারী বছ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্যান-আফ্রিকান মনোভাবের কিছুটা 
পরিচয় আমরা পেয়েছি। 

মোদ্দা কথা তাহলে এই দাড়ায়, নয়া সমাজের বাহকত্তস্ত হল হন্বীর্ণ 
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উপজাতি গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্বম জনসমহ্টি সম্পর্কে মমত্ববোধ ও সমবৈশ্িষ্্যচেতনা 
_-যা আমাদের এক দেশ, এক সরকারের অধীনে বাস করতে ও এক আদর্শের 
কূপায়নে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যোগায়। 

অবস্ট কোনো সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে এক এক ধরনের চেতনার 
স্তর থাক! সম্ভব। যেমন, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে 
অনগ্রসর লোকেরা শ্বকীয় উপজাতি বদ্ধনকে সবার ওপরে স্থান দিতে পারে, 
যখন 'আলোকগ্রাপ্ত অংশ হয়তো! বৃহত্বর রাষ্ট্রগড়ার হ্বপ্ন দেখছে। তাছাড়া, 
একই লোকের মধ্যে একাধিক সমবৈশিষ্ট্যচেতনার সহাবস্থান সম্ভব: নিজ 
সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে এক ধরনের আবেগ ও প্রত্যয়, নিজতেণী সম্বন্ধে 
আর এক ধরনের বোধ, ত্বকীয় ধর্মের গ্রতি হয়তে! অন্থধরনের মমত্ব। এর 
মধ্যে ঠিক কোন্‌ সমবৈশিষ্ট্যচেতনাটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্্রগঠন 
ব্যাপারে অন্য চেতনাগুলির ওপর গ্রাধান্ত বিস্তার করবে ত৷ সাধারণভাবে বলা 
অসম্ভব। তবে এটুকু স্থনিশ্চিত যে, এক-উপজাতীয় সমাজের ওপর ভিত্তি 
করে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো দাড়াতে পারে না; কারণ এক-কৌমিক সমাজের 
লোকবল, ধনবল ও বাহুবল বর্তমান জগতের কোনে! রাষ্ট্রের পক্ষে পর্ধাপ্ নয়। 

সমবৈশিষ্ট্যচেতনার অসমান স্তর ছাড়া তার বিভিন্ন রূপের কথাও আমাদের 
মনে রাখা দরকার । সযবৈশিষ্ট্চেতনা ও পরশাসনবিরোধী মনোভাব ও 
প্রতিরোধ যে সব সময় পরিষফার রাজনৈতিক ব্ূপ নেবে এমন কোনে কথা 
নেই। বহু ক্ষেত্রে সমবায়, জাতীয় শিক্ষা এমন কি বিশেষ কোনো ধর্মীয় 
আন্দোলনের আড়ালে আফ্রিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য কর! 
গেছে (উদাহরণ : ট্যাঙ্গানাইকায় সমবায়, ঘানায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, 
পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় কিন্বানু-প্রবতিত সংগ্রামমূখী নবধর্ম আন্দোলন )। 

ত্বভাবতঃ সনাতন উপজাতীয় বন্ধন যতদিন অটুট থাকে, ততদিন বৃহতর 
সমাজের চেতনা জাগতে পারে না। অতএব এই অর্থে আমরা বলতে পারি, 
সনাতন সমাজের ভাঙনে নতুন সমাজের বীজ গুপ্ত আছে। এখন এই, প্রাচীন 
সমাজ-ব্যবস্থা। ভেঙে যায় কেমন করে, সে কথায় আসা যাক। 


ছুই 


ইওরোপীয় প্রতৃত্ববিস্তার যেমন ভারতবর্ষের সনাতন সমাজব্যবস্থায় স্থদূর- 
প্রসারী পরিবর্তনের কারণ, আফ্রিকার দেশগুলিতেও তাই। এতদিন যেসব 
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অঞ্চলের আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল ন! উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষে তাদের অন্তভূক্ত কর! হল বৃহদায়তন সাত্রাজ্যসমূহে, যাদের 
প্রাণকেন্দ্র ছিল ইওরোপে। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যেসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য 
অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবার শেষ হুয়। এবং বল 
বাহুল্য এর প্রভাব সনাতন সমাজে না পড়ে পারি নি। 

অবশ্ঠ, সর্বক্ষেত্রে সনাতন সমাজের ধ্বংসসাধন ইওরোপীয় শাসন কর্তৃপক্ষের 
সচেতন ও সুপরিকল্পিত নীতি ছিল, একথা বল যায় না। বরং, অনেক 
সময় ( যেমন, ইদানীংকালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ইওরোগীয় শানকের৷ 
চেষ্টা করছেন ) কর্তৃপক্ষ প্রয়াস পেয়েছে পুরাতন সমাজকে বাচিয়ে রাখবার । 
তবু সামগ্রিকভাবে ইওরোগীয় প্রত কর্তৃক আধুনিক শাসনযন্ত্র স্থাপন, বাণিজ্য 
ও মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও 
এশীয় ওঁপনিবেশিকদের বসতি স্থাপন পরোক্ষভাবে উপজাতীয় সমাজের 
ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া! দিয়েছে । 

নিরন্তর আস্তঃউপজাতি ঘন্দ বন্ধ করা হল ইওরোপীয় শাসন স্থাপনের 
সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ এক ফল। এক উপজাতির সঙ্গে অন্য উপজাতির ছন্দ ও 
কখনও কখনও রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধ করে সাধারণ লোকের কাছে উপজাতি 
প্রধানকে ছোট কর] হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা বহুক্ষেত্রে উপজাতি প্রধানের 
অন্যতম কাজ ছিল। ইওরোগীয় শাসন বলপ্রয়োগের ওপর একচেটিয়া 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে প্রধানের পদমধাদা খরব করেছে। প্রধানের অন্য 
বহু ক্ষমতাও ইওরোপীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আর বাকি 
যে ক্ষমতা তাদের রাখতে দেওয়! হয়েছে, সেগুলি তারা প্রয়োগ করতে পারেন 
বিদেশী প্রতৃদের অনুগত কর্মচারী হিসেবে । এক কথায়, পূর্বে উপজাতি প্রধান 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা নিজপদে কেন্দ্রীভূত করে সমগ্র উপজাতিকে 
যেমনভাবে এ্রক্যবদ্ধ রূপ দিতেন, ইওরোপীয় আমলে তা হবার আর উপায় 
নেই। অন্যনিরপেক্ষ শাসক হিসাবে উপজাতি প্রধানদের অবলুপ্তি এক 
হিসাবে সনাতন সমাজের হ্বয়ংসম্পূর্ণতার ধ্বংসের স্থচক। 

ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক অন্য একটি ব্যাপার হল নতুন 
রকমের কর প্রবর্তন । সনাতন সমাজে উপজাতি প্রধানকে হরেকরকমের 
ভেট ও উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইওরোপীয় শাসকের! যে করটির 
প্রবর্তন করলেন তা পণ্যের বদলে মুদ্রায় দেয়। আধুনিক শামন চালাবার 
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জন্ত কর হিসাবে প্রদত্ত এই অর্থ যে অতিগ্রয়োজনীয় সেকথা অনন্বীকার্য। 
কিন্ত মজার কথা হচ্ছে এই, বহক্ষেত্রে রাজভাগ্ারের আয়ের চেয়ে আরো! 
জরুরী প্রয়োজনে এই মৃদ্রাকর বসানো হয়। কর দেবার জন্য আফ্রিকানদের 
প্রয়োজন টাকার | এবং সে টাকা উপার্জন করা যায়, যাদের হাতে টাকা 
আছে সেই ইওরোপীয়দের জন্ত কাজ করে কিংবা বাজারে বিক্রি করে টাকা 
পাওয়া যায় এমন ফসল উৎপাদন করে। 

প্রথমটার পরিণতি হয়েছে সনাতন সমাজ থেকে দলে দলে আফ্রিকানদের 
শহরাঞ্চলে খনি এলাকায় ও বাগিচায় কর্ম অনুসন্ধানে । একথা সত্য যে 
এমনভাবে যার! গেছে তাদের এক ভগ্ৰাংশ মান্ত্র চিরকালের জন্য গা-্ছাড়। 
হয়েছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোক কিছুদিনের জন্য প্টাকা কিনতে' বাইরে 
গেছে। তারপর গায়ে ফিরেছে, পরে আবার বাইরে গেছে। 

“ঘর-বাহির' করার এক চমতকার দৃষ্টান্ত মিলবে দক্ষিণ আফ্রিকার 
কোইসকামাহুক' গ্রাম্য সমীক্ষায় বণিত জনৈক শ্রমিকের জীবন-বৃত্তান্তে ৷ 
অজ্ঞাতনাম! এই আফ্রিকান ১৬ থেকে ৫৩ বছর পর্যন্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ 
করেছে । ৩৭ বছরের কর্মজীবনে সে রেল ও খনিশ্রমিক, গৃহস্থবাড়ির ভৃত্য, 
রাজমিন্ত্রী, ছধ সরবরাহকারী, ইস্পাত কারখানার মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী 
প্রভাতি অনেক রূপে ছ-টি বিভিন্ন স্থানে আবিভূতি হয়েছে। তেরোবার 
সে বাইরে গেছে আর বাড়ি ফিরেছে এবং সব্থদ্ধ ষোলবার চাকরি 
বদলিয়েছে। 

“কাইসকামাহুক' সার্ভের কর্তারা মন্তব্য করেছেন: এই শ্রমিকটির 
জীবনেতিহাঁস সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের কর্মে অস্থায়িত্বের এক 
যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত বল! যেতে পারে । এর ফলে নগরগামী শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে 
শহরের বাসিন্দা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার ফলে যে 
তার উপজাতীয় বন্ধন অংশতঃ শিথিল হয়ে পড়ে তাতে কোনে সন্দেহ নেই। 

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে 
ছুটছে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের 
আফ্রিকান অধিবাসীদের মাত্র ১৩% শহুরাঞ্চলে বাস করত। ১৯৫ সালে 
এই অস্থপাত বেড়ে হয় ২৫%। বাস্থতোল্যাণ্ডের মোট সাত লক্ষ অধিবাসীর 
'এক লক্ষ লোক সব সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় খনি, শিল্প ও বাগিচায় কর্মবাস্ত 
থাকে। বেসিল ডেভিডলনের সংখ্যাহ্থযায়ী ১৯৫৩ সালে তৎকালীন বেলজিয়ান 
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কঙ্ষোর আফ্রিকান অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ উপজাতি এলাকার বাইরে 
বাস করত, যেখানে ১৯৪৬ সালে এই অঙ্থপাত ছিল এক-ষষ্ঠটাংশ । 

উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানদের শহরবাসের তাৎপর্য কী? 
প্রথমতঃ প্রাচীন সমাজের বাইরে যারা যায়, তারা নতুন নতুন লোকের নতুন 
নতুন সমাজের সংস্পর্শে আসে । ফলে, অন্তত কিছু পরিমাণে তাদের মানসিক 
সন্গীর্ণতা দূর হয়। শহরে গিয়ে চটকদার ভোগ্যবস্তর সন্ধান পেয়ে এদের 
অনেকে কর দেবার জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয় তারও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে 
সচেষ্ট হতে পারে । এর জন্তে প্রয়োজন হয় আরও বেশিদিন ধরে উপজাতি 
সমাজের বাইরে কাজ করা। এদের দৃষ্টান্ত অনেককে প্রেরণা যোগায়। 
এমনি করে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় লোকের সনাতনী অর্থনীতির ওপর 
নির্ভরশীলতা। কমে যায়। 

অন্তদ্দিকে প্রাচীন সমাজ থেকে দলে দলে লোক অন্তর চলে যাওয়ার দরুন 
এতদিনকার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভীষণভাবে আঘাত খেয়েছে। এ 
পযন্ত প্রাচীন সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যের মোটামুটি উৎপাদন হত সমাজের 
ভেতরেই । এখন এতগুলি শক্ত, সমর্থ লোকের সমাজত্যাগের ফলে খাস্ভোৎ- 
পাদনের কাজ ব্যাহত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর 
ওপর উপজাতীয় সমাজকে নির্ভর করতে হয়। স্থয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিনাশ 
সনাতন সমাজের ধ্বংস ঘনিয়ে আনে । 

বহু লোকের সনাতন সমাজ ত্যাগের ফলেই শুধু উপজাতীয় অর্থনীতিতে 
ভাঙন ধরে নি। আমরা আগে বলেছি অর্থোপার্জন করা যায় গ্রামে বসেই, 
অর্থকরী ফনল উৎপাদন করে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এমনি করে তুলো, 
কফি, তামাক, কোকো, চীনেবাদাম, এমনকি সাইসাল পর্যন্ত আফ্রিকান 
রুষকেরা উৎপাদন করছে। এভাবে অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে 
যেতে হয় না (বিক্রয় উদ্দেশ্তে ছাড়া )। কিন্তু তাই বলে এর দ্বারা উপজাতীয় 
অর্থনীতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন কথা বলব না। কারণ, পূর্বোক্ত ফসল- 
উৎপাদন, বাজারে বিক্রয় ও লব্ধ অর্থে প্রয়োজনীয় জ্রব্য (অনেক ক্ষেত্রে খাষ্ঠও) 
ক্রয়: এই সব কাধকলাপ উপজাতীয় সমাজ ছাড়িয়ে সার। দেশব্যাপী যে 
অর্থনীতি-ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে (এবং যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরও 
যোগাযোগ আছে) তার অংশীতৃত। অন্তভাবে বলা যায়, উপজাতীয় 
অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিপন্থী হল এই সব কাধকলাপ। 


১১৫ 


আরো! একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি, এই সব কার্ধকলাপে বিশ্ব- 
অর্থনীতির সঙ্গে আফ্রিকার দেশসমূহের যোগসাধনই স্থচিত। সামগ্রিকভাবে 
আফ্রিকা! কতখানি বিশ্ব-অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার ইঙ্গিত আমরা পাই 
ছুটি হিসাব থেকে : 

(ক) বিশেষ বিশেষ পণ্যের পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের কতখানি 
আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করে ও মোট বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ কতটা । 

(খ) আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতির যোগসাধনের এক 
তুলনামূলক বিচার চলতে পারে কোথায় কতখানি বিদেশী মূলধন লগ্লী হয়েছে 
তার হিসাবে । 

১৯৫০ সালে সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের ৫'৫%, কোকো 
উৎপাদনের ৫০%, ও উত্ভিজ তৈলের প্রায় ৮০% উৎপন্ন হয় আফ্রিকায়। 
থনিজ দ্রব্যকে পৃথকভাবে ধরলে তার হিসাব এই দীড়ায় : আফ্রিকায় উৎপন্ন 
কয়লা সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদ্দনের ১*৩%, বক্সাইট ১:৫%, লৌহ ২% স্বর্ণ 
৩৮৫০ এবং হীরক ৯৮%। 

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ যৎসামান্য এবং অন্যান্য মহাদেশের থেকে 
যে অনেক কম সেকথা অন্গমান করা শক্ত নয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীর মোট 
বাণিজ্যের মাত্র ৪'৬% আফ্রিকার ভাগে ফেলা যেত। আজ আফ্রিকার সঙ্গে 
বহিবিশ্বের বাণিজ্য মূল্য ও পরিমাণে অনেক বাড়লেও, পূর্বোক্ত শতকরা হার 
বেড়েছে কিনা সন্দেহ । 

সাধারণভাবে বলা যায়, মুন্জ্া অর্থনীতি ও বিনিময় ব্যবস্থা প্রসারের ফলে 
আফ্রিকা মহাদেশে বিদেশে রপ্থানীর জন্য পণ্যোত্পাদন ক্রমশঃ বাড়ছে। 
অর্থাৎ ভাষাস্তরে আফ্রিক বিশ্বশ্রম বিভাজনের অংশীদার হচ্ছে। আবার 
লগ্রীকৃত বিদেশী মূলধনের স্থদ দেবার জন্ও রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াতে হচ্ছে 
এছাড়া আফ্রিকানদের নিজেদের অর্থোপার্জনের স্পৃহা ও প্রয়োজন দুই-ই বৃদ্ধি 
পেয়েছে ও পাচ্ছে, যার ফলে অর্থকরী ফসল উৎপাদন এবং খনি ও কারখানায় 
আক্রিকানদের কর্মগ্রহণের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান । 

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ ছাড়া, লক্্ীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ 
অনুসারে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির যোগসাধন কতটা 
হয়েছে তার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সাহারার 
দক্ষিণস্থিত আফ্রিকায় দেশী পুঁজিপতিশ্রেণী না থাকায় গোড়া থেকেই 
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অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী মূলধনের চাহিদা ছিল প্রচুর। এবং এর 
প্রধান নিয়োগক্ষেত্র ছিল খনি, রেলপথ ও বাগিচা । অধ্যাপক হার্বাট ফ্যাঙ্কেলের 
হিসাবান্যায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে আফ্রিকায় মোট লম্বীরুত 
বিদেশী মূলধনের পরিমাপ ১৩০ কোটি পাউগ্, এর প্রায় এক চতুর্থাংশ নিয়োজিত 
হয় রেলপথ নির্মাণে । অধ্যাপক ফ্রযাঙ্কেল মন্তব্য করেছেন আফ্রিকার বিভিন্ন 
দেশে বুটিশ সরকার যে সব খণ করেছেন, তার ৭৫% ছিল রেলপথ নির্মাণ, 
প্রচলিত রেলপথ আধুনিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য । রেলপথ নির্মাণে 
সবচেয়ে বেশী খরচ করে দক্ষিণ আফ্রিকা! ইউনিয়ন (:2 ১৬"৭ কোটি ), তারপর 
পর্যায়ক্রমে পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (:£ ৩৮ কোটি), পূর্বতন ফরাসী 
আফ্রিকান সাম্রাজ্য (£ ৩২ কোটি ), রোডেশিয়া! ও নায়াসাল্যাণ্ড (2 ২৬) 
কেনিয়া উগাণ্ডা (2 ২৩ কোটি), নাইজেরিয়া (2২৩ কোটি) এবং 
পতুগীজ সাম্রাজ্য (:£ ২'২ কোটি)। 

অবশ্ট দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার অসমতার জন্য পূর্বোক্ত হিসাব 
থেকে সঠিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল ওপবের 
দেশগুলির মাথাপিছু লগ্মীক্ৃত বিদেশী মূলধনের হিসাব দিয়েছেন : দক্ষিণ 
আফ্রিকা ইউনিয়ন ££ ৫৫৮, তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া 22 ৩৮৪, 
তৎকালীন বেলজিয়াম কঙ্গো :৫ ১৩, পতুগিজ আফ্রিকান সাম্রাজ্য £ ৯৮, 
ট্যাঙ্গানাইকাঁ, কেনিয়া ও উগাণ্ডা ৫ ৮'১, তৎকালীন বুটিশ পশ্চিম আফ্রিকা 
( অর্থাৎ গ্যাক্িয়া, সিয়েরা লিওন, ঘান] ও নাইজেরিয়া ) 2 ৪৮, তৎকালীন 
ফরাসী সাম্রাজ্য £ ৩'৩। 

রীফ্যাঙ্কেল তার তথ্য থেকে নিয়োক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : (ক) 
আফ্রিকায় লগ্নাকত মূলধনের এক বৃহদংশ নিয়োজিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইউনিয়নে (৪২৮১% ); (খ) যেসব অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, 
সেখানে বিদেশী মূলধনের বৃহত্তর অংশ গেছে, যথা দক্ষিণ আফ্রিক। ইউনিয়ন, 
উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও বেলজিয়ান কঙ্গো) (গ) মোট লক্্ীক্কৃত 
মূলধনের মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত মূলধনের অন্পাত ৪৪৭২%, তৎকালীন বৃটিশ 
আফ্রিকান সাম্রাজ্যে এই অস্থপাত ছিল ৪৭-৬৮%। 

ীফ্যাঙ্কেলের বইটি প্রকাশিত হয় তিন দশাব্ী আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরে আফ্রিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব ভ্রত বেড়েছে । ইংল্যাণ্ডের 
'ইকনমিস্ট পত্জিকার “দি আ্যাফ্রিকান রেভলুশ্যন' নামক বিশেষ সংখ্যায় 
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(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮) হিসেব দেওয়া হয়েছে, ১৮৭১ শ্রীষ্টাবে দক্ষিণ আফ্রিকান 
কিন্বার্লেতে প্রথম যখন হীরক আবিষ্কৃত হয় তখন থেকে ১৯৩৯ ্ীষ্টাবৰ পর্যস্ত 
সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকায় ৩০০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়। 
কিন্ত যুদ্ধোত্তর একটি মাত্র দশকে (১৯৪৫/৪৬--১৯৫৫/৫৬ ) প্রায় ততখানি 
মূলধন আফ্রিকায় এসেছে। অবশ্ দেশনির্বাচনে যুদ্ধোত্তর কালেও পু'জিপাতিদের 
মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। “ইকনমিস্ট'-এর মতে, ১৯৪৭ সালের 
পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ১,০** কোটি টাকার বেশি মূলধন 
নিয়োজিত হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো এবং উত্তর ও দক্ষিণ 
রোডেশিয়ায় এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি ও ৫০* কোটি টাকার 
কাছাকাছি। 

এই মূলধনের এক বৃহদংশ গেছে ফরাসীরা যাকে বলে '্যাক্রান্ত্কৃত্যুর' 
তার গঠনে । অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র তো৷ কারখানা নির্মাণেই নয়। 
কারখানায় পণ্য উৎপাদন ও সে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আরও অনেক আমন্যঙ্গিক 
জিনিস দরকার : রাস্তাঘাট, রেলপথ, বন্দর, শ্রমিকদের গৃহসংস্থান, এমনকি 
কারিগরী শিক্ষা পর্যন্ত । শিল্পায়নে এই সব দিকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য 
অনেক মহলে আজকাল '্যাক্রান্তরয,কৃত্যুর' বা 'ইনফ্রাস্ট্রীকচার' কথাটা ব্যবহার 
করা হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় ১৯৪৯ সালে গৃহীত দশবাধিকী 
যোজনায় 8৪% অর্থ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পৃথক করে রাখা হুয়। 
মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৫ কোটি টাকার যোজনায় এক-চতুর্থাংশ যায় 
একই খাতে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে প্রথম ৭০০ কোটি টাকা রেলপথ 
উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যয় করার কথা হয়। পরে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাক। 
যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় আরও ১২২ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়। কিছুদ্দিন আগে, এর ওপর আরও ৫৬ কোটি টাক1 বরাদ্দ করা 
হয়েছে। 

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন আফ্রিকার দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো স্পষ্ট । সন্ধীর্ণ 
গণ্ডী ভেঙে ফেলার পক্ষে এ জিনিন যেমন প্রয়োজনীয়, বৃহত্তর সমবৈশিষ্টা- 
চেতনার উন্মেষের পক্ষেও তেমন। অতএব, পরিবহন ব্যবস্থার প্রগতি 
প্রকারান্তরে নয়৷ সমাজ গঠনের সম্ভাবনা স্ৃচিত করে। 

বিদেশী মূলধন লগ্নার অন্যতম ক্ষেত্র হল সাইসাল, কফি, রাবার, তুলো, 


১১৮ 


আখ ইত্যাদির বাগিচা । জলবাষু ইওরোপীয় বসতির অন্থকুল হওয়ায় পূর্ব 
ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকাংশে ইওরোপীয়র। স্থায়ীভাবে বসতি করেছে; 
বিরাট বিরাট জমি নিয়ে আধুনিক কায়দায় বহু মূলধন ঢেলে চাষাবাদ করছে। 
কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইউনিয়নে অনাফ্রিকান বসতি দ্বারা এই সব দেশের প্রাচান সমাজ নানাভাবে 
প্রভাবিত। এই প্রভাবের রাজনৈতিক দিকটা আমরা সবাই জানি । এখানে 
অন্য দিকের আলোচনায় আসা যাক। 
ইওরোপীয় কৃষি মানেই হুল মুদ্রাবাবস্থানির্ভর আধুনিক অর্থনীতি । 
ইওরোগীয় কৃষি আবাদযোগা জমির অনেকাংশ ও বছ আফ্রিকান শ্রমিককে 
এমন অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এসেছে । তাই পূর্বোক্ত দেশসমূহে সনাতন 
্বয়ংসম্পূর্ণ কৌ ম-অর্থনীতির ভাঙনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে ইওরোপীয় বসতি । 
ওপরের বক্তব্য আমরা কোনও মূল্যবিচারের প্রশ্নে না গিয়েই পেশ করছি। 
ইওরোপীয় বসতি ভাল কি খারাপ সে বিচার করার প্রয়োজন এখানে নেই । 
 স্পষ্টতঃ ইওরোপীয় বসতি আফিকানদের অনেক ছুঃখদুর্দশার কারণ। এবং 
হয়তো ইওরোপীয় বসতি ছাড়াও পূর্বোক্ত দেশসমূহে মুদ্রাকেন্দ্িক অর্থনীতির 
প্রসার অসম্ভব হত না। কিন্ত ইতিহাসে কী না হলে কী হতে পারত এই 
ধরনের গবেষণা নিক্ষল। কতকগুলি দেশে জনাফ্রিকান বসতি হয়েছে এটা 
এতিহাসিক সত্য এবং ইওরোপীয় বসতি মুত্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ 
করেছে, এটাও এতিহাসিক ঘটন!। 
ইওরোপীয় বনতি ও বাগিচার প্রসারে বহু দেশে আফ্রিকানদের জমি 
হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিক! প্রজাতন্ত্র, 
সেখানে ৮০% এর-ও বেশি জমি থেকে আফ্রিকানরা বঞ্চিত। তার পরে 
আসে পূর্বতন রোডেশিয়া (৪৯%), পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (৯%), 
উপনিবেশিক যুগে কেনিয়া (৭% ), এবং উত্তর রোডেশিয়া (৪% এর কিছু 
কম)। 
ইওরোপীয় উপনিবেশিকরা শুধু অনেক পরিমাণে জমিই নেয় নি। তারা 
দখল করেছে উর্বর ও অবস্থানের দিক থেকে সুবিধাজনক জমি। তার ফলে 
আফ্রিকান অঞ্চলে ভিড় বেড়েছে, অযত্ব ও যথেচ্চ ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি 
কমে গেছে এবং সনাতন কৃষি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 
সথষ্টি হয়েছে এক ভূমিহীন শ্রেণীর, যার অস্তিত্ব কখনও আফ্রিকান সমাজে 
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ছিল না। এই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানরা ভিড় বাড়িয়েছে অন্ত এলাকায়, কিংবা 
গেছে শহরাঞ্চলে, অথব! ইওরোপীয় কৃষিক্ষেত্র ও বাগিচায় কৃষিশ্রমিক হিসাবে, 
দুঃখছুর্দশা ও বঞ্চনা প্রায়ই এদের করেছে সংগ্রামমুখী । জমি বঞ্চিত কিকিয়ুদের 
বিক্ষোভ যে মাউ যাউ আন্দোলনে বিক্ষোরিত হয়, একথা তে সর্বন্বীকৃত। 

ভূমিহীন শ্রমের লোকে শহরে গেছে জীবিকার্জনের তাগিদে । যারা 
ভূমিহীন নয়, তাদের অনেককেও বেরিয়ে পড়তে হয়েছে কর দেবার জন্য 
অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। তার ওপর অনেকে গেছে ভোগাবস্তর আকর্ষণে । 
অর্থোপার্জন করে একট সাইকেল, নাইলন শার্ট কি ট্রানজিস্টার রেডিও 
কেনার অভীপ্ণা অনেক যুবককে টেনে নিয়ে গেছে শহরের দিকে । এছাড়া 
শহরের অন্য আকর্ষণও রয়েছে। সনাতন সমাজে যারা বিদ্রোহী তাদের 
অনেকে শহরাঞ্চলে এসেছে রক্ষণশীল বিধিবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। প্রায় 
সর্বত্র শহুরে হালচাল ও আদবকায়দ! সামাজিক পদমধদা বাড়িয়ে দেয়। 
এতিহাসিক টমাস হজকিনের ভাষায় ('ন্যশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল 
আফ্রিকা" নামক গ্রন্থে), অনেক যুবকের কাছে শহরে যাওয়া হল সাবালকত্ব 
প্রাপ্তির প্রমাণ। শহুরে ছাপ না থাকলে কোন যুবকের পক্ষে তার বাঞ্ছিতার 
প্রেমলাভ শক্ত হতে পারে। 

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার । পূর্বোক্ত কারণগুলির মধ্যে দারিদ্র্যই 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । অধ্যাপক শ্যাপেরা তার 'মাইগ্র্যাপ্ট লেবার আযাণড ট্রাইব্যাল 
লাইফ' নামক পুস্তকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রমাণ পরিবেশন করেছেন । 

দক্ষিণ আফ্রিকান কোন শহরে ২৯৭ জন আফ্রিকানকে গ্রাম ছেড়ে 
শহরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর পওয়া যায় নিয়রূপ : 

১১৯ জন বলে তারা শহরে যায় কর দেবার অর্থসংগ্রহ করতে । 


৮৩ % জামাকাপড় কেশ ও কর দেবার অর্থ 
সংগ্রহ করতে। 
৩৯ ” রর দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য 
২৯ - রর জামাকাপড় কিনতে । 
১৬ / ্ জামাকাপড় ও গোরুবাছুর কিনতে । 
র মা-বাপকে অর্থ সাহায্য করতে। 
মাত্র ৬ শহরের চটুল আকর্ষণে । 


অধ্যাপক শ্ঠাপেরা অনুসন্ধান করে যেসব দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
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মহাদেশের অন্যত্র তার কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই 
মোটামুটি একথা স্বীকৃত যে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে আফ্রিকানদের 
শহরমুখা অভিযান চলেছে। 

উদ্দেশ্য যাই হোক নণ কেন, ফলপ্রাপ্তি এক। অর্থাৎ সনাতন সমাজ 
দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। ফু দিয়ে ফোলান বেলুনের মত শহরগুলি 
স্বীতাকৃতি ধারণ করছে। এবং উত্তরোত্তর বেশী সংখ্যায় ও বেশী অন্থপাতে 
লোক সনাতনী গণ্ডী থেকে মুক্তির স্থযোগ পাচ্ছে। এক বথায় গ্রামের 
লোকের শহরাভিমুখে যাত্র। ছুটি জিনিসের স্চক : (ক) উপজাতীয় সমাজের 
ভাঙন ও (খ) উপজাতি নিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ গঠনের স্থযোগ । স্থযোগ বল' 
হুল এই কারণে যে, কোন শহরে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা একব্ত্িত হলেই 
যে তারা সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজ গঠন করবে, এমন কোন কথা নেই। 

বিভিন্ন দেশে শহরমুখী অভিযান কতখানি শক্তি অর্জন করেছে তার পরিচয় 
মিলবে শহরগুলির বর্ধমান লোকসংখ্যায়। সেনেগালের শহরের লোকসংখ্যা 
১৯১০ সালে ২৪,৯১৪ থেকে বেড়ে ১৯৫৫ সালে ৩ লক্ষে গ্লাড়ায়। একই 
সময়ে নাইজেরিয়ার রাজধানী লেগসের লোকসংখ্য! ৭৪,০০০ থেকে ২৭০,০০০ 
এ পরিণত হয়। পূর্বতন বেলজিয়ান কক্ষোর রাজধানী কিনসাসা'র 
( লিওপোল্ডভিল ) উদাহরণ তো আরো! চমকপ্রদ । ১৯৩৫ সালে এই শহরের 
জনসংখ্য! ছিল ২৬,৬২২ । বিশবছরে সে সংখ্যা গিয়ে দাড়ায় ৩৪০১০০০ এ। 

আরো জানা যায়, সাতটি দক্ষিণ রোডেশীয় শহরে আফ্রিকান পুরুষদের 

হখ্যা ১৯৩৬ সালে ৪৫,৬৩৮ থেকে ১৯৫৬ সালে ১৯৮,৪৫২ হয়েছে, অর্থাৎ বিশ 

বছরে চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৫০ সাল 
থেকে আফ্রিকার অর্থ নৈতিক সমীক্ষা” নামক রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে শহরবাসী 
আফ্রিকানদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিয়োক্ত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে : 


দেশ শহরবামী আফ্রিকানর! সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ 
পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরস্দ ১৯৩৭ সালে ২:৪% থেকে ১৯৫৭ সালে ৫-৫% 
পূর্বতন ফরাসী 
বিষুববৈখিক আফ্রিকা ১৯৩৬ সালে ১৭% থেকে ১৯৫৬ সালে ৪'৪% 


পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ১৯৩৬ »% ১১% » ১৯৫৬ ৮» ৪"১% 
ম্যাডাগাঙ্কার 
(বর্তমানে মালাগাশী প্রজাতন্ত্র) ১৯৩৬ » ৩'৯% » ১৯৫৬ %» ৫'৬% 
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পূর্বতন ফরাসী টোগোল্যাণ্ডা ১৯৩৬ সালে ১*৮% থেকে ১৯৫৬ সালে ৩'৭% 

সমগ্র অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহলে এই: প্রাক্‌-ইওরোপীয় যুগে 
আফ্রিকান কৌমসমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহিহিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। 
ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নানা কারণে সনাতনসমাজে 
ভাঙন ধরেছে। মুদ্রাকেন্দ্রিক বিনিময় অর্থনীতি প্রতিষ্টিত হয়েছে ও ক্রমে 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে 
আসছে এবং এদের মধ্যে অনেকে উপজাতীয় প্রভাবমুক্ত হচ্ছে। এমনিভাবে 
এক বৃহত্তর সমাজ-সত্তার ঠতন্যোদয়ের ভিত্তি ক্রমশঃ শেকড় গাড়ছে। 


তিন 


কোন দেশের আফ্রিকানদের উপজাতীয় বন্ধন অতিক্রম করে সামগ্রিক 
এক্াপ্রতিষ্ঠার দিক থেকে পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক । কিন্তু এক্যপ্রতিষ্ঠার 
স্বযোগ ছাড়া জনসাধারণের সংগ্রামমুখিতা এবং সংগ্রামকার্ককারিতাও 
আমাদের বিবেচ্য বিষয়। একই সঙ্গে বৃহত্তর এঁক্য ও জনসংগ্রামের সম্ভাবনা 
মেলে নয়! শ্রেণীবিন্াসে। প্রাক্‌-ইওরোপীয় যুগে সমাজের অঙ্গবিন্যাস ছিল 
সহজ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একদিকে থাকতেন উপজাতিপ্রধান, অন্যদিকে 
সাধারণ মানুষ । বহুক্ষেজ্রে প্রধান হতেন একাধারে শাসক, বিচারক, 
রাজনৈতিক নেতা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সেনাপতি, জাছুকর ও পুরোহিত । 
প্রায়শঃ উপজাতিপ্রধানকে সব ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্ত থাকতেন সম্মমনিত 
বৃদ্ধের দল। এছাড়া ছিল পুরোহিত ও জাছুকর আর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রধানেরা । 
কিন্তু শ্রমবিভাগের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ উৎপাদনযন্ত্র ও পদ্ধতির পশ্চাৎপদতা। 
এবং উদ্ত্ব সম্পত্তির অপ্রাচুর্যের জন্ত সনাতন সমাজে বহ্তশ্রেণীর উদ্তব হতে 
পারেনি। 

কিন্তু পূর্ববিত কারণে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নয়া অর্থনীতির 
ফলম্বরূপ এসেছে নয়াশ্রোবিন্তাস। বিস্তৃত জমি হন্তান্তরের ফলে কেনিয়া, 
জান্দিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র জন্ম নিয়েছে একদল ভূমিহীন চাষী । 
কঙ্গো (কিনসাসা) জাথিরা, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিক! প্রজাতন্ত্রের মত 
দেশে যেখানে কিছুটা শিল্পায়ন হয়েছে, সেখানে আবিভূ্তি হয়েছে এক শহুরে 
অল্লাবিভ্ত ও শৃন্যবিত্ত অমিকশ্রেণী । নাইজেরিয়া, ঘানা ও উগাণ্ডায় আফ্রিকানব। 
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অর্থকরী কষির দিকে ঝুঁকেছে। এইসব দেশে উত্তৰ হয়েছে এক ভূমিবান 
সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে (যেমন কঙ্গো -কিনসাসাঁ» 
ট্যাঙ্গানাইকার কোন কোন এলাকা, ঘানা ও নাইজেরিয়ার দক্ষিণাংশে ) 
আফ্রিকানরা ব্যবসায়'বাণিজ্োেও হাত দিয়েছে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক 
প্রগতি ও শিক্ষার বিস্তার অনেক দেশে শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, 
অফিস-আদালতের কর্মচারী কারিগর ও দক্ষশ্রমিক প্রভৃতি নানা উপশ্রেণীর 
সুষ্টি করেছে (সেনেগাল, ঘানা, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র হল 
তার অন্ততম উদাহরণ )। 

কোন একটি শ্রেণী বা! উপশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ একাধিক উপজাতি 
থেকে আসে। এক নিয়ম মেনে একসঙ্গে কাজ করতে করতে, এক শোষণ ও 
অত্যাচারের শিকার হয়ে এবং একই সংগ্রামে অংশগ্রহণের ফলে এদের মধ্যে 
যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদানের স্থযোগ ঘটে এবং আবহাওয়া অন্থকুল 
থাকলে ধীরে ধীরে সমবৈশিষ্ট্যচেতনার জন্স হওয়া সম্ভব । 


কিন্ত নবশ্রেণীবিন্যাস সংগ্রামমুখিত৷ এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের কার্ষ- 
করতা৷ বাড়ায় কী ভাবে? নতুন পরিবেশে, অনাফিকানদের সঙ্ষে নিজেদের 
তুলনা করে এবং কখনও কখনও কিছুটা লেখাপড়া শিখে এইসব নতুন শ্রেণীতে 
মিলিত জনগণ প্রাচীনসমাজবদ্ধ জনসাধারণের চেয়ে অনেক সহজে রাজনৈতিক 
চেতনা লাভ করতে পারে। এই চৈতন্য শুধুমাত্র নিজেদের দারিত্র্য, পশ্চাৎ- 
পদতা ও বিদেশীদের প্রতৃত্ব সম্পকিত নয়, নিজেদের সভভাব্য শক্তি সন্বদ্ধেও 
বটে। বিশেষ করে, পরিবহন ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, বিছ্যুৎ কোম্পানী 
ইত্যাদির শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগে যখন তারা উপলব্ধি করে দেশের অর্থ- 
নীতি ও শাসনযস্ত্ কত বেশি তাদের ওপর নির্ভরশীল + ভাষাস্তরে, সুপরিকল্পিত 
ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হলে কত সহজে দেশের ত্বাভাবিক জীবন অচল করে 
দেওয়া যায়। যত বেশি সংগঠিত হোক, যত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠুক না 
কেন, বিশেষ কোন উপজাতির পক্ষে কি সারা দেশ অচল করে দেওয়া সম্ভব? 
এছাড়া নবোদ্ভুত শ্রেণীসমূহের নেতার! নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে আধুনিক 
কায়দায় প্রচার করতে জানেন; কখন সংগ্রাম করতে হয় বা সংগ্রামের 
হুমকি দিতে হয় পক্ষান্তরে কথন আপস করতে হয়, সারা দেশ ও আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির খবর রাখেন বলে, সে সব কথা তাদের পক্ষে বোঝা সহজ 
হয়। 


১২৩ 


তাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শ্বাধীনতা-আন্দোলনে যখন শ্রোী প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়, তখন আমরা আশ্চর্ববোধ করি না। 
কোৎ দিভোয়ার-এ (হন্তিদন্ত উপকূল ) “স্যাদিকা আগ্রিকোল আফিক্যা? ও 
উগাগ্ডায় 'আফ্রিকান ফার্মার্স ইউনিয়ন নামে কৃষকপ্রতিষ্ঠানঘয় নিজ নিজ 
দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে গ্ররুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। নাইজেরিয়া, 
ঘানা ও কোন কোন পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশে মধ্যবিত-শ্রেণীর ছাত্র 
যুবকেরা আন্দোলনের একস্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে। 

শিল্পায়ন সীমাবদ্ধ হওয়ায়, সংখ্যার দিকে থেকে শ্রমিকশ্রেণী দু-একটি দেশ 
ছাড়া কোথাওই উল্লেখযোগ্য নয়। খ্রীটমাস হজকিন তীর ণ্যাশনালিজম ইন 
কলোনিয়্যাল আফ্রিকা" নামক গ্রন্থে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ষে 
আয়তন উল্লেখ করেছেন তার হিসেব আমর! এখানে উদ্ধৃত করছি । 

শ্রী হজকিনের হিসাবমত এই শতাব্দীর মাঝামাঝি তৎকালীন 
ইউপনিবেশিক আফ্রিকায় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫* লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র 
জনসংখ্যার ৫% মাত্র। এদের মধ্যে আবার একটা বৃহদংশ স্থায়ীশ্রমিক বনে 
যায় নি। অবশ্যই বিভিন্ন দেশে সমগ্র জনসংখ্যায় শ্রমিকদের সংখ্যাঙ্গপাত 
তুলনীয় নয়। রোডেশিয়ায় (তৎকালীন দক্ষিণ রোভেশিয়ায়) যেখানে 
শ্রমিকরা সমগ্র জনসংখ্যার ২৪% ছিল সেখানে জানম্বিয়া (তৎকালীন উত্তর 
রোডেশিয়া ), কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, ঘানা, পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা! ও 
তৎকালীন বুটিশ সোমালিল্যাণ্ডে অহ্থরূপ সংখ্যান্পাত ছিল যথাক্রমে ১৩%, 
৮%। ৬%) ৪"৫%১ ২% ও ০*৩%। 

শ্রমিকদের সংখ্যাল্লতা ছাড়াও উল্লেখ করা দরকার যে অনেক দেশে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন কর্তৃপক্ষের স্বনজরে ছিল না এবং কোন কোন সরকার 
শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন বে-আইনী ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র 
বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদের মিশ্র ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ, অথচ আফ্রিকান 
শ্রমিকদের ইউনিয়ন রেজিদ্রি করা হয় না। দক্ষিণ রোডেশীয় সরকার বরাবর 
আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়নকে বিষদৃষ্টিতে দেখেছে । পূর্বতন বেলজিয়ান 
বঙ্জোতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইন সম্মত ছিল না। সে 
বছর নিষেধাজ্ঞা তৃলে নেওয়া হলেও নিয়ম কর! হয় যে প্রতি ইউনিয়নের সভায় 
জনৈক রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকবে । এই নিয়মের ফলে সেখানকার শ্রমিক 

স্থাগুলি শ্বাধীনভাবে বাড়তে পারে নি। 


১২৪ 


কিন্ত এতসব অন্থবিধা সত্বেও অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে শ্রমিক 
আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে। ১৯৩৭ সালে 
ফ্রান্সের “ফর পণ্যুলেয়ার' সরকারের আমলে ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে সর্ব- 
প্রথম আইনসঙ্গত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভিশি আমলে কিছুদিন মন্দা 
পড়ার পর যুদ্ধোত্রকালে আফিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক 
আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গিনিতে শ্রীসেকু ভূরে-র ক্ষমতা- 
প্রাপ্তি শ্রমিক নেতা হিসাবে । ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র অধুনা নিষিদ্ধ 'য্যুনিত্ দে 
পপ্যুলাসিতঁঁ কামেরুনেজ-এর (ইউ. পি. নি.) অন্ততম প্রধান সহায় ছিল 
জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন । অন্তান্ত দেশের মধ্যে বেলজিয়ান বঙ্গোয় সংগ্রামী 
রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হুয় বেকার শ্রমিকদের বিক্ষোভে । কেনিয়ায় 
১৯৫২ সালে ঘোষিত জরুরী" অবস্থার শুরু যে সন্কটকে কেন্দ্র করে তার উদ্বোধন 
হয় ১৯৫০ সালের সাধারণ ধর্মঘট থেকে । পরবর্তীকালে সেখানকার অন্যতম 
নেত! শ্রটম এন্বোয়৷ শ্রমিক সংগঠক হিসেবে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন । 
উত্তর রোডেশিয়ার “তাত এলাকায়) ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৫২) ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ 
সালের শ্রমিক ধর্মঘট আফ্রিকানদের সংগ্রামাত্মরক চেতনার পরিচায়ক । 
নাইজেরিয়ায় হ্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবতারণা 
হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে । ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট, ১৯৪৯ 
সালে এন্ুগ্ড শহরে খনিশ্রমিকদের ওপর গুলি-চালনা ও তার প্রতিবাদে সাধারণ 
ধর্মঘট এবং পরের বছর ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সফল ধর্মঘট 
তার সাক্ষ্য দেয়। ঘানার সাধারণ নির্বাচনে শ্রীন্ক্রুমার কনভেনশ্তন পিপ-ল্স্‌ 
পার্টির জয়লাভে অনেকখানি সহায়তা করে ১৯৫০-এর সাধারণ ধর্মঘট । 

কষক ও শ্রমিক সংগঠন ছাড়া» বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানগুলি 
আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামে ষে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে, সেকথা আমরা 
আগে বলেছি। সম্প্রতিকালের নেতাদের বেশির ভাগ এসেছেন এই আধুনিক 
শিক্ষান্ম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রৌ ও বিভিন্ন পেশা থেকে । সেনেগালের 
রাষ্ট্রপতি শ্রীসেজ্ঘর লেখাপড়া করেছেন ফ্রান্সে। নাইজেরিয়ার পূর্বতন 
রাষ্ট্রপধান শ্রীৰাজিকিওয়ে-ও (“জিক' নামে খ্যাত) শিক্ষা পেয়েছেন 
আমেরিকায়। তিনি একাধারে সাংবাদিক, লেখক ও পেশাদারী রাজনৈতিক 
নেতা । কঙ্গোর লুমুদ্বা ছিলেন সরকারী কর্মচারী । মালাবির হেহিংন বা 
পেশায় চিকিৎসক। ট্যাঙ্গানাইকার জুলিয়াস নিয়েরেরে এক মিশনারী স্কুলে 
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শিক্ষকতা করতেন। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্রা লগ্ন স্থল অফ ইকনমিক্স 
এর ছাজ্। 

মুক্তি সংগ্রামের এই সব নেতাদের প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্‌ 
আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ? প্রধানত: ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে বাইরের 
পৃথিবীর বছুবিচিত্র ভাবাদর্শ তাদের নাগালের মধ্যে এসেছে । ভারতবর্ষ তথা 
এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রককতি, মিশন ও প্যান-ইন্সামিক বন্ধন, 
সমাজতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্রএইসব আদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব সংগ্রামী 
নেতৃত্বের অংশবিশেষে কোন না কোন সময়ে পড়ে। নতুন আফ্রিকার 
নেতাদের জীবনী তার অজস্র প্রমাণ দেবে। 


চার 


সমন্ত ব্যাপারটা তাহলে এই দাড়াল। আফ্রিকার রাজনৈতিক টৈতন্তো- 
দয়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক রুপান্তর থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। 
ইওরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আফ্রিকান দেশসমূহে সুদূরপ্রসারী 
পরিবর্তন এসেছে । এইসব পরিবর্তনের ফলে একদিকে সনাতন সমাজের 
ভাঙন এবং অন্যদিকে নবশ্রেণী বিন্যাসের জন্ম স্চিত হচ্ছে। তাই সঙ্কীর্ণ 
উপজাতীয় গপ্তী অতিক্রম করে বৃহৃত্রর সমাজচেতনা বিকাশের সুযোগও 
ক্রমশঃ মিলছে। 

উন্নতন্তরে গিয়ে এই চৈতন্যের পরিণতি হয় জাতীয়তাবোধে। বৃহত্তর 
সমাজচেতনার সংগ্রামে রূপায়ন ও সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে নবোদ্ভূত অমিক, 
বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। 
আফ্রিকার বিভিন্ন নেতার এইনব শ্রেণীতে জন্ম এবং এইসব শ্রেণীর নেতা! 
হিসেবে তাদের রাজনৈতিক প্রভূত বিস্তার পূর্বোক্ত অবদানের অন্যতম 
লক্ষণ। 
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নবম অধ্যায় ? প্যান-আফিকান আন্দোলন 


এক 


আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে এক্যবন্ধ করার প্রচেষ্টা প্যান-আফ্িকান 
আন্দোলন নামে খ্যাত। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহ্ত্মম এই মহাদেশে বহুভাষা ও 
উপভাষার প্রচলন, আছে শত শত উপজাতি, এবং তাদের বিভিন্ন সমাজ 
সংগঠন, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার। কিন্ত এমন পার্থক্য সত্বেও অনুরূপ 
এতিহাসিক অভিজ্ঞতাই প্রধানতঃ এই এঁক্যবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে। 
সারা আফ্রিকা মহাদেশ প্রথমে ইওরোপীয় বণিকদের এবং পরে একাধিক 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণের শিকার হয়েছে । আমর! জানি, 
পনিবেশিক যুগের ম্ধ্যান্ছে ইথিওপিয়! ছাড়া আফ্রিকায় অন্য কোন স্বাধীন 
দেশের অন্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ইওরোপীয়দের অত্যাচার, নিজদের 
দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা! প্যান-আফ্রিকান 
আন্দোলনে উৎলাহ যুগিয়েছে, বিশেষতঃ যখন আফ্রিকানর। দেখেছে যে 
প্রতিযোগিতা যতই থাক সামগ্রিকভাবে ওপনিবেশিকতা বজায় রাখতে 
ইওরোপীয়রা এক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। সেযুগে পারস্পরিক মেলামেশা! 
ও অভিজ্ঞত! বিনিময়ের স্থযোগ ছিল ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে, 
অতএব প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে ইওরোপের মাটিতে। 
এবং যেহেতু আফ্রিকানদের তুলনায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েন্ট ইীত্ডিজ- 
এর নিগ্রোরা শিক্ষায় ও রাজনৈতিক চৈতম্তে উন্নততর ছিল এবং যেহেতু 
তাদেরও বর্ণ বৈষম্য ও শোষণের শিকার হতে হয়েছে, তাই ম্বাভাবিকভাবে 
প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব দিয়েছেন আমেরিকান 
যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েন্ট ইত্তিজ-এর নিগ্রোরা। 


জিনিদাদের এক নিগ্রো ব্যারিস্টার শহেনরী সিলভেম্টার উইলিয়ামস 
মর্বগ্রথম প্যান-আফ্রিকান আদর্শের রূপ দেন। লগুনে পড়তে এসে সিলভেম্টার 
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উইলিয়ামস পশ্চিম আফ্রিকানদের সংস্পর্শে আসেন। পরে আইনজ্ঞ হিসাবে 
তিনি একাধিক আফ্রিকান উপজাতি প্রধানকের পরামর্শ দিয়েছেন। আফ্রিকার 
বিভিন্ন অঞ্চলে ( রোডেশিয়া, গোল্ডকোস্ট ইত্যাদি ) এই সময়ে বুটিশ শাসকেরা 
আফ্রিকানদের জমি ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়। জমি হৃস্তান্তব্রের প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে সিলভেন্টার উইলিয়ামস ১৯০০ সালে লগ্নে এক সম্মেলন আহ্বান 
করেন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরবর্তা অধ্যায়ের অন্যতম নেতা ডু 
বয়েস' এর ভাষায় : “এই সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং 'প্যান- 
আফ্রিকান' কথাটি সর্বপ্রথম বিভিন্ন অভিধানে স্থান পেল। সম্মেলনের 
প্রতিনিধিরা প্রধানত: ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইপ্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার নিগ্রে। 
সম্প্রদায় থেকে আসেন । এবং সম্মেলনের দাবিতে রাণী ভিক্টোরিয়া এনেটিন' 
অধিবাসীদের শ্বার্থ ও মঙ্গলের দিকটা উপেক্ষা না করার” প্রতিশ্রুতি দেন । 

কিন্ত প্রাথমিক সাফল্য সত্বেও প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেশদিন 
টিকে থাকে নি। কয়েক বছর বাদে নিলভেস্টার-উইলিয়ামন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে 
মৃত্যুমুখে পতিত হুন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্যান-আফ্রিকান 
আন্দোলনের অন্য কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে জোয়ার এল। কিন্ত 
তার স্রোত ছিল দ্বিমুখী। তার এক ধারার নেতা ছিলেন ডু বয়েস অন্ত ধারার 
মার্কাস অরেলিয়াস গাভে। 

১৯২০ সালে গার্ভে আফ্রিকায় ফিরে চল আন্দোলন শুরু করেন। এ 
আন্দোলনের মূল কথা ছিল: আফ্রিকানরা যেখানেই থাকুক না কেন 
( আমেরিক1 কিংবা ওয়েন্ট ইণ্ডিজ ) আফ্রিকা হল তাদের মাতৃভূমি। অতএৰ 
সব নিগ্রোকে আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গার্ভের বর্শ-সচেতনতা 
যেন ইওরোপীয় বর্ণ-সচেতনতার উল্টো পিঠ। ইহুদীরা যেমন নিজেদের ঈশ্বর 
নির্বাচিত সম্প্রদায় ভাবে, গার্ভে তেমনি ভাবতেন যে নিগ্রোরা হচ্ছে শ্রে 
এবং মহান উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য ভগবৎ প্রেরিত। তার নিজের ভাষায় : 
“সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ যেমন অবিমিশ্র “শ্বেত' জাতিতে বিশ্বাসী । 
আমিও তেমনি অবিমিশ্র 'রুষ্' জাতিতে বিশ্বাসী ৮ অতএব তার আন্দোলন 
বর্ণসঙ্করদের কোন স্থান ছিল না। ধ্খাটি' নিগ্রোদের নিয়ে গাভে সম্মেলন 
আহ্বান করেন ও পরে নিগ্রো জাতীয় চার্চ নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ও 
সংবাদপত্রের প্রতিষ্টা করেন। এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্তে গার্ডে 
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“দি ইউনিভার্সাল, নিগ্রো ইমপ্রভমেণ্ট আযাণ্ড আফ্িকান কমযুনিটিজ লীগ” 
নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়লেন । 

১৯২০ সালে নিগ্রো “রাষ্ট্রের প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে নিউ 
ইয়র্ক শহরে । দৃরদূরান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে যোগ দিতে 
আসেন। সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে ৩৩ বছর বয়স্ক গার্ডেকে আফিকার 
অন্তর্বাঁকালীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। একই সঙ্গে একটি “ছায়া' মন্ত্রিসভা ও 
নির্বাচিত হয়। এবং রাজকীয় কায়দায় গার্ডে তার অন্থচরদের কারোকে 
নীলনদীর ডিউক, কারোকে কঙ্গোর আর্ল, কারোকে বা! জান্বেসির ব্যারন 
প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত করলেন। আফ্রিকাকে মুক্ত করার জন্য গঠিত 
হুল সার্বজনীন আফ্রিকান সেনাদল। অর্থ? প্রথম প্রথম তার অভাব হয় 
না। আমেরিকা, ইওরোপ ও আফ্রিকার নিগ্রোরা বু দানখয়রাত করেন । 
বুটিশ হওুরাসের এক নিগ্রো। ধনী স্যর ইসাইয়৷ ইমান্ুয়েল মর্টার (“আফ্রিকার 
যুবরাজ' উপাধিপ্রাপ্) গার্ভেকে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। নিগ্রো রাজ্যের 
লক্ষ্য প্রচারের জন্য গার্ভে ইংরাজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় “নিগ্রো জগত, 
নামে এক পত্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন । ১৯২৩ সালে সংগঠনের কর্তারা 
দাবি করেন যে তাদের সভ্যসংখ্যা ৬০ লক্ষ । 

'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুধু কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। 
লাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো দাসদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা আমেরিকান 
নিগ্রোরা ভোলে নি। গার্ভে ও তার অনুগামী বন্ধুরা দাবি করলেন, “শ্বেত 
আমেরিকানরা আফ্রো-আমেরিকানদের লাইবেরিয়ায় যেতে ও সে দেশকে 
উন্নত করতে সহায়তা করুক। তারপর রয়েছে জার্নান উপনিবেশ । আমেরিকান 
ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্ট্রেরা মিত্রপক্ষের হয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছে। 
অতএব তাদের হাতে এই দেশগুলো তুলে দিতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে বাধ্য কর! 
হোক। তার ওপর ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডের কাছে আমেরিকা 
কোটি কোটি টাকা পায়। সে টাকা এই দেশগুলি এক্ষনি শোধ দিতে 
পারছে না। বেশ, তারা সিয়েরা লিওন (বৃটিশ উপনিবেশ ) ও আইভী 
কোস্ট (ফরাসী উপনিবেশ ) লাইবেরিয়া হাতে তুলে দিয়ে লাইবেরিয়াকে 
তার ইতিহাসের যোগ্য দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করুক 1 

গার্ডের পরিকল্পন৷ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু রাজনীতিক 
নেতার সমর্থন পায়। আমেরিকার সরকারী সমর্থন পাওয়া যাবে এই 
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আশায় গার্ডে লাইবেরিয়ার এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন । এর উদ্দেস্ট 
ছিল নিগ্রোর্দের বসতির জন্য লাইবেরীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি 
পাওয়া । লাইবেরিয়া রাষ্ট্রের শাসকেরা অধিকাংশ হচ্ছেন মুক্তিপ্রা্ 
ক্রীতদাসদের বংশধর । অতএব গার্ডের পরিকল্পনা! তাদের সমর্থন পেল। 

১৯২৪ সালে গার্ডে প্রেরিত দ্বিতীয় এক প্রতিনিধি দল লাইবেরিয়ার 
সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সক্ষম হয়। ঠিক হল: (ক) প্রথম ছুই 
বছরে ২০ থেকে ৩* হাজারের মত নিগ্রো পরিবার লাইবেরিয়ায় যাবে। 
(খ) লাইবেরীয় সরকার বিনামূল্যে হাজার হাজার একর জমি এদের দেবেন। 
(গ) নবাগত নিগ্রোর! লাইবেরীয় সরকারের প্রতি আহ্গত্যের শপথ নেবে। 
(ঘ) গার্তের সংগঠন দি ইউনির্ভাসণল নিগ্রো ইমপ্রভমেণ্ট আসোসিয়েশন 
( ইউ. এন. আই. এ.) এই উপনিবেশ-পরিকল্পনার জন্ত এক কোটি টাক! 
খরচ করবে। জনসাধারণকে এজন্য সাহায্যের আবেদন করা হয় এবং 
প্রভৃত সাড়া পাওয়া যায়। এবং এই অর্থে ইউ. এন. আই. এ. নয়া 
ওঁপনিবেশিকদের জন্য হাসপাতাল, টাউন হল, আদালত, ডাকঘর, পুলিস 
ঘাটি, সিনেমা, পাঠাগার, বিদ্যালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি করে। 

যখন এত আযবোজন হয়েছে তখন হঠাৎ লাইবেরীয় সরকার কনসেশন 
প্রত্যাহার করে এবং লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যয়ে ইউ. এন. আই. এ. যেসব মালমসলা 
লাইবেরিয়ায় পাঠায় এবং যা কিছু নিষ্নাণ করে সব বাজেয়াপ্ত করার আদেশ 
দেয়। লাইবেরিয়ার সরকারী মহল সন্দেহ করে যে লাইবেরিয়ার সরকারকে 
পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে গার্ডে ও তার দলবলের উদ্দেশ্য । 
তাছাড়া হয়তো লাইবেরিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর শাসক, বুটেন ও ফ্রান্স, 
লাইবেরিয়াকে সাবধান করে দিয়েছিল যে তাদের উপনিবেশের এত কাছে 
এমন সংগ্রামমুখী আন্দোলন তারা সহা করবে না। কারণ যাই হোক ফল 
হল: গার্ডের “আফ্রিকায় ফিরে চল” আন্দোলনের আকম্মিক অপমৃত্যু 

লাইবেরিয়ার উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার বুদদ বাতাসে মিলিয়ে 
যাওয়া ছাড়া গার্ভে-আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল নিগ্রো জাহাজ ফোম্পানী 
ব্ল্যাকস্টার লাইনের দেউলিয়ায়। অবস্থা চরমে ওঠে যখন ১৯২৫ সালে 
গার্ভেকে মাটিন সরকার প্রবঞ্চনার অপরাধে পাচ বছর কারাদণ্ডে দপ্ডিত করে। 
ভগ্নহদয় ভবিষ্যৎ আফ্রিকা-রাজ্যের রাষ্ট্রপতি' গার্ভে ১৯৪* লালে প্রায়- 
বিস্বত ও অবজ্ঞাত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। 
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গার্তে নিজেকে নিশ্রোজাতির মোমেস বলতেন । মোসেস পরিচালিত 
ইহুদীদের সঙ্গে অবশ্ত গার্তে পরিচালিত আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইত্ডিজ-প্রবাসী 
নিগ্রোদের কিছুট? সাদৃষ্ঠ আছে। ্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে 
ইছুদীর গোলামের মত দিন কাটাত। আর আফ্রিকা থেকে বলগ্রয়োগে 
নিগ্রোদের আমেরিকায় এনে সেখানে তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়েছিল। 
ইছদীদের জেরুসালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মোসেস। 
নিগ্রোদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল গার্ভের। 

গার্ডের পরিকল্পনার অনেকখানি ছিল অবাস্তব । আমেরিকা ও ওয়েস্ট 
ইগ্ডিজএর সমস্ত নিগ্রো অধিবাসীদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ইউ. 
এন. আই. এ.র মত কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম নয়। প্রথমতঃ 
কয়েকপুরুষ ধরে আমেরিকার মাটিতে বাস করে উচ্চতর জীবনযাত্রার 
অভ্যস্ত আমেরিকান নিগ্োরা যে আফ্রিকার অন্থুপ্ূত অঞ্চলে ফিরতে চাইত, 
তা মনে হয় না। আর তারা চাইলেও তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন 
করার জায়গা কোথায়? ১৯২০ সালে আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়া 
ছাড়া অন্ত কোন স্বাধীন দেশ ছিল না । আর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির যে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে গার্ভে-অনুগামীদের বসবাস করতে 
দেবে, এমন কথ। ভাব৷ অলীক স্বপ্ন! স্থতরাং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা নির্বাচন, 
উপাধি বিতরণ ও “টন্যদল' গঠন সত্বেও গার্ডের আশা! বাস্তবে ব্ধপায্পিত 
হয় নি। মহাশূন্যে তো আর রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। 


তিন 


গার্ভের প্রতিত্বন্ী শ্রী। ডু বয়েস “আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের 
মূল্যবিচার এইভাবে করেন, “এ আন্দোলন ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ 
যদিও সামগ্রিকভাবে এর বাম্তবে রূপায়ন অসম্ভব ছিল। তবু এর নিষ্ঠা ও 
ব্যবহারিক দিকের কথাও বলতে হবে। গার্ভে প্রমাণ করেছেন, তিনি যে 
শুধু এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা তা-ই নয়, প্রচারকার্ধ চালানোতেও তিনি 
নিপুণ।৮ গার্ভে তার নিভীঁক প্রচার ও সংগঠনে সারা ছুনিয়ার নিগ্রোদের 
এক নতুন প্রেরণ! ও স্বাজাত্যগর্ব এনে দেন। অন্ত সব কিছু তুলে গেলেও 
এ অবদান কিছু কম নয়। 


১৩১ 


গার্ডে ছিলেন উপপ্রবক জননেতা! জনমনম্তত্ব তিনি ভাল বুঝতেন, কেমন 
করে বিক্ষোভ জাগাতে হয়, কেমন করে সাহস ও বিশ্বাস দিতে হয়; এসব. 
ছিল তার নখদর্পণে। পক্ষান্তরে ডু বয়েস ছিলেন মননশীল অধ্যাপক। 
গার্ডে যেখানে আবেদন করতেন হাদয়বৃত্তির কাছে, ডু বয়েস'এর আবেদন, 
সেখানে যেত বুদ্ধিবৃত্তিতে। গার্ভে ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতা ও জাতিগঠনে 
আঘাত করতে চাইতেন রুষ্ণবর্ণগর্ব দিয়ে, আর ডু বয়েস ছিলেন সকল প্রকার: 
জাতি-আভিজাত্যগর্বের শক্ত । অজন্র রচনা ও বক্তৃতায় তিনি "শ্বেত জাতির, 
শ্রেষ্ঠত্বের মুখোস খুলে দিয়েছেন। প্রচার ও আন্দোলনে তিনি গার্ডের 
অনেক আগে নেমেছেন। এবং গার্ভে যখন ১৯১৬ খুষ্টাব্ে তার জন্মভূমি 
জ্যামেইক৷ ছেড়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, ডূ বয়েস ততদিন আমেরিকান 
নিগ্রোদের কিছু অংশকে সংগঠিত করতে পেরেছেন । 

যাই হোক, প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ছুর্ভাগ্যবশতঃ ডু বয়েস ও গার্ডে 
এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন নি। তার একটা কারণ আমরা আগেই 
বলেছি, ডু বয়েস গার্তের মত বর্ণাভিজাত্য ও বর্ণসচেতনতায় বিশ্বাসী ছিলেন 
না। দ্বিতীয় এক কারণ ডু বয়েস ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী । 'বর্ণসমস্যাকে 
তিনি ধনতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। পক্ষান্তরে গার্ভে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 
সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তার নিজের ভাষায় পৃথিবীর প্রগতির 
জন্য ধনতত্ত্ের প্রয়োজন আছে। যারা এর বিরুদ্ধে অযৌক্তিকভাবে এবং 
যথেচ্ছাত্রমে বাধা দেয় তার! মানবিক প্রগতির শক্র। গার্ভের আক্ষেপ 
শুধু ছিল “আফ্রিকা কেন পৃথিবীকে কৃষ্ণাঙ্গ রকফেলার, রথসচাইন্ড ও হেনরি 
ফোর্ড উপহার দেবে না?” অন্যদিকে ডু বয়েস ৯* বছর বয়সে ১৯৫৮ সালে 
ঘানায় অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান সম্মেলনে বাণী পাঠাচ্ছেন, “বেসরকারী 
ধনতন্ত্র ও সমাজতত্ত্রের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বেসরকারী 
ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে।*"*"".যে আফ্রিকান উপজাতি থেকে 
আপনাদের সকলের জন্ম সে আফ্রিকান সমাজ প্রথম থেকে-ই ছিল সাম্যাত্মক 
***পৃশ্চিমী পু'জিবাদীদের তিক্ষান্্ের জন্য আপনাদের মহান এঁতিহ বিক্রয় 
করার চেয়ে বরং আপনাদের আর কিছুদিন উপবাসে থাকা! শ্রেয়: | -..আফ্রিকা 
জাগো ।” 

এই ঘোষণার পর তিন বছরও যায়নি। ৯৩ বছরের নেতা ডু বয়েস 
যাকিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন। 


৯৩২ 


কার্ধক্রমের দিক থেকেও ডু বয়েসের আন্দোলন ভিন্মমুখী ছিল, কারণ 
“ফিরে চল আফ্রিকা'র ভাকে ডূ বয়েস ভোলেন নি। তার আন্দোলনের 
উ্দেস্ত ছিল আফ্রিকায় আফ্রিকানদের মুক্তি সংগ্রামে সকলের সমবেত সাহায্য 
পান। 

এই উদ্দে্টে ডু বয়েসের নেতৃত্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে পাঁচটি 
প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম কংগ্রেস বসে ১৯১৯ 
সালে পারী শহরে। যাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফ্রিকার বিভিন্ন 
উপনিবেশ থেকে মোট ৫৭ জন প্রতিনিধি যোগ দরেন। সম্মেলন থেকে 
যেসব দাবি তোল! হয় তার মধ্যে এইগুলি ছিল প্রধান : 

(অ) আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশগুলিতে আস্তার্জাতিক তত্বাবধানে 
অছি শাসন প্রবতিত হোক । (পরবর্তীকালে লীগ অফ নেশন্স-এর ম্যাণ্ডেট 
ব্যবস্থা )। 

(আ) আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য মিত্রশক্তিরা কতকগুলি 
সাধারণ নীতি গ্রহণ করুক । 

(ই) লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক এই নিয়মগ্ডলির বাস্তবে রূপায়ন 
তবাবধানের জন্য এক স্থায়ী কার্ধালয় স্থাপিত হোক। 

প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস-প্রস্তাবিত ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা লীগ অফ নেশন্স 
কর্তৃক গৃহীত হম । এ ছাড়া সাধারণভাবে কংগ্রেস আফ্রিকার সমস্তা! সম্পর্কে 
আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশেষ করে ভার্সাই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। “নিউ ইয়র্ক ইভনিং গ্লোব' পত্রিকার 
পারীর প্রতিনিধি লেখেন “ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম ।” ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে নিউইমুর্ক হেরান্ড পন্্রিক! মন্তব্য করে “প্যান-আফ্রিকান 
কংগ্রেস রচিত কর্মস্থচীতে অযৌক্তিক কিছু নেই ।” 

প্রথম কংগ্রেসের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডু বয়েস ও ভার বন্ধুরা ১৯২১ 
সালে স্বিতীয় কংগ্রেসের আয়োজন করলেন । এই কংগ্রেসে সবন্থদ্ধ ১১৩ জন 
প্রতিনিধি যোগ দেন তার মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খোদ আফ্রিক। থেকে । 
লগ্ন, ত্রাসেল্স ও পারী শহরে সম্মেলনের অধিবেশন বসে এবং স্থানীয় সমা'জ- 
তন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেকে একে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেস 
ওপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি ওঠে এবং ভূ বয়েসের নেতৃত্বে 
একটি প্রতিনিধিদল লীগ অফ নেশন্সের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা 


১৩৩ 


করতে বায়। ছিতীয় প্যানআক্রিকান কংগ্রেসের আবেদনপন্্রটি লীগের 
“সরকারী দলিল' হিসাষে প্রকাশিত হয়েছে । 

এই সময় পারী শহরে প্যান-আসফ্রিকান কংগ্রেসের একটি স্থায়ী অফিস 
স্থাপন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কয়েক বছর কাজ করার পর তা বদ্ধ হয়ে, 
যায়। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি লণ্ডন ও লিসবনে তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। লগুন সম্মেলনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হ্যারন্ড 
ল্যাস্ষি, যোগদান করেন এইচ. জি. ওয়েলস এবং বাণী পাঠান ভাবী প্রধান 
মন্ত্রী শ্র র্যামজে ম্যাকডোনান্ড। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 

(১) ম্বদেশ শাসনে ওপনিবেশিক জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকার । 

(২) সকলের জন্য বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ৷ 

(৩) আফ্রিকানদের হ্বার্থে আফ্রিকার উন্নয়ন দাবি। 

(৪) পৃথিবীব্যাপী নিরন্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বেআইনী ঘোষণা । কিন্তু যদি 
এ লক্ষ্য বাস্তবে প্রয়োগ না করা যায়, তবে যতদিন শ্বেতাঙ্জরা কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করবে, ততদিন আত্মরক্ষায় কৃষ্ণাঙ্গদের অন্ত্রধারণের অধিকার । 

কংগ্রেসের লিসবন অধিবেশনে পতুগালের ছুজন প্রাক্তন ওপনিবেশিক 
মন্ত্রী বক্তৃতা করেন এরং পতুগীজ উপনিবেশ “চুক্তিবদ্ধ শ্রম (যা প্রায় দাসত্ব'- 
এর পর্যায়ে পড়ে) বিলোপ করতে সাহাধ্য করার প্রতিশ্রতি দেন। 

ডু বয়েস চতুর্থ প্যান কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেন ১৯২৫ সালে। তার 
মতলব ছিল একটা জাহাজ ভাড়া করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচার পধটন 
চালাবেন। এবং তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন এক শহরে কংগ্রেসের 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে । ছুঃখের বিষয় জাহাজ কোম্পানীগুলির সহামৃভূতির 
অভাবে তার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। 

এর ছু'বছর বাদে ১৯২৭ সালে চতুর্থ প্যান-আকফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন 
সম্ভবপর হয়। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে গোল্ডকোস্ট, লাইবেরিয়া, 
পিয়ের৷ লিওন ও নাইজেরিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন । 

ডু বয়েস লিখছেন “১৯২৯ সালে আমরা অনেক চেষ্টা করি আফ্রিকা 
মহাদেশে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসানোর জন্ত। 
যাতায়াত সহজ বলে আমরা টিউনিস শহরটি নির্বাচন করি ।*..কিস্তু দু'টি 
ছুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হল। প্রথমত: ফরাসী সরকার খুব ভর অথচ 
দৃঢ়ভাবে আমাদের জানালেন যে সম্মেলন ফ্রান্সের যে কোন শহরে অনুষ্ঠিত 
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হতে পারে। কিন্তু ফরাসী আফ্রিকায় নয়। আর দ্বিতীম্ম বাধা এল: দুনিয়া 
ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা।”» অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হতে না হাতে যুদ্ধের বিপদ 
ঘনিয়ে এল | ফলে পঞ্চম কংগ্রেস ১৯৪৫ খুষ্টাব্ের আগে অনুষ্টিত হতে পারে নি। 
অবশ্থ তার আগে পর্যন্ত আফ্রিকার এক্যকামী নেতার! যে নিক্ফিয় ছিলেন 
তানয়। ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, তখন ইন্টারন্যাশনাল 
আফ্রিকান ফ্রেগুস অফ আবিসিনিয়া নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ 
ছিল ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই সংস্থার কিছু নেতৃস্থানীয় 
সদস্ত অন্য কয়েকজন উৎসাহী লোকের সাহায্যে ১৯৩৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল 
আফ্রিকান সাভিস ব্যুরো নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হয়। নামে 
আফ্রিকান হলেও ব্যুরো অনাফ্রিকান জনগণের সাআাজযবাদ বিরোধী সংগ্রামেও 
সমর্থন জানায়। এবং অনাফ্রিকানদের এতে 'সংশ্রিষ্ট সদস্তপদ লাভ করার 
অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে ইণ্টারন্তাশনাল আফ্রিকান সাভিস ব্যুরো 
প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের সঙ্গে মিশে যায়। প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনে 
বুটেন ও বুটিশ আফ্রিকার নানা সংগঠন সম্মিলিত হয়েছিল । সংগঠন ও আদর্শ 
উভয় দিক থেকে প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশন প্]ান-আফ্রিকান কংগ্রেস 
আন্দোলনের বুটিশ শাখার রূপ নিল। 
পরের বছর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০০ প্রতিনিধি 
ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান কবে। 
এই প্রথম আফ্রিকা থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্যান-আফিকান কংগ্রেসে 
আসলেন। গোল্ডকোস্ট থেকে এলেন ন্ক্রুমা। কেনিয়া থেকে জোমো 
কেনিয়াট্রা, সিয়েরা লিওন থেকে ওয়ালেস জনসন । আফ্রিকার জনগণের 
( বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার) স্বাধীনতার দাঁৰি সমর্থন ছাড়া সম্মেলন 
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অশ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের 
প্রতিবাদ জানায় এবং রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের ওপর 
জোর করে যুক্তরাষ্্ী চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টার নিন্দা করে সম্মেলন-শেষে 
ংগ্রেস উপনিবেশিক শক্তিদের আটলার্টিক সনদের নীতিগুলি মেনে চলতে 
আহ্বান জানায়। 
পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের পরবর্তী সার্ধদশকে আফ্রিকায় মুক্তি- 
কামীর জাতীয় আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। এবং ১৯৫৭ সালে 
গোল্ডকোন্ট শ্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে মহাদেশের বিস্তৃত এলাক! 
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বিদেশী শাসন মুক্ত হয়। এতগুলি ম্বাধীন আফিকান রাষ্ট্রের উত্তবের ফলে 
প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু হয়েছে। এই নবপর্যায়ের 
বৈশিষ্ট্যগুলি কী দেখা যাক। 


তিন 


এতদিন প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেসরকারী আন্দোলন হিসাবে 
পরিচালিত হচ্ছিল। আফিকা মহাদেশে সংগঠন করা তো দূরের কথা, 
পাঁচটি কংগ্রেসের একটিও আফ্রিকার বুকে মিলিত হতে পারে নি। আফ্রিকায় 
এতগুলি শ্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হবার পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন তার 
বাণী সোজান্জি লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর কাছে পৌছে দেবার স্থযোগ 
পেয়েছে । আর সঙ্গে সঙ্গে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অথ-সমস্তাও মিটেছে। 
অর্থাভাবে কোন আফ্রিকান এক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না৷ একথা 
আজ ভাবনাতীত। 

পক্ষান্তরে সারা ছুনিয়াব্যাগী এক্যবদ্ধ নিগ্রো ফ্ুণ্ট গঠন করার প্রেরণাও 
বুঝি আর তেমন শক্তিশালী নেই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অধিবাসীদের 
অবস্থা আগের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে উন্নততর হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ 
নিগ্রোরা আত্মস্বাতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেছে। সর্বোপরি আফ্রিকার বহু 
উপনিবেশ শুধু যে স্বাধীনতা পেয়েছে তাই নয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ এমন কি শক্ররা পযন্ত দেখা দিয়েছে । ইখিওপিয়া ও 
সোমালিয়া, শাদ প্রজাতন্ত্র ও সুদান, গিনি ও আইভরী কোস্ট, এবং মরকো! ও 
মরিতানিয়ার বিবাদ, তার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমে 
বলেছিলাম প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ভিত্তি হল অনুরূপ এতিহাসিক 
অভিজ্ঞতা । পরাধীন, শোষিত ও ত্বণিত আফ্রিকানদের স্বাভন্ত্রয চেতনা 
খুব ত্বাভাবিক । আজ যখন আফ্রিকানরা শ্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় নিজেদের 
সম্মানজনক স্থান আদায় করে নিতে পারছে, তখন তাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, 
উপজাতি ও সমাজাদর্শ অনুযায়ী বিভেদ জাগাটা খুব অভাবিত বলা যায় 
নাঁ। অথচ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও বিশ্বরাজনীতিতে নিজদের মতামত 
জোর দিয়ে বলার জন্ত এঁক্যের প্রয়োজন আছে একথা আফ্রিকা সাধারণভাবে 
্বীকৃত। এবং সেই উদ্দেশে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ছিপাক্ষিক 
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কি বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন যে দরকারী একথার যৌক্তিকতাও আজ 
সাধারণভাবে গ্রাহ। 

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৮টি স্বাধীন 
আফ্রিকান রাষ্ট্র  ইথিওপিয়া, ঘানা, টিউনিসিয়া, মরকো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও স্থদান ] পারস্পরিক সহযোগিতা! বৃদ্ধির ভন্ত 
আক্রায় মিলিত হয় । সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হল, (ক) আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিকে ম্বাধীনতা দেবার সময় 
নির্দিষ্ট করে ঘোষণার জন্য ওপনিবেশিক শক্কিসমূহের প্রতি আহ্বান; (খ) 
আলজেরিয়ার জনমুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন; (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের 
বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 

এরপর একাধিক আস্তঃরাষ্ট্র সম্মেলন থেকে উধ্বেক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে: (১) নয়টি আফ্রিকান 
রাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত মনরোভিয়া সম্মেলন; 
(২) ১৯৬* সালের এপ্রিলে আক্রায় দক্ষিণ আফ্রিক ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী “নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম সম্মেলন ; (৩) ১৯৬০ সালের জুনমাসে 
আন্দিস আবাবায় দশটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন, (৪) ১৯৬১ সালের 
জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ছ"টি রাষ্ট্রের কাসাররাঙ্কা সম্মেলন । 

আলাপ-আলোচনা ও পারম্পরিক বোঝাপড়ার ভিভিতে কোন সমস্থা 
সমাধানের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন শুধু রাষ্্রনেতাদের বৈঠকে 
সীমাবদ্ধ থাকে নি। বেসরকারী প্রতিষ্টান, রাজনৈতিক দল আর জনসংগঠন- 
গুলির সোতসাহ শক্তিও একাজে লাগানো হয়েছে । 

১৯৫৮ সালের শেষে ৫০টি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, 
ছাত্রসজ্ঘ ও অন্যান্ত সংস্থা থেকে আগত প্রায় ২০০ প্রতিনিধি আক্রায় 
মিলিত হয়। সম্মেলনের এক কমিটি প্রন্তাব করে যে প্রথমে উত্তর, দক্ষিণ, 
পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ৫টি যুক্তরাষ্ট্রৎগঠন এবং তারপর সারা আফ্রিকা 
জুড়ে একটি রাষ্ট্রসজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করা হবে । এরপর ১৯৬০ সালে টিউনিসে 
এবং ১৯৬১ সালে কায়রো! শহরে সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। 

কয়েকটি ক্ষেত্রে এক্যের আগ্রহ মাঝে মাঝে সম্মেলন অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ 
খাকে নি। চেষ্টা হয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্বা গঠনের। অবশ্ত এখন 
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পর্যন্ত এই স্তরে উল্লেখযোগা সাফল্োর পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং 
এক্যকামীরা পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার 
শোচনীয় পরিণতি এবং ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্ত প্রস্তাবের বান্ধব ঝূপায়নে 
ব্যর্থতা । 

মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার ইতিহাস আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করা যাক। 

গ্য গ্যলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের পর একদিকে যেমন 
ফ্রান্সের চাপিয়ে দেওয়! বৃহত্বর রাজা ফরাসী পশ্চিম আফ্রিক ভেঙে গিয়ে 
আটটি পৃথক দেশে (মরিতানিয়া, গিনি, সেনেগাল, স্থান, আইভরী কোস্ট 
উধর্ব ভলতা, নাইজার, দাহোমে ) পরিণত হল, অন্যদিকে তেমনি শ্েচ্ছায় 
ত্ব-উদ্যোগে বৃহত্বর রাষ্ট্র গঠনের স্থযোগও এল । এর প্রথম প্রকাশ দেখা 
দেয় সেনেগাল, স্থদান ( ভূৃতপূর্ব ফরাসী স্থদান ), উধ্ব ভলতা ও দাহোমে+র 
মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৮ )। এই সিদ্ধান্তের পর 
এক ফুক্তরাষ্ট্রীয় গণপরিষদ স্সম্মতিক্রমে মালি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা 
করে যার আদর্শ ছিল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান । 

সরকারীভাবে মালি যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। 
তার মধ্যে কিন্তু উধর্ব ভলতা ও দাহোমে পশ্চাদপসরণ করেছে । অর্থাৎ 
মালি যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছে মাত্র, ছুটি দেশ নিয়ে স্থ্দান ( পূর্বতন 
করাসী স্থদান ) ও সেনেগাল। সেপেম্বর মাসে মালি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে 
শিথিল বন্ধন বজায় রেখে ম্বাধীনতা চায়। পরের বছর (১৯৬৭) এপ্রিল 
মানে ফ্রাঙ্কো-মালি চুক্তিতে মালির পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর 
হুনমাসে মালি পূর্ণ শ্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ছুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতার 
পর মালি যুক্তরাষ্ট্র ছু মাসের বেশী টেকে নি। আগস্ট মাসের শেষার্ধে 
স্বদানী ও সেনেগালী নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়। সেনেগালী 
নেতাদের অনেকে অভিযোগ করেন যে জুদানী নেতারা (বিশেষ করে শ্রী 
মোদিবো কেইতা ) অন্যায়ভাবে নিজেদের প্রত্ৃত্ব বিস্তার করতে চাইছেন। 
শী কেইতা (যিনি স্বদান ও মালি যুক্তরাষ্ট্রের উভমের প্রধান মন্ত্রী) সেনেগালী 
নেতাদের পদচ্যুত করলেন। অন্তদিকে সেনেগালী আইন পরিষদ পৃথকভাবে 
মিলিত হয়ে সেনেগালের স্বাধীনতা ঘোষণা! করে। কেইতা ও অন্ত অনেক 
স্বদানী নেতাকে দ্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। কয়েকদিন পরে তাদের মৃক্তি- 
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দিয়ে সুদানের রাজধানী বামাকে। শহরে পাঠানো হয়। স্থদানের নেতারা 
অভিযোগ করেন স্থদান-সেনেগাল সংঘর্ষের মূল কারণ মালিস্থ উচ্চপদস্থ 
ফরাসী কর্মচারীরা । সন্ধে সঙ্গে দাবি করা হুয় যে সংবিধানতঃ মালি 
যুক্তরাষ্ট্র এরকমভাবে ভেঙে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেপ্টেম্বরের 
শেষ দিকে স্থদামী আইন পরিষদ মালি যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘোষণা! করে। 

পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে ধারা অপেক্ষাকৃত বামপন্থী কিংবা 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধারা পশ্চিমী নেতৃত্ব সরাসরি মেনে নিতে অনিচ্ছুক 
তাদের এঁক্য প্রচেষ্টা ঘানা-গিনি-মালি ইউনিয়ন ও মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন 
প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। এরা ছাড়া পাশ্চাত্যপন্থী বাষ্ট্রনায়করাও 
নিজেদের এঁক্য গড়ার কাজে নেমেছেন । মালি যুক্তরাষ্ট্র উদ্বোধনের কিছুদিন 
বাদে কোৎ দিভোয়ার (হস্তিদন্ত উপকূল), উধর্ব ভলতা, নাইজার ও 
দাছোমে মিলে *সাহেল-বেনিন' ইউনিয়ন গঠন করে । এই চারটি দেশ, 
বিশেষ করে প্রথম ছু"টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রয়েছে। জনসংখ্যার 
চাপের ফলে ভলতার বহু নাগরিককে কোৎ্ দিভোয়ারে গিয়ে জীবকার্জন করতে 
হয়। ভলতার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের গতিপথ হল কোৎ দিভোয়ারের 
আবিজান বন্দর দিয়ে। অতএব এইসব রাষ্ট্রের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সহযোগ গড়ে 
তোলার প্রচেষ্ঠা অস্বাভাবিক কিছু নয় । 

কোৎ দ্িভোয়ারের রাজধানী আবিজানে ১৯৫৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় মিলিত হুয়ে এই চারটি দেশের নেতৃবুন্দ সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন 
গঠনের জন্য কয়েকটি বান্তব বিধানের কথা ঘোষণা করেন : 

(ক) উল্লিখিত চারটি দেশ নিয়ে এক শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ; 

(খ) অর্থ, বিচারব্যবস্থা, শ্রম, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য ও করব্যবস্থা সম্পর্কে 

এইসব দেশের আইনাবলীর সামঞ্রস্ত বিধান; 
(গ) পারম্পরিক সাহায্যের জন্য সংহতি-তহবিল স্থাপন ; 
(ঘ) ইউনিয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক “কসেই ছ্ লাতাৎ্( মৈত্রী 
পরিষদ ) গঠন। 

পরে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মৈত্রীপরিষদে টোগো। প্রজা তন্ত্রকে 
পূর্ণসদশ্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যদিও লাতাৎ শক্কিবর্গের অন্ততম ঘোষিত 
লক্ষ্য, শুন্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এখনও বাস্তবে ক্ূপায়িত হয় নি। 

সাছেল-বেলিন ইউনিয়ন বা কসেই ছ্য লাতাৎ গঠনের প্রধান হোতা 
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আইভরী কোস্টের নেতা শ্রীহফুয়ে-বোয়াঞ্রি। মালি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের 
পরিবর্তে তিনি যে অন্ত এক রাষ্্রগোরী প্রতিষ্ঠা করবেন এতে অবাক হবার 
কী আছে? মৌলিক আদর্শের বিচারে মালির প্রধানতম সমর্থক স্থদানের 
নেতৃবৃন্দের তুলনায় শ্রীহুফুয়ে বোয়াঞ্রি অনেক বেশী দক্ষিণপন্থী। তাছাড়। 
ফরাসী “কমুনিতে'র সঙ্গে শ্বাধীন আফ্রিকান দেশগ্ুলি কী ধরনের সম্পর্ক 
স্থাপন করবে সে বিষয়েও মালির নেতাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন 
নি। যেখানে মালির নেতারা ফরাসী “কম্যুনিতে'কে কমনওয়েলথের আদর্শে 
গড়ে তুলতে চাইছিলেন, সেখানে ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলিকে 
ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করাই হুফুয়ে-বোয়াঞ্চির অভিপ্রায় ছিল। 

কিন্ত মালি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে কসেই গ্য লাতাতের 
সদস্য রাষ্ট্রগুলি ( উধর্ব ভলতা, নাইজার, দাহোমে ও আইভরী কোস্ট ) পূর্ণ 
স্বাধীনতা চায়। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে এই চারটি দেশ ম্বতন্ত্রভাবে 
পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, যদ্দিও স্বাধীনতা পাবার পরেও গিনি ও 
মালির তুলনায় এসব দেশে ফরাসী প্রভাব অনেক বেশী মাত্রায় বজায় থাকে । 

পশ্চিমপন্থী রাষ্ট্রনৈতাদের এক্য প্রচেষ্টা অন্যত্রও দেখা গেছে। মালি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পরে পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈথিক আফ্রিকার চারটি 
দেশ, অর্থাৎ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (আগেকার নাম উবাগ্যই-শারি ), 
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (আগেকার নাম মধ্য কঙ্গো) গাবে প্রজাতন্ত্র ও শাদ 
প্রজাতন্ত্র, এক শুল্ক ইউনিয়ন ও “অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র” গঠন করল। এই 
রাষ্ট্রসঙ্মে পণ্য, সম্পত্তি ও মূলধনের অবাধ গতিবিধির অধিকার স্বীকৃত হয়। 
এছাড়া বন্দর, রেলপথ, নৌবাহন এবং টেলিকম্যুনিকেশন ব্যবস্থা পরিচালনার 
ন্য এক যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। কিন্তু 'অর্থনৈতিক 
যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করলেও প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন এঁক্যবন্ধ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি। 

এছাড়া ১৯৬১ সালে বারটি ফরাসীভাষী আফ্রিকান রাষ্ট্রের সমবেত 
প্রচেষ্টায় গঠিত হল "মুনির আফ্রিক্যান এ মালাগাশ (0.4), | অর্থনৈতিক 
ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভ্রুত উন্নয়নের জন্য পারম্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিই ছিল এই 
সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্ব। সারা আফ্রিকা একা সংস্থা (0 & ৬ ) স্থাপনের 
পর এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার 
জন্য আফ্রিকান ও মালাগাশী সংগঠন (04১10) 


১৪০ 


প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরোক্ষ ফল হিসাবে এসেছে আফ্রিকা 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও নিখিল আফ্রিকা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা 
এছাড়া আন্তর্জাতিক নদী ও হদের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক 
আন্তঃরাষ্্র সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) শাদ 
হুদ অববাহিক! কমিশন (শাদ ক্যামেরুন, নাইজার ও নাইজেরিয়া ১৯৬৪ 
সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠা করে); (২) নাইজার নদী কমিশন ( উধ্বভলতা 
শাদ, মালি, নাইজার, নাইজেরিয়া, গিনি, আইভরী কোস্ট, দাহোমে ও 
ক্যামেরুন ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে স্থাপন করে) (৩) সেনেগাল নদী কমিশন 
( সেনেগাল, মরিতানিয়া, মালি ও গিনি ১৯৬৫ সালের মে মাসে শুরু করে )। 

গত কয়েক বছরে অবশ্থ প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য হল আফ্রিকান এঁক্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা । ১৯৬৩ সালের মে 
মাসে আফ্রিকার ৩০ জন রাষ্ট্রপ্রধান ও কয়েকটি উপনিবেশের মুক্তি 
আন্দোলনের নেতারা আদ্দিস আবাবায় মিলিত হয়ে আফ্রিকান এঁক্য সংস্থার 
সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন এবং এমনিভাবে আফ্রিকান এক্য সংস্থার 
গোড়াপত্তন হয় ছুটি প্রধান লক্ষ্য নিয়ে (১) আফ্রিকার এঁক্য ও সংহতিরক্ষা 
এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন; এবং 
(২) আফ্রিক1 থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার পূর্ণ উচ্ছেদ । আফ্রিকান 
এঁক্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ : 

(ক) রাষ্ট্রপ্রধান পরিষদ; (খ) বৈদেশিক মন্ত্রি-পরিষদ; (গ) 
সেক্রেটারিয়েট ; (ঘ) সালিশী কমিশন; (উড) বিশেষ বিশেষ কমিশন 
( যথা, অর্থনৈতিক সামাজিক কমিশন, শিক্ষা সংস্কৃতি কমিশন, দ্বান্থ্য কমিশন 
ইত্যাদি )। 

আজ আফ্রিকান এক্যসংস্থার আয়ু প্রায় চার বছর এবং এর সাফল্য 
আংশিকমাত্র। রোডেশিয়ার শ্বেতপ্রতুত্বের বিরুদ্ধে অনুরূপ নীতি গ্রহণ ও 
তার বান্তব বধপায়নে এক্য সংস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা বেদনাদায়ক । তেমনি 
বারংবার চেষ্টার পরও অনেক আতন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ সমাধানে এই প্রতিষ্ঠান 
অপারগ হয়েছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বোধহয় পরাধীন অঞ্চল- 
গুলিতে মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্যদানে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আদ্দোলা ও 
রোডেশিয়ায় মুক্তিসংগ্রামীদের অন্তবিরোৌধ মেটানো যায় নি। তবু অনেক 
বাধা বিপত্তি সেও আফ্রিকান এক্য সংস্থা এখনও বেঁচে আছে এবং শুধু 


১৪১ 


তাই নয় সর্বস্তর ও ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় 
প্রচেষ্টারত। 


চার 


প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ব্বপরেখা আমাদের সামনে স্পষ্ট । অতীতে 
গার্ভের নেতৃত্বে যে “ফিরে চল আফ্রিকায়” আন্দোলন শুরু হয় আজ এ 
মহাদেশে বহু দেশ স্বাধীন হওয়া সত্বেও তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং 
ডু বয়েস প্রভৃতির পরিচালনায় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন অন্ততঃ কিছু 
পরিমাণে সফল হয়েছে বলা যায় যেহেতু মহাদেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল থেকে 
ওঁপনিবেশিক শাসন লুপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আস্তঃরান্্রীয় সহষোগ 
বিস্তৃতিলাভ করছে। পক্ষান্তরে উপজাতি ভাষা, ধর্ষ», সমাজ ও অর্থনীতির 
পার্থক্য ছাড়া আজ মৌলিক মতাদর্শ ও নীতির সংঘাতও বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছে । তাই আফ্রিকান এঁক্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ছুই বিপরীতধর্মী 
শ্োত। একদিকে গিনি মালি, টানজানিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কাসাব্রাঙ্কা গোষ্ঠী : পূর্ব-পশ্চিম বিবাদে নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন ও আফ্রিকায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ যাদের 
লক্ষ্য । অন্যদিকে আইভরী কোস্ট, মরিতানিয়া, সেনেগাল ও কামেরুন 
প্রভৃতির নেতৃত্বে মনরোভিয়া গোষ্ঠী: যারা পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায় 
অনেক বেশী পশ্চিমপন্থী। এই ছুই গোষ্ঠী পৃথকভাবে অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক 
নীতির ক্ষেত্রে অন্থরূপ নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। 
কিন্তু এই বিভেদ সত্বেও তারা মিলিত হয়েছে আফ্রিকান এঁক্য সংস্থায়। 


১৪২ 


দশম অধ্যায় ঃ ফরাসীভাষী আফ্রিকার কথ৷ 


এক 


আয়তনের দিক থেকে আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় সামাজ্য ছিল ফ্রান্সের । 
আফ্রিকা মহাদেশে ফ্রান্সের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোকে একসঙ্গে জড় করলে 
ভারতবর্ষের প্রায় চারগুণ বড় হত। ম্যাভাগাস্কার বাদে সমস্ত ফরাসী 
উপনিবেশ আফ্রিকার উত্তরাংশে ( অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরে ) অবস্থিত ছিল। 
কিন্তু এই বিরাট অঞ্চলে তৃপ্রক্কতি, জলবায়ু, অধিবাসী, ভাষ! ও প্রার্কাতিক 
সম্পদ কোন দিক থেকেই মিল ছিল না। সাহারা থেকে বিষুবরৈথিক অঞ্চলে 
ভূপ্রর্কাতি ও জলবায়ুর অনেক প্রভেদ। উত্তর আফ্রিকার ( মরক্কো, টিউনিসিয়! 
ও আলজেরিয়ার ) অধিবাসীরা হল আরব ও বার্ধার, তারা হ্যামিটিক ও 
সেমিটিক ভাষায় কথা বলে। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় খাটি নিগ্রোদের বাস 
_ তারা বিভিন্ন নিগ্রোভাষায় কথা বলে। প্রাকৃতিক সম্পদে পশ্চিম আক্রিকার 
সমৃদ্ধির পাশে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সোমালিল্যাগ্ শ্লান। 

এই সব বিসদৃশ বিভিন্নধর্মী অঞ্চল একস্থত্রে গ্রথিত হয় এক এঁতিহানিক 
কারণে: ফ্রান্স তাদের জয় করে। 

উপনিবেশ ও অন্যান্ত অধীনস্থ অঞ্চলগুলি ম্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত 
ফ্রান্স আফ্রিকার যে যে অঞ্চলের ভাগ্য শিয়ন্ত্রণ করত তাদের নাম ও পরিচয় 
নীচে দেওয়া হল : 


দেশ শাসনব্যবস্থার পরিচয় 
ক) উত্তর আফ্রিক। 
আলজেরিয়া ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ 
শাসিত ফ্রান্সের দেপাত্যম বা জেল! 
টিউনিসিয়া আশ্রিত রাজ্য 


মরকে। আশ্রিত রাজ্য 


১৪৩ 


দেশ 

খ) পশ্চিম আফ্রিকা 
সেনেগাল 
স্বদান 
গিনি 
নাইজার 
আইভরী কোস্ট 
উধর্ব ভলতা 
দাহোমে 
মরিতানিয়া 


ফরাসী টোগোল্যাণ্ড 


গ) বিষুবট্রথিক আস্তিক! 


শাদ 
গাঝৌ 
উবাই শারি 


ফরাসী কঙ্গে। 


ফরাসী ক্যামেরন্স 


ঘ) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা 
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ 
€) দৃক্ষিণ-পুর্ব আফ্রিকা 

ম্যাডাগাঙ্কার 
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শাসনব্যবস্থার পরিচয় 


ফরাসী পশ্চিম আফিকান যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন গ্রদেশ--ও্পনিবেশিক শানন 


সম্মিলিত জাতিপুপ্জের তবাবধানে 
ফ্রান্স শাসিত অছি অঞ্চল 


ফরাসী বিষ্ুবরৈখিক আফ্রিকান 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ__উপ- 
নিবেশিক শাসন 


সম্মিলিত জাতিপুর্ধের ততাবধানে 
ফ্রান্স শাসিত অছি অঞ্চল 


উপনিবেশ 


উপনিবেশ 


উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকায় ফ্রান্দের সাম্রাজ্য- 
বিত্তার শেষ হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি অরণ্যচারী উপজাতি বাদে সাম্রাজ্যের অন্য 
অধিবাসীরা সকলে ফ্রান্মের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। কিন্তু জয় করে ফ্রান্সের 
পক্ষে গুরুতর সমস্ার উদ্ভব হল: বী করে এই বিরাট, বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন 
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করা যায়। শাসনের স্থবিধার জন্যে ১৯০৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকার উপনিবেশ- 
গুলোকে এক করে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা হল। হ্থিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই 
যুক্তরাষ্ট্রের অধানে সাতটি প্রদেশ ছিল : সেনেগাল, মরিতানিয়, গিনি, স্দান, 
দাহোমে, নাইজার এবং আইভরী কোস্ট (ওৎ ভল্তা” বা উধ্ব ভল্তা 
বলে আর একটি প্রদেশকে ১৯৩২ সালে ভেঙে দেওয়া হয়। পরে অবশ্ঠ *ওৎ 
ভলতা” ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম অঙ্গপ্রদেশ বলে পরিগণিত হয় )। 
এই অঙ্গ প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে ছিল একজন করে গভর্নর, যিনি দাকার 
(ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার রাজধানী )-স্থিত গভর্নর-জেনারেলের কাছে দায়ী 
থাকতেন। এই গভর্নর-জেনারেল আবার ফ্রান্সের গপনিবেশিক মন্ত্রীর কাছে 
জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন । আর ওপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন ফরাসী 
আইন সভার মারফত ফ্রান্সের নির্বাচকমণগ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল । স্ৃতরাঁত 
পরোক্ষভাবে উপনিবেশের শাসনের ওপর ফ্রান্সের জনসাধারণের খানিকটা 
নিয়ন্ত্রক্ষঘতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত: শাসনকাজের স্থবিধার জন্য গঠিত 
হয়েছিল। অঙ্গ প্রদেশগুলির পৃথক সত্তা কখনও নষ্ট করা হয় নি (শুধু সামঘ্িক- 
ভাবে “ওৎ ভল্তা' ছাড়া )। তাদের প্রত্যেকের পৃথক বাজেটও থাকত। 
অবশ্ঠ কার্ধতঃ যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকার নানাভাবে অঙ্গ সরকারকে বঞ্চিত করে নিজের 
ক্ষমতা বাড়িয়ে চলত। 

যুক্তরাষ্ট্রে হরেক রকমের শাসন-পরিষদের অস্তিত্ব ছিল : গভর্নরের শাসন- 
পরিষদ থেকে শুরু করে ছোট ছোট শহরের শাসন-পরিষদ পর্যন্ত । এই সব 
শাসন-পরিষদ প্রধানত: বড় বড় রাজকর্মচারী, স্মসংখ্যক বেসরকারী ফরাসী 
নাগরিক ( শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ) এবং কিছু স্থানীয় প্রজা (যারা 'সভ্য' হয়ে 
'নাগরিক' শ্রেণীতে ওঠে নি) নিয়ে গঠিত ছিল। শামন-পরিষদ নির্বাচনের 
জন্ত এই ধরনের আফ্রিকানরা ভোট দিতে পারতেন: (১) ধারা সরকারী 
কর্মচারী; (২) ধারা একটা নিম্তম শিক্ষার মান পার হয়েছেন; (৩) ধারা 
একটা নিদিই্ সম্পত্তির অধিকারী; এবং (৪) ধার! ফ্রান্সের প্রতি তাদের 
বিশেষ আম্গগত্য প্রমাণ করেছেন। অবশ্ত সেনেগাল ছাড়া অন্তত্রই এই 
শাসন-পরিষদের প্রধান কাজ ছিল গভর্শরকে পরামর্শ দেওয়া । ১৯৪৬ সাল 
পর্যন্ত সেনেগালের শাসন-পরিষদ অন্য অঙ্গপ্রদেশের পরিষদের চেয়ে অনেক 
বেশী গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। একইভাবে সেনেগালের “কমুন' 
গুলির অধিবাসীরা! ফগ্নাসী বিপ্লবের ( ১৭৮৯ ) এতিহ্‌ অস্থায়ী ফ্রান্সের নাগরিক 


১৪৫ 
আফ্রিক-১, 


বলে গণ্য হতেন অর্থাৎ নাগরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের অবস্থা অন্ত 
আফ্রিকানদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। 

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র :রাসীকরণ নীতির চরম প্রয়োগ দেখা যায় কয়েকটি ক্ষু্র 
অঞ্চল শাসনে । স্্যা লুই, দাকার, গোরে এবং রুঘফিস্ক : এই চারিটি অঞ্চলের 
অধিবাসীদের ফরাসী নাগরিকের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। পারীর আইনসভায় 
প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারও এরা পান। অনেক ফরাসী মন্ত্রিসভায় 
সেনেগালের নির্বাচিত আফ্রিকান ডেপুটিকে উপনিবেশের আগার সেক্রেটারী 
করা হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন এই কমুানগুলোকে স্থানীয় পরিষদ গঠনের 
অধিকার দেওয়া হয়েছিল : যাদের ক্ষমত ও কাজ ফ্রান্সের দেপার্ত্যম বাঁ জিলা 
পরিষদের অন্ুন্ূপ ছিল। এই পরিষদের সদশ্যরা সার্বজনিক ভোটে নির্বাচিত 
হতেন। ইওরোপীয় এবং আফ্রিকান নাগরিকেরা যৌথভাবে এদের নির্বাচিত 
করতেন। 

ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার ছ' বছর বাদে (১৯১০) 
আফ্রিকার বিুবরৈধিক অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত উপনিবেশগুলিকে এক করে দ্বিতীয় 
একটি যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা হল। আফ্রিকার অন্য অনেক দেশের মত এখানেও 
কিন্ত শাসনতান্ত্রিক বিভাগের সঙ্গে জাতি, ভাষা ও সংস্কতিগত বিভাগের কোন 
মিল নেই। ফরাসী সাম্রাজ্যের বিষ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রদেশ গঠন 
করা হয় যাতে শাসন সুষ্ঠভাবে চলতে পারে। স্বতরাং প্রাদেশিক সীমানা 
অনেকাংশে কৃত্রিম ও অযৌক্তিক | ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
৪টি অঙ্গপ্রদেশ ছিল : 





| 










প্রদেশ আয়তন লোকসংখ্যা রাজধানী 
শাদ ১,২৮০৪০ ০০ ২,২৪৯,০০০ 1 ফোট-লামি- 
ৰ বর্গ কি. মি. ২৪০৩৩ 
উবাঙ্থাই-শারি ৬১৭,০০৬ গ % ১১০৭০১০৩০০০ বাঙ্গুই -৪১,০*০ 
মোয়াইয়েন কঙ্গো | ৩৪২,০০০ ৮ ৮ [ ৬৭৫,*০০ | পৌয়াৎ-বোয়ার - 






(মধ্য বঙ্গো) 


ৃ ২১)০০৬ 
গাবে ২৬৭,৩০০ ৮ % 
| 


লিবর-ভিল-, 
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ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অন্তভূক্ত হওয়ায় ফরামী বিষুবরৈথিক-আফ্িকার 
আইনপ্রণয়ন করার কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত 
অন্ত সব অঞ্চলের মত ফরাসী বিষূবরৈথিক-আফ্রিকার পারীতে প্রতিনিধি 
'প্রেরণের ক্ষমতা ছিল। ফরাসী আইনসভার নিয়কক্ষে ৮জন, উচ্চকক্ষে ৪জন 
এবং ফরাসী ইউনিয়নের পরিষদে ৭জন প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা বিষুব- 
৫রখিক-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়। ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার মত 
এখানেও প্রতি অঙ্গরাজ্যে একটি করে স্থানীয় পরিষদ এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 
একটি গর! কসেই (বৃহত্তর পরিষদ ) স্থাপন করা! হয়। এদের ক্ষমতাও পশ্চিম 
আফ্রিকার গ্র1 কসেই এবং স্থানীয় পরিষদগুলোর ক্ষমতার অনুরূপ হয়। অন্যান্য 
অঞ্চলের মত এখানেও দ্বৈত নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা ছিল। এক তালিকাম 
থাকত ইওরোপীয় এবং ফরাসী-সংস্কৃতি গ্রহণ করা আফ্িকানদের 
নাম, অন্যটাতে থাকতো অন্ত আফ্রিকানরা যাদের ভোটাধিকার দেওয়! 
হয়েছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তবু বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে 
আফ্রিকানরা ইওরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছেন সেখানে তারা অর্থনৈতিক 
অসাম্য ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন। বৃটিশ 
উপনিবেশের মত রুষ্থাঙ্গ বিদ্বেষ ও বর্ণ-বৈষম্য না! থাকলেও ফরাসী সাম্রাজ্যে 
কোন কোন ব্যাপারে আফ্রিকানদের প্রতি বিভেদমূলক ব্যবহার কর! হত। 
যেমন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান সরকারী কর্মচারীরা ইওরোপীয় সরকারী 
কর্মচারীদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেতেন। এমন করে এক শ্রেণীর 
আফ্রিকানের জন্ম হয়েছে ধার! নিজেদের আফ্রিকানত্বে গর্ব অনুভব করতেন 
এবং ধারা গপনিবেশিক-শাসনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন ও প্রচার চালান । 
তাদের মূল দাবি ছিল : 

ক) বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদান বন্ধ করা। 

খ) আফ্রিকান শ্বেচ্ছাসেবকদের বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা । 

গ) আ্ব্যাদিজেনা ([150126080 প্রথার অবসান । * 

আদিজেনা বা রেজিম্‌ দিসিপ্লিলেয়ার দ্য লাদিজেনা নামে খ্যাত আইনের বলে উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী আদ্দালতের সাহায্য ছাড়াই কোন প্রজাকে স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে 
কারাদণ্ড দিতে কিংবা! জরিমান! করতে পারতেন । 
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ঘ) মেয়ে ও শিশুদের উপর যে মাথাপিছু কর বসানো! হত, তা উঠিয়ে, 
দেওয়া । 

উ) সরকারী কাজে স্থানীয় ভাষার অধিকতর ব্যবহার । 

চ) আফ্রিকানদের আরও দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা । 

ছ) আফ্রিকান ভূমিন্বত্ব অপরিবতিত রাখ! । 


তিন 


এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রান্সের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এল। ফ্রান্সের 
বহু গর্বের মাজিনো লাইন নাৎসী ব্রিসক্রীগের ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে পারীর 
পতন হল। এ বিপর্যয়ের ধাকা৷ আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশেও গিয়ে লাগে । 
উপনিবেশের বহির্বাণিজ্যের একট বড় অংশ হুত ফ্রান্সের সঙ্গে । ফ্রান্সের 
সঙ্গে বাণিজ্য বদ্ধ হওয়াতে উপনিবেশগুলোর অর্থনীতি প্রচণ্ড আঘাত খেল । 
যুদ্ধের প্রথম দিকে তাই আলজেরিয়ার সঙ্গে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকাকে জুড়ে 
দেওয়া হয়। তাতে অবশ্ঠ সমন্তার পুরো সমাধান হয় নি ৰ| ফরাসী পশ্চিম- 
আফ্রিকার সাধারণ লোকের কষ্টের বিশেষ লাঘব হয় নি। আফ্রিকান 
শ্রমিকের কাছে যুদ্ধ মানে ছিল সামরিক ঘাটিতে কাজ করতে বাধ্য থাকা ॥ 
আফ্রিকান কৃষকদের সরকারী হুকুমে নির্দিষ্ট পবিমাণ শশ্ত বা অন্ত কষিজাত 
জব্য উৎপাদন করতে বাধ্য কর হয়, যা সরকার স্ব নি্দি্ দামে কিনে নিত। 

১৯৪২ সালের শেষ পর্যস্ত ফরাসী পশ্চিম-আফিকার গভর্নর-জেনারেল 
পিঘ়্ের বোয়াস ভিশি সরকারের প্রতি অস্থগত থাকেন। নাৎসীবন্ধু ভিশি 
সরকারের আমলে বর্ণ-বৈষম্য তীব্রতর হল, সরকারের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা 
এবং যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠন অবশিষ্ট ছিল তাদের ওপর 
চরম দমননীতি চালানে৷ হল। অবশ্ত আমেরিকানরা উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ 
শুরু করার কয়েক সধাহ বাদে বোয়াস অনেক ইতস্তত করে অবশেষে ভিশি- 
পক্ষ ত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিক' ১৯৪০ সালের 
গোড়ার দিকে স্বাধীন ফরাসী সরকারের (দ্য গল পরিচালিত ) পক্ষে যোগ 
দিয়েছে। (এখানে বলা! দরকার যে, ফরাসী বিষুবরৈথিক আফিকাকে মিত্র- 
পক্ষে যুক্ত করার কাজে ধার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি একজন; 
বিশিষ্ট নিগ্রো রাজকর্মচারী ফেলিক্স এবুফ়ে। ইনি পর্যায়ক্রমে ফরাসী হুদান, 
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গুযয়াদালুপ ও শাদ প্রদেশের শাসক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ব্রাজাভিল 
সম্মেলনের নিমন্ত্রক ও অভ্যর্থনাকারী হিসেবেও ইনি কাজ করেন৷) ফরাসী 
পশ্চিম-আফ্রিকার রাজনীতির মোড় ঘোরাবার পক্ষে তা কম সহায়ক 
হয় নি। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিটলারী আক্রমণ ও জাতীয় বিপর্যয়ের পর .ফ্রাচ্দের 
রাষ্্রনায়কেরা আবার নতুন করে উপনিবেশ ও ফ্রান্সের পারস্পরিক সন্বন্ধের 
কথা ভাবতে লাগলেন । ফরাসী পনিবেশিক সাম্রাজ্যে যে অনেক ত্রটি রয়েছে 
এ সম্বন্ধে মোটামুটি একমত্য ছিল । ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল 
দীর্ঘদিন ফরাসী শাসনে থাকার পরও উপনিবৰেশের ৭ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র 
৪ লক্ষ (অশ্বেতাঙ্গ) লোক ফরাসী নাগরিকত্ব লাভ করেছে। স্থানীয় শ্ায়ত্- 
শাসন তার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হতে পারে নি। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান কাজ 
চালাচ্ছে। অনেকে এমন অভিযোগও করতেন যে স্থানীয় লোকদের অর্থ ও 
পরিশ্রমে যেসব রাস্তাঘাট, সেতু ও বাধ নিমিত হয়েছে তাতে তাদের নিজদের 
বিশেষ লাভ হয় নি। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র ফরাসী মূলধন প্রতৃত্ব বিস্তার 
করেছে। উপনিবেশগুলিতে শিল্পবিস্তারে উৎসাহ দেওয়! হয় নি এই যুক্তিতে 
ষে তাহলে ফ্রান্সের সঙ্গে উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিত। হবে এবং 
ফরাসী শিল্প তার পণ্যবিক্রয়ের বাজার হারাবে । এই সব অভিযোগের সঙ্গে 
উদারনৈতিক ও.সমাজতান্ত্রিক সমালোচকেরা ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী 
কাঠামোকেও আক্রমণ করতেন । 

ইতিমধ্যে ফ্রাক্গের পতন হয়েছে ; এবং জেনারেল গ্চ গলের নেতৃত্বে আল- 
জেরিয়াতে শ্বাধীন ফরাসী সরকার স্থাপিত হয়েছে। ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত 
এবং আফ্িকায় প্রতিষ্ঠিত এই সরকার যে ওপনিবেশিক সমশ্যার প্রাতি বেশী 
মনোযোগী হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই সমগ্র ওপনিবেশিক সমস্ত 
নানাদিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার জন্তে এক সম্মেলন আন্ত হল। 
সেই সম্মেলনের নাম ব্রাজাভিন সম্মেলন (১৯৪৪)। ব্রাজাভিল সম্মেলন অনেক 
দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । ফরাসী সামতরাীজোর শাসনপদ্ধতি নিয়ে উপনিবেশের 
এক শহরে বসে এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচন, তাও আবার এক সর্বাত্মক 
যুদ্ধ শেষ না হতেই,__-বোধ হয় এই প্রথম । যদিও আফ্রিকার জনপ্রিয় নেতাদের 
অনেকে এ সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি তবু সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
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ক্ষেত্রে ব্রাজীভিল সম্মেলন ফরাসী ওপনিবেশিক শাসনে গুরুতপূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন করল । সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়: 

ক। বাধ্যতামূলক শ্রমদান বন্ধ করা হবে। 

খ। ত্্যাদিজেনা প্রথার অবসান ঘটানো দরকার। 

গ। সমস্ত আফ্রিকানদের জন্য এক সার্বজনীন ফৌজদারী দণগ্ডবিধি 
প্রণয়ন কর] উচিত । 

ঘ। উপনিবেশে দ্রুত শিক্ষা! বিস্তার করা হবে। 

রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষেত্রে অবশ্য সম্মেলনে মতভেদের অভাব ছিল না। 

প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল : উপনিবেশগুলোকে কতখানি 
স্বাতন্ত্য দেওয়া হবে ৷ সম্মেলন শেষ পর্যস্ত শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করল। অর্থাৎ স্থির হল যে প্রাতি উপনিবেশ শাসনক্ষেতভ্রে আরো 
বেশী ত্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পাবে। অবশ্ত তার মানে এই নয় ষে 
তার! স্বরাজ বা' পূর্ণ হ্বায়ত্তশাসন পাবে, কিংবা ফরাসী সাম্রাজ্যের বদলে ষে 
নতুন সংগঠন খাড়া করার কথা হচ্ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। 
ফ্রান্স ও তার সাগরপারের উপনিবেশের মধ্যে যোগস্থত্র ছিন্ন হোক--এমন কি 
শিথিল হোক-_ব্রাজাভিল সম্মেলন তা চায় নি। সেই জন্যেই বোধ হয় 
সম্মেলন স্থির করল ফান্দের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার কাজে উপনিবেশের 
প্রাতিনিধিদেরও সাহায্য গ্রহণ করা হবে। 


চার 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে ছুটি সংবিধান রচিত হয় । প্রথমটির সংকলন 
শুরু হয় ১৯৪৫ সালের শেষদিকে | কিন্তু ওপনিবেশিক সমস্যার আলোচন! 
আরম্ভ হতে বেশ কয়েকমাস কেটে যায়। ফরাসী পনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের 
পক্ষে এই আলোচন! হুল এক গুরুতপূর্ণ ঘটনা! । এই প্রথম তথাকথিত 'নিগ্রো 
আক্রিকা'র এতজন প্রাতিনিধি একসঙ্গে পারীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবিভূ্ত 
হলেন: লেওপোল্ড-সেদার-সেজ্ঘর, ফেলিক্স হুফুয়ে-বোয়াঞ্রি, লামিন গ্যয়ে 
এবং আরও অনেকে । আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের শোচনীয় অবস্থার 
কথা এরা ফ্রান্সের সাধারণ লোকের সামনে জোরালো! ভাষায় তুলে ধরলেন। 
এদের প্রভাব এবং যুদ্ধোত্বর ফ্রান্সের বৈপ্লবিক চেতনা, ছু'য়ে মিলে প্রথম গণ- 
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পরিষদের শেষ ছুই মাসে বহুসংখ্যক বৈপ্লবিক প্রস্তাব গৃহীত হল। বাধ্যতা 
মূলক শ্রমদান নিষিদ্ধ হল। উপনিবেশের অধিবাসীরা সভা-সমিতি করার 
স্বাধীনতা পেলেন । ত্্যাদিজেন। বন্ধ করে দেওয়া হল । ঠিক হল লোকে নিজের 
সমাজের কিংবা উপজাতির আইন-কাঙ্গন এবং জীবন পদ্ধতি না ছেড়েও ফরাসী 
নাগরিক হতে পারবে । উপনিবেশের অধিবাসীদের জন্য এত স্থদূরপ্রসারী 
সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল যে সংবিধানে সে সংবিধান যে উপনিবেশে সংখ্যাধিক 
ভোট পাবে এতে আশ্র্বোধ করার কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
ফ্রান্সের জনসাধারণ গণভোটে (৬ই মে, ১৯৩৬) এই সংবিধান নাকচ করে 
দিল । 

দ্বিতীয় সংবিধান রচনা করতে আরও কয়েকমাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে 
প্রথম সংবিধানের ব্যর্থতার পর ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দল ও চক্র! কিছুটা 
শক্তি সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় সংবিধান রচনার সময় এইসব লোকের! ধুয়া 
তুলল যে প্রথম গণপরিষদ উপনিবেশগুলিকে ফ্রান্সের সঙ্গে এক করে এমন এক 
যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করছে যাতে 'ফ্রাহ্দ তার উপনিবেশের উপনিবেশ হয়ে 
পড়বে ।” দ্বিতীয় গণপরিষদ ম্বভাবত্ঃই শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা (ব্রাজাভিল সম্মেলন যা প্রস্তাব করেছিল) অগ্রাহ্‌ 
করল। উপনিবেশগুলো আবার কেন্দ্রীকরণ ও ফরাসীকরণের নীতির 
শিকার হল। 

আমরা অবশ্ত একথা বলতে চাই না যে দ্বিতীয় সংবিধান পুরোপুরী প্রগতি 
বিরোধী । বরং প্রথম সংবিধানের বেশ কিছু প্রগতিশীল অংশ দ্বিতীয় 
সংবিধানেও রাখা হয়েছিল । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ঘোষণাপত্র ও 
প্রথম সংবিধানের যে অংশে পরাধীন দেশগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে বল হয়েছে 
তার কিছু অংশ প্রায় হুবহু এর অন্ততভূক্ত করা হয়। উপনিবেশের প্রায় 
সর্বত্র নির্বাচিত পরিষদ স্থাপন করার ব্যবস্থা হল। এবং খোদ ফ্রান্সের 
দেপার্ত্যম ( জিলা ) পরিষদের মত তাদের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়। 
নির্বাচিত পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হল বাজেট অনুমোদন (বা নাকচ) 
করা। আফসোসের কথা, এই সব পরিষদের হাতে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা 
দেওয়া হয় নি, ক্ষমতা প্রধানতঃ ফরাসী পার্লামেণ্টের হাতে রইল। 
কিন্ত সংবিধানে বলা হল শাসন কর্তৃপক্ষ ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শ 
নিয়ে উপনিবেশের জন্য ডিক্রী জারী করতে পারবেন । 
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দ্বিতীয় সংবিধানে সবচেয়ে বড় কীন্তি হল ফরাসী সাআ্াজোর পরিবর্ত 
হিসাবে ফরাসী ইউনিয়ন স্থাপন করা। সংবিধানে বলা হল ফ্রান্স তার 
সাগরপারের অধীনস্থ এলাকাগুলো নিয়ে সমান অধিকার ও কর্তব্যের ওপর 
ভিত্তি 'করে এই ইউনিয়ন গঠন করবে । এই ইউনিয়নে তিন ধরনের দেশ 
থাকবে। 
(ক) ফরালী প্রজাতন্ত্র 
(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল অর্থাৎ অছি এলাকা, যেমন ফরাসী ক্যামের্ল, 
ফরাসী টোগোল্যাণ্ড। | 
(গ) সহযোগী রাষ্ট্র বা আশ্রিত এলাকা যেমন মরক্কো, টিউনিসিয়া । 
ফরাসী প্রজাতন্ত্ব আবার খোদ ফ্রান্স, সাগরপারের জেল! (যেমন 
মাতিনিক, ফরাসী গিয়ানা, রেযুনিয় ইত্যাদি অঞ্চল ) এবং সাগরপারের 
অঞ্চল (চলতি কথায় উপনিবেশ : যেমন ফরাসী পশ্চিম -আফ্রিকা, ফরাসী 
বিষুবরৈখিক-আফ্রিকা, ম্যাভাগাস্কার ও সোমালিল্যাণ্ড) নিয়ে গঠিত। 
স্থৃতরাং ফরাসী ইউনিয়নের কাঠামোটা তাহলে এইরকমের দাড়াল : 





ফরাসী ইউনিয়ন 
টি ই সু হু 
ফরাসী প্রজাতন্ত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সংশ্লিষ্ট রাষ্ 
| বা বা 
| অছি অঞ্চল প্রটেকটোরেট অর্থাৎ 
| (ফরাসী ক্যামেরুস ও ফরাসী টোগোল্যাও) আশ্রিত রাষ্ট্র 
| ( টিউনিসিয়! ও মরকো ) 
২ 
সব হা 
ইওরোপীয় ভূখণ্ড সাগরপারের জেলা সাগরপারের অঞ্চল 
ফ্রান্স ( গিয়না, মাতিনিক, রেষুনিয় ) (অর্থাৎ উপনিবেশ যথা 
ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা, 
ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকা, 


ম্যাভাগাস্কার, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড) 
আফ্রিকার ফরাসী প্রভাবিত এলাকার বেশী অংশই সাগরপারের অঞ্চল 
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বলে পরিচিত হল। মাত্র ছুটি এলাক__ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ও ফরাসী 
ক্যামেরুস,__আখ্যা পেল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল; যদ্দিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভাষায় 
এদের বলা হত অছি অঞ্চল। এদের শাসক ফ্রান্সে হলেও, সম্মিলিত 
জাতিপুণ্চের (বিশেষ করে অছি পরিষদের ) তত্বাবধান, সমালোচনা ৪ পরামর্শ 
দেবার ক্ষমতা ছিল। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র আফ্রিকায় ছিল ছুটি__টিউনিসিয়া ও 
মরক্কো । আভান্তরীণ শাঁসনক্ষেত্রে এদের খানিকট1 ক্ষমতা! থাকলেও ' পররাষ্ট্র 
নীতি ও দেশরক্ষার ব্যাপারে এরা ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফরাসী 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পদ্দ হুল প্রেসিডেন্টের। এছাড়া হাই কাউন্সিল এবং 
আ্যাসেম্বলী নামে ছুট প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তা সত্বেও ফরাসী 
শাসিত ও প্রভাবিত এলাকার শাসনভার প্রধানতঃ ফ্রান্সের সরকার ও 
আসাম্বলে নাসিওনালের হাতে রয়ে গেল। ফরাসী ইউনিয়ন না হুল যুক্তরাষ্ট্র, 
না হল কমন ওয়েলথের ফরানী সংস্করণ। 


পাচ 


ফরালী ইউনিয়ন ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্র ১৫ বছরও টেকেনি। নানা কারণে 
চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হল। সংবিধান পরিবর্তনের মারফত সরকারের কাধ- 
নির্বাহী অংশকে অনেক বেশী শক্তিশালী করে জেনারেল দ্য গল্‌ ফ্রান্দের 
একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বললেন । ফরাসী ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হল) এবং 
প্রতিটি উপনিবেশকে স্বাধীনতা দাবি করার এবং পাবার অধিকার দেওয়া হল। 
এই অধিকারবলে আফ্রিকার প্রায় সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ ম্বাধীনতা অর্জন 
করেছে। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন অবস্থাই ফরাসী সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত 
করেছে। কিন্তু চতুর্থ প্রজাতন্ত্র অটুট থাকলেও হয়তো৷ আফ্রিকায় ফরাসী 
সামাজ্য বজায় রাখা যেত না। 

আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্য দেশের মত ফরাসী গুপনিবেশিক সমাজ 
ব্যবস্থায়ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন শুরু হয়। আর তারই ফলম্বর্ধপ ধীরে ধীরে 
বাড়ছিল অশান্ত বিক্ষোভ। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর থেকে অস্ততঃপক্ষে ফরাসী পশ্চিম-আফ্তিকায় ব্যাপক আন্দোলনের 
ভিত্তি খুব দ্রুত গ্রসার লাভ করেছে। তার প্রমাণ মেলে আন্দোলনের তীব্রতায় 
অর্থাৎ_(ক) আন্দোলনের বাহক, রাজনৈতিক দল ও অন্তান্ত সংগঠনের 
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প্রতিষ্ঠায় ও শক্তিসংগ্রহে এবং (খ) ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল ও রক্তাক্ত সংগ্রাম 
প্রভৃতির সংখ্যা ও উগ্রতা বৃদ্ধিতে । 

ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে শুরু করে ছুই 
মহাযুদ্ধের মধ্যবতীকালে। রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধিতে প্রেরণা 
যুগিয়েছিল সেনেগাল প্রদেশের প্রগতিশীল 'কম্যুন'গুলো। কিন্তু খোদ ফ্রা্দ 
থেকেও উৎসাহ ও সমর্থনের অভাব হয়নি। এই শতকের চতুর্থ দশকে 
ফ্রান্সের ফর পপুযুলেয়ার সরকার সাম্যবাদী ও সমাজবাদী দলের সহযোগিতায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশের মুক্তিসংগ্রামে অধিকতর সহান্ৃভূতিশল এই 
সরকারের আমলে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকায়, প্রধানতঃ সেনেগাল ও স্থদানে 
শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হল । এবং প্রথম রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠিত হল 
সেনেগালে-_-ফরাসী এস. এফ. আই. ও.-এর শাখাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভিশি সরকারের প্রতিষ্ঠা অবশ্ত ফরাসী উপনিবেশের 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিক ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ওপর দমননীতি চালানোর ফলে প্রকাশ্ঠে রাজনৈতিক কাজ 
চালানো দুরূহ হুয়ে পড়ে । অনেক আফ্রিকান নেতা এই সময়ে ফরাসী 
প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভিশি ও হিটলারী সরকারের বিরুদ্ধে কাজ 
শুরু করেন। তারপর ১৯৪২ সালের শেষে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা লরকারী- 
ভাবে যিত্রপক্ষে যোগদান করার পর আবার রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠন- 
গুলো তাদের ত্বাভাবিক কার্ধকলাপ শুরু করে। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে 
গণপরিষদের জন্য নির্বাচন শুরু হওয়ায় (উপনিবেশের অধিবাসীদের গণ- 
পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার ছিল) তারা আরো বেশী সক্রিয় 
হয়ে উঠল এবং কিছু কিছু নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এদের অধিকাংশ 
অবশ্ঠ প্রদেশ বা জাতিভিত্তিক ছিল। কয়েকটি সংস্থা আবার ফ্রান্সের 
রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা! হিসেবে সংগঠিত হয়। 

যখন বোঝা গেল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধানের জায়গায় 
এমন এক সংবিধান গৃহীত হতে চলেছে যেখানে ওপনিবেশিক অধিবাসীদের 
যোগ স্থবিধ সঙ্কুচিত হবে, তথন সারা পশ্চিম আফ্রিকা স্ত্রড়ে এক 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা হল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ 
ছিল ফ্রাহ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্াতন্ত্য অর্জন ন। করে ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে 
থেকে ইওরোপীয়দের জ্ঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং 


১৫৪ 


আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য পশ্চিম আফ্রিকার জননেতাদের স্বাক্ষরিত এক ইন্তাহার প্রচার করা হল। 
শ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন লামিন গ্ত্যয়ে (দাকার শহরের পৌরপ্রধান এবং 
গণপরিষদের সদশ্য ), হুফুয়ে-বোয়াঞ্চি (গণপরিষদের সদস্ত ) এবং গাত্রিয়েল 
দাবুসিয়ের (এক সময়কার গণপরিষদের। সদস্ত এবং ভূৃতপূর্ব ফরাসী ওপনি- 
বেশিক কর্মচারী )। ফরাসী আফ্রিকার শ্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 
এই ইন্তাহারের গুরুত্ব অপরিসীম । প্রদেশ, ধর্ম ও উপজাতির সন্থীর্ণ গণ্তী 
কাটিয়ে ইস্তাহার ডাক দিল “সমস্ত শ্রমিক সংগঠন, সমস্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
আন্দোলনকে” এক সাধারণ ফ্রণ্টে এক্যবদ্ধ হতে। 

এই সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনের জন্য ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ফরাসী 
স্থানের ( বর্তমান মালি ) বামাকো! শহরে এক সম্মেলন ডাকা হল। সংযুক্ত 
ফ্রণ্ট অবশ্ঠ সমস্ত রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনকে এক্যবদ্ধ করতে পারে নি। 
লামিন গ্যয়ে, সেজ্ঘর এবং ইয়াসিন দিয়াল্লোর মত সমাজবাদী নেতারা 
সম্মেলনে যোগ দিলেন না। বোঝা গেল তাদের রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত 
সংযুক্ত ফ্রণ্টে সরিক হবে না। 

যাই হোক, এই সম্মেলন থেকে যে সংগঠন জন্ম নিল তার নাম হল 
রাসম্বল্যম দেমোক্রাতিক আফ্রিক্যা (অর্থাৎ আফ্রিকান গণতান্ত্রিক সম্মেলন__ 
আর. ডি, এ)। ফরাসী পশ্চি-আফ্রিক1 ছাড়াও, ফরাসী বিষুবরৈখিক- 
আফ্রিকা এবং অছি অঞ্চল--টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুদ্সে এর শাখাপ্রশাখ! 
বিস্তারিত হল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আর. ডি. এ. ফ্রান্সের আসম্বলে 
নাসিওনালের ৬টি, সেনেটের ৫টি ও ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদের ৭টি আসন 
দখল করে তার শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিল । এর পর থেকে অন্ততঃপক্ষে 
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক ইতিহাস আর. ডি. এর উত্থান-পতন, 
সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস বললেই হয় (যদিও সমাজতান্ত্রিক এবং আর 
ছু" একটি দলেরও তাতে কিছুট1 অবদান আছে )। 

আর. ডি, এ. কে একটা দল না বলে ফ্রণ্ট বলাই ঠিক হবে--যার ভেতরে 
বিভিষ্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী সমবেত হয়েছিল । সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারা 
(যথা সেনেগালের লামিন গ্যয়ে এবং গিনির ইয়ামিন দিয়াল্পো ) অবশ্থ গোড়া 
থেকেই এ ফ্রণ্টকে বয়কট করেছিলেন । দাহোমের এক নেতা, ডক্টর জ্যাহ্ 
বামাকে। সম্মেলনে 'ফ্রণ্টে কম্নিষ্ট প্রভাবের, নিম্দা করেন। রাস শ্বল্যম তে 
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কম্যনিস্টেরা যে ছিল এটা অবশ্ত ডক্টর জ্যাস্থর মৌলিক আবিষ্কার নয়। 
ফ্রান্সের কমুানিষ্টরা চিরদিন উপনিবেশের হ্বাধীনতা সংগ্রামে সহান্থভৃতি 
দেখিয়ে আসছে । বামাকো সম্মেলনের আগেই গ্রুপ দেত্যুদ্‌ কম্মুনিস্ত বলে 
এক সাম্যবাদী সংগঠন ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলন 
পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্ত কাজ করছিল। বামাকো। সম্মেলনে ফরাসী 
কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি রেম বার্বে প্রকাশ্তে যোগদান করেন। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও বল! দরকার যে রাসন্বল্যমতে অনেক অকম্যুনিস্টও ছিল, 
এবং তাদের মধ্যে অনেকের হাতে ছিল ফ্রণ্টের নেতৃত্ব । এই দ্বিতীন্ব গোষ্ঠীর 
মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত নাম হল আইভরী কোস্টের হুফুয়ে-বোয্নাঞ্চি । নিজের 
প্রদেশে অবিসম্বাদিত নেতা হুফুয়েবোয়াঞ্িকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি 
কম্যুনিষ্ট কিনা । উত্তরে তিনি বলেন : 

“কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আমরা সংযুক্ত আছি তা ঠিক। কিন্তু তার মানে 
এই নয় যে আমরা কম্যুনিস্ট । আমি,_হুফ্ুয়ে-বোয়াঞ্রি। আমি হলুম আমার 
নিজের এলাকার গোষ্ঠীপতি, আফ্রিকান ভাক্তার, বড় জমিদার, ক্যাথলিক । 
আমি কম্যুনিস্ট হব এও কি সম্ভব? কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ 
আমাদের পক্ষে লাভজনক । কারণ এদের মধ্যে আমর] পার্লামেপ্টের একটা 
অংশকে পাই যারা বন্ধুর মত আমাদের ম্বাগত জানায়, যেখানে অন্যরা 
আমাদের প্রতি কোন মনোযোগই দেয় নি।"। 

এককথায় ফেলিক্স হুফুয়েবোয়াঞ্রি নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও ফরালী 
কম্যুনিস্টদের সাহায্য নিতে রাজী ছিলেন। স্বভাবতঃ হুফুয়ের মত আরো! বহু 
লোক এমনিভাবে আর. ভি, এতে সামিল হয়েছেন এবং নেতৃত্বও দিয়েছেন । 

তবে একথা সত্যি যে এদের সঙ্গে কম্যুনিস্টরাও কাঁজে নেমেছিলেন । 
রাসস্বল্যঘ"র সেক্রেটারী দাবৃণসিয়ের একসময়ে ছিলেন সরকারী কর্মচারী । 
পরে তিনি ফরাসী কম্যানিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য 
আর. ডি. এ.র ভিত্তি শক্ত করে গাথতে দাবু্সিয়ের যেমন পরিশ্রম করেছেন, 
তেমনি অনলসভাবে ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদে উপনিবেশের অধিবাসীদের 
হুয়ে জনমত স্থটি করার চেষ্টা করেছেন। 

হুফুয়ে-দার্ুনিয়ের ছৈত নেতৃত্ব আর. ডি. এ'র প্রাণ ছিল। কিন্তু কয়েক 
বছর যেতে না যেতেই এই নেতৃত্বে ভাঙন ধরে। এই ভাঙনের জন্ত দামী 
কে সে হিসাব আমরা করতে চাই না। ভবে ১৯৪৬ সালের পর ফ্রান্স ও 
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ফরানী ইউনিয়নের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন কোন দিকে পরিবর্তন 
হয়েছে তা জানলে এই ভাঙনের তাত্পর্য বোঝার স্থবিধ! হবে । 

দ্বিতীয় হহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি যত শক্তিশালী 
ছিল, কয়েক বছরের মধ্যে সে শক্তি অনেকাংশে কমে যায়। যুদ্ধের পর থেকে 
১৯৪৭ সালের মে পর্যন্ত অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ও সহযোগিতায় কম্যুনিস্টরা মন্তরি- 
সভায় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের পর থেকে অন্য রাজনৈতিক 
দলগুলে! মন্ত্রিসভা গঠনে কম্ুুনিস্টদের সযত্বে এড়িয়ে গেছে। পার্লামেণ্টেরও 
কম্যুনিস্ট সদস্যের সংখ্যা আগের তুলনায় কমে গেছে। 

অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা আগের মত লাভজনক নয় । 

ইতিমধ্যে অন্যদেশের কম্যুনিস্টদের মত ফরাসী সাম্যবাদীদের কর্মকৌশল 
পরিবতিত হয়েছে। বিনাযুদ্ধে ক্ষমতা পাবার হ্বপ্ন মরীচিকার মত দূরে সরে 
যাচ্ছে । ফরাসী ক্ম্ানিস্ট পার্টি আর সরকারের অংশীদার নয়। বহিবিশ্বের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জটিল হয়ে উঠেছে । বেপিন-অবরোধ (১৯৪৮) ও 
উত্তর আটলার্টিক চুক্তি সংগঠনের জন্ম (১৯৪৯) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সৃচনা ঘোষণা 
করেছে। ফরাসী সাম্যবাদীরা আরো বেশী আক্রমণাত্মক কর্মন্থচী গ্রহণ 
করেছে । আর. ভি. এ'র কর্মস্থচীও পরিবতিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ফরাসী 
সরকার উধর্ব (বা ওৎ) ভলতায় এর দ্বিতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করার 
অন্গমতি দিতে অন্বীকার করায় রাসম্বল্যম আবিজানে সম্মেলন করেন । ১৯৪৯ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবিজানের শহরতলী ত্রাইশভিলে দাক্ষাহাক্ষামা 
শুরু হয়। পরের বছর আইভরী কোস্টের বুয়াফলে শহরে গুরুতর দাক্জা হয়। 
ফরাসী সরকারের সঙ্গে এই প্রায়-প্রকাশ্ঠ শক্তি পরীক্ষায় আর. ভি. এর অনেক 
নেতা! (এদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ছিলেন) দলত্যাগ 
করলেন। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে আর. ভি. এর প্রভাব এত কমে 
গেল যে হুফুয্নে ও তার বন্ধুরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এখন ফরাসী 
কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক না হয়ে বরং 
প্রতিবন্ধক হুবে। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে হুফুয়েগো্ঠী দাবুসিয়েরকে 
রাসম্বল্যম থেকে বহিচ্কত করলেন। 

দাবুসিয়ের বিরোধী অভিযানে হুফুয়ে-বোয়াঞ্ি দলের অধিকাংশের সমর্থন 
পেয়েছিলেন বলে শোন! যায়। হৃফুয়ের পরামর্শীঙসারে স্থির করা! হুল যে 
ফরাসী পার্লামেন্টে কথ্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রীপ্পেউর যুনিথ্ 
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দেমোক্রাতিক এ সোসিয়াল ছ্ লা! রেজিস্তাস্‌ ( ইউ. ডি. এস, আর ) এর 
সঙ্গে সহযোগিতামূলক মৈত্রী স্থাপিত হবে। 

এমনি করে অন্তদ্বন্ঘ মেটবার পর রাস্বল্যম তার পুরোনো শক্তি ফিরে 
পাবার প্রচেষ্টায় নামলো; এবং আইভরী কোন্ট ও স্থদানের শহর অঞ্চলে 
অনেকাংশে সক্ষমও হল। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে আর. ডি, এ. আনাম্বলে 
নাসিওনালের নয়টি আসন দধল করল । মোলে মন্ত্রিসভায় হুফুয়ে মন্ত্রী 
নিযুক্ত হলেন। 

কিন্তু ফ্রান্সের ওপনিবেশিক সঙ্কট, আলজেরিয়ার যুদ্ধ ও স্থয়েজ আক্রমণ 
এবং এইসব পরিস্থিতিতে হুফুয়ের নেতৃত্বে দলের মধ্যেকার তরুণ ও বামপন্থীদের 
মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। হুফুয়ের মোলে-মস্ত্রিসভাম্ব অংশগ্রহণ এরা 
অপছন্দ করেছেন । উত্তর আফ্রিক! ও সুয়েজ পশ্চিম আফ্রিকান সৈম্ত ব্যবহারে 
এরা তীব্র প্রতিবাদ জনিয়েছেন । ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আইভরী কোস্ট 
এবং গিনিতে হুফুয়ে যে সব ইওরোপীয় প্রার্থীকে আর. ডি. এর. মনোনয়ন 
দিয়েছিলেন তাদের এরা নাচক করেন । এই তরুণ বামপস্থীদলের প্রিয় নেতা 
হলেন সেকু তুরে (বর্তমানে গিনির রাষ্্রনেতা ) যিনি গিনির শ্রমিক সংগঠন 
করেছেন, যিনি হুফ্ুয়ের মত অতটা ফরাসী ভাবাপন্থ নন এবং ফরাসী 
কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি হুফুয়ের মত যিনি অতটা প্রসন্ন নন। দলের 
এই বর্ধমান ৰামপন্থী গোষ্ঠীকে খুশী করার জন্যই বোধ হয় হুফুয়ে দাবুসিয়রকে 
আবার দলে ফিরিয়ে নিলেন। 

তবু বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয়, স্থসংবদ্ধ ফ্রণ্ট হিসাবে আর. ডি. এ. টিকে 
থাকতে পারে নি। ছা গলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্িক সংবিধান গ্রহণ বা বর্জন 
সম্পর্কে তার নেতারা বিভক্ত ছিলেন। সংবিধান বজ'ন করে গিনি শ্বাধীনতা৷ 
পায়। অন্যদিকে রাসম্বল্যম র দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব অস্ততঃ সামগ্নিকভাবে ফরাসী 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাধীনতা ছাড়াও অন্ত অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফ্রণ্টের আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এত বিভিন্নধর্মী যে তাদের 
পৃথক রাজনৈতিক দল আখ্যা দিলেই ভাল হয়। 

রাসম্বল্যম দেমোক্রাতিক আফ্িক্য! ছাড়া অন্ত যেসব রাজনৈতিক দল 
ফরাসী আফ্রিকায় সন্রিযম ছিল তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দলের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ফ্রাঙ্দে একসময় এর নেতা ছিলেন জ1 জরে। ওঁপনিবেশিক 
স্াম্রাজ্যবিরোধী জরেসের দল যে আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠালাভ করবে এবং ভাও 
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আবার সবচেয়ে প্রগতিশীল আফ্রিকান উপনিবেশ সেনেগালে তা খুব। 
স্বাভাবিক। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৯৩০-১৯৩৯) দাকার সহবের 
নামকরা আইনজীবী লামিন-গুয়ে 'সেনেগালিজ ফেডারেশন' নামে এক 
সমাজতন্ত্রী সংস্থার পত্বন করেন। দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে নানা অন্থবিধার মধ্য 
দিয়ে গিয়েও সমাজতান্ত্রিক দল অন্য উপনিবেশে শাখা-সংগঠন বিস্তার করে। 
গিনিতে ইয়াসিন দিয়ান্পো! এবং সুদানে ফিলি দাবো সিসোকো"র নেতৃত্ে 
সমাজবাদী শক্তি সংগঠিত হয় । 

১৯৪৬ সালে সমাজতান্ত্রিক দল জনপ্রিয়তার চরমশীমায় পৌছায়। সে 
বছরে অনুষ্ঠিত আসম্বলে নাসিওনালের নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা সেনেগাল, 
মরিতানিয়া ও সুদানে বিশেষ সাফল্যলাভ করে। জনচক্ষে দলের মর্যাদা 
আরও বেড়ে যায় যখন লামিন-গ্যয়ের নাম এক নতুন আইনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়-_যার ফলে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দেওয়া 
হয়। 

সমাজতন্ত্রীদের এমন সৌভাগ্য কিন্তু বেশীদিন থাকে না। প্রথমত: 
আফ্িকার রঙ্গমঞ্চে রাসন্বল্যস্বর আবির্ভাব এবং তার বামপন্থী কর্মস্থচী 
সমাজতান্ত্রিক দলকে ম্লান করে দেয়। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন প্রদেশে দলের 
আভ্যন্তরীণ অন্তঘ্বন্ব, বিভেদ এবং নামকরা সভ্যদ্দের দলত্যাগ দলকে দুর্বল 
করে। শেষোক্তদের মধ্যে লেওপোন্ড-সেদার সেজ্যর ১৯৪৮ সালে ফ্রান্পের 
সমাজতন্ত্র দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শ্ব-পরিচালিত “ব্রক দেমোক্রাতিক 
সেনেগালেজ' গড়ে তুললেন । গিনিতে ইয়াসিন দিয়াল্ত্রোর মৃত্যু (১৯৫৪) এবং 
সেকু তুরের নেতৃত্বে জঙ্গী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন সমাজতন্ত্রীদের বিপর্যস্ত করল। 
স্দানেও রাসম্বল্যমর কাছে সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে (১৯৫২ ও ১৯৫৬) 
পরাস্ত হল। অবশ্ঠ সেজ্ঘর নতুন দল গড়ার পরও সেনেগালের শহর এলাকায় 
অফিস-কর্মচারী, উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্রদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদলের প্রভাৰ 
শক্তিশালী ছিল। তবু পরবর্তী পৌরনির্বাচনগুলিতে দেখা গেল, সেজ্ঘর 
চালিত ব্লক দেমোক্রাতিক সেনেগালেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজতমত্রীর। 
ক্রমশঃ হটে যাচ্ছে । 

ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা ও নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলে অবশেষে ১৯৫৭ সালে 
সারা ফরাসী আফ্রিকার সমাজতনত্রী নেতার! এক হয়ে মৃতম সোসিয়ালিম্ত 
আফ্রিক্যা বলে এক নতুন সংগঠন গড়ে তুললেন। তবু নাইজার ছাড়া অন্ত 
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কোথাও এই সংযুক্ত ফ্রণ্ট সমাজতন্ত্রী শক্তির পতন রোধ করতে পারেনি । 
অবস্ত এই নতুন ফ্রণ্টকে ফরাসী আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্বম দল বলা হত। 
কিন্তু নির্বাচনে এই দল মাত্র ১০% ভোট পায় এবং স্থানীয় পরিষদগুলির ৪৭৪টি 
আসনের মধ্যে মাত্র ৬২টি আসন দখল করতে পারে। 

সমাজতন্ত্রীদল ও রাসহ্বল্যম ছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে "ঝ্যাদেপ ছৃত্র 
মেয়ার” নামে আর একটি সংগঠন ফ্রান্সের তথা ফরাসী ইউনিয়নের 
পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। একে অবশ্য 
রাজনৈতিক দল বলা ঠিক হবে না--কারণ, এতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের 
সমাবেশ হয়েছে। তবু এক সংগঠন বজায় রাখতে গিয়ে “আযাদেপণ দুত্ত 
মেয়ারগকে কয়েকটি মূল বিষয়ে মোটামুটি একটা মতৈক্যে আসতে হয়েছে। 
ফরাসী ইউনিয়ন সম্পর্কে এই সংগঠনের মনোভাবের কথা ধরা যাক। ফ্রণ্টের 
অল্পসংখ্যক সদস্য চেয়েছিলেন উপনিবেশগুলি ফরাসী ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে 
যাক। দ্বিতীয় একদল ফরাসী ইউনিয়ন রাখতে চাঁন কিন্তু একই সঙ্গে তার। 
ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। অন্য একদল সমস্ত আফ্রিকান 
উপনিবেশ নিয়ে (ফরাসী ও অফরাসী ) অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার কথা 
বলেন (প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ছায়া)। সেজ্ঘরের নেতৃত্বে চতুর্থ 
এক গোষ্ঠী প্রস্তাব করেন. ফরাসী ইউনিয়নের পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার । শেষ পর্যন্ত অবশ্তঠ এরকম মতভেদের ক্ষেত্রে যা হয় 
তাই হল। সংগঠনের অন্যতম নেতা (ইনি পরে সম্পাদক নির্বাচিত হন ) 
মামাছু দিয়া উত্থাপিত এক আপোষ প্রস্তাব গহীত হল: এই মৃদ্র্তে 
ওঁপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হুবে : তবে, যুক্তরাষ্ট্রের 
উপযুক্ত সংবিধানিক খসড়া না পাওয়া পর্যন্ত ফরাসী ইউনিয়নের বর্তষানে 
প্রচলিত কাঠামোকে চালু রাখ! হবে। 

আ্যাদেপদ্ ছুত্র মেয়ারের জীবনে এমন গুরুতর মতপার্থক্য কয়েকবার 
এসেছে। কিন্ত বিশেষ এক রাজনৈতিক দলে পরিপত হতে চায়নি বলে 
্যাদেপদ ছুত্্র মেয়ার সর্বাঙ্গীন এক্যের চেষ্টা কখনও করেনি । ফলে এর সংগঠন 
কখনও শক্তিশালী হয়নি এবং নান! ধরণের লোক এমনকি সুবিধাবাদীরাও 
একে অবলম্বন করে নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করেছে। আফ্রিকার 
রাজনীতিতে তাই এর অবদান সীমিত। তবু এই সংগঠনে কয়েকজন বিশিষ্ট 
জননেতা মিলিত হয়েছিলেন (যার মধ্যে সেঙ্ঘর অন্যতম ) আর তার ফলেই 
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ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ছুত্র মেয়ারের কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা 
ছিল। 


হয় 


চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের যুগ (১৯৪৬--১৯৫৯) আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের 
পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । স্বায়ত্তশাসনবজিত উপনিবেশ থেকে এই ১৪ বছরে 
আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি শ্বাধীনতার দুয়ারপ্রান্তে এসে পৌছায়। 
১৯৪৬ সালে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসীরা ফরাসী নাগরিকত্ব পায়; 
যদ্দিও তখন পর্যন্ত সার্বজনিক ভোটাধিকার গ্রাহ্থ হয়নি । সীমাবদ্ধ ভোটাধি- 
কারের ভিত্তিতে উপনিবেশের অধিবাসীদের ফ্রাঙ্ষের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি 
প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। একই সময় প্রতি প্রদেশে স্থানীয় পরিষদ গঠিত 
হয়, যার প্রধান কাজ ছিল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে । এ ছাড়া আটটি প্রদেশ 
নিয়ে গঠিত ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে এবং চারটি প্রদেশ নিয়ে 
গঠিত ফরাসী বিষুবরৈথিক-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে একটি করে গ্রা! কসেই বা 
ুক্তরাস্্রীক পরিষদ গঠন কর! হল। এই যুক্তরাষ্ত্রীক পরিষদের ক্ষমতা কয়েকটি 
ক্ষেত্রে (যথা সরকারী জমি, খনির পারমিট, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ 
প্রতিষ্ঠান, কষি খণ ইত্যাদি পরিচালন] ) সীমাবদ্ধ ছিল। তার ওপর এর 
অধিবেশন আহ্বান করার দায়িত্ব দ্েওয়৷ হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করা হয় যে এর আলোচ্য বিষয়ের তালিক1 আগে থেকে 
সরকারী কতৃপক্ষের বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার । এসব দিক বিচার 
করলে, এই যুক্তরাষ্্রীক পরিষদ যে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বু আফ্রিকানকে 
সন্তু করতে পারেনি তা পরিষ্কার । 

কিন্তু চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক যুগের মজা হচ্ছে: এখানে শাসনকাঠামো 
বেশীদিন অপরিবতিত থাকেনি । গতিশীল ঘটনান্রোতে একের পর এক নতুন 
আইন গৃহীত হয়েছে এবং ইপনিবেশিক ব্যবস্থা তদন্গুরূপ বদলে গেছে। 
নীচের উদাহরণ থেকে এ কথা পরিষার হবে। 

১৯৫* সালে নতুন এক আইনের মারফত আফ্রিকান সরকারী কর্মচারীদের 
ইওঝোপীয় কর্মচারীদের সমান পারিশ্রমিক ও অন্ত সুবিধা দেওয়া হয়। 
এরপর ফ্রান্সের অনুরূপ শ্রমআইন উপনিবেশেও চালু করা হয়। ১৯৫৬ 
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সালে এল স্থ্প্রসিদ্ধ লোয়া কাদ্র। এই আইনের বলে ফরাসী সরকার শুধু 
ডিক্রী জারী করে উপনিবেশিক-শাসন সংস্কার করার ক্ষমতা পেলেন। স্থির 
হল: উপনিবেশে প্রত্যক্ষ ও সার্বজনিক ভোটাধিকার চালু করা হবে এবং 
ফরাসী পার্লামেন্ট ও স্থানীয় পরিষদের জন্ত একটিমাত্র ভোটারতালিকা 
থাকবে (অর্থাৎ ইওরোপীয় ও আফ্রিকান ভোটাররা আগের মত পৃথকভাবে 
ভোট দেবেন না)। স্থানীয় পরিষদগ্ডলোর ক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং 
দায়িত্বশীল শাসন পরিষদ গঠন করা হবে । 

লোয়া কাদ্র-কে ভিত্তি করে ষে সব ডিক্রী জারী করা হয়েছে তার মধ্যে 
কতকগুলি নীচে দেওয়া হল : 

(ক) কতকগ্রলি ডিক্রীর মারফত আঞ্চলিক পরিষদগ্ডলোর ক্ষমতা 
বাড়ানো হয়। নতুন যেসব ক্ষমতা এদের দেওয়া হল তার মধ্যে আইন 
প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রধান । সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজ করার খরচ 
চালানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানও করা হল। তারও ওপর ঠিক কর! 
হলযে আঞ্চলিক পরিষদের সাদশ্তর| অতঃপর নার্জনিক ভোটে নির্বাচিত 
হবেন । 

(খ) গ্রা কসেই-এর (ঘুক্তরান্্রক পরিষদ) ক্ষমতা কমিয়ে আঞ্চলিক 
পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানো হল ৷ বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এতদূর পর্যন্ত নিয়ে 
যাওয়া হল যে সেজ্ঘরের মত আফ্রিকান নেতারা ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার 
এই “বলকানীকরণে' ক্ষুব্ধ হলেন । 

(গ) আর একদফা ডিক্রী জারী করে শাসনপরিষদের প্রবর্তন করা হুল। 
শাসনপরিষদের সদশ্তরা কীভাবে নিযুক্ত হবেন তা নিয়ে কিছুটা তর্কবিতরকের 
পর অবশেষে ঠিক হল যে, পরিষদের সমন্ত সদস্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক 
নির্বাচিত হবেন এবং “মন্ত্রী” আখ্যা! পাবেন। 

এই নতুন ব্যবস্থাকে অবশ্ব মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত ব্যবস্থা বা ক্যাবিনেট- 
ব্যবস্থা বলা উচিত হবে না। ক্যাবিনেটের মধ্যে যে আদর্শগত ও দলীয় 
এক্য থাকে ফরাসী উপনিবেশের শাসন-পরিষদে তার অভাব থাকার সম্ভাবন! 
ছিল। তার ওপর আইনতঃ এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বলে কেউ ছিলেন না । 
শাসনপরিষদের যে সদ্য সর্বাধিক ভোট পেতেন তাঁকে সহ-সভাপতি বলা 
হুত (সভাপতি ছিলেন প্রদেশের সর্বোচ্চ শাসক বা গভর্নর )। কার্যত; 
এই সহ-সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর কান্গ করতেন। এছাড়া এই নতুন ব্যবস্থাকে 
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ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বলা যায়না এইজন্তে যে, শাসনপরিষদ আঞ্চলিক 
পরিষদের কাছে আইনত: দায়িত্বশীল ছিল না; যদিও শাসনপরিষদ আঞ্চলিক 
পরিষদের কাছে দায়িত্বের হাত থেকে কার্ধত নিস্তার পেত ন1। 

পরবর্তাঁ ঘটনাবলীর তাৎপর্য পুরে(পুরি বোঝার জন্য লোয়া কাদ্‌র এবং 
তার ওপর ভিত্তি করে যেলব ডিক্রী জারী করা হয় সেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা দরকার যে, চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হবার 
আগেই আফ্রিকার অধিকাংশ ফরাসী উপনিবেশগুলি আইনত: না হোক 
কার্ধতঃ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল। এই হ্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি ছিল 
সার্বলনিক ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল সরকার এবং ফরাসী 
ও আফ্রিকান অধিবাসীর সমান অবধিকার। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের জন্মনময়ে যে 
ব্যবস্থা প্রবতিত হয় তার তুলনায় ১৯৫৬ সালের ব্যবস্থা অনেক উন্নততর 
ছিল এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের সে স্তর থেকে শ্বাধীনতা পাওয়া আর একটি 
পদক্ষেপ মাত্র ছিল। এটা ঠিক ষে, খুব সম্ভবতঃ চতুর্থ প্রজাতন্ত্র বঙ্গায় থাকলে 
এই “একট পদক্ষেপেই” দুঃসাধ্য হত। সাম্রাজ্যের তল্লিতল্লা না গুটিয়ে প্রচণ্ড 
চেষ্টা হত ফরাপী ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার। অর্থাং উপনিবেশ 
গুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররপে জন্মগ্রহণ করতে দিয়ে ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সরিক 
বানাবার চেষ্টা হত। অবশ্য তার যে বিপদ ছিল না তা নয়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে 
যদ্ধি অন্ত সব যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বিকক্ষ-পরিষদ থাকতো এবং তার নিম্ন পরিষদের 
সদশ্যরা যদ্দি অন্যসব যুক্তরাষ্ট্রের মত জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন, 
তবে দেখা যেত খোদ ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত সদন্যাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশ 
হচ্ছেন উপশিবেশ থেকে আসা সদশ্তরা। সে অবস্থায় সুকুমার রায়ের 
'গেৌঁফের আমি, গেঁফের তুমি'র মত ফ্রান্দের হাতে উপনিবেশ থাকার বদলে 
ফ্রান্সই হত উপনিবেশের কতৃত্বাধীন। অবশ্ত এ বিপদ এড়াবার জন্য শাসন- 
তান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করা হয়তো! অসাধ্য হত না। কিন্ত তাহলে ফরাসী 
ইউনিয়নের প্রচলিত ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে হতই। 

সে যাই হোক, মূল কণা হচ্ছে চতুর্থ ইউনিয়নের অন্তিম দশায় আফ্রিকার 
ফরাপী উপনিবেশগুলি শ্বাবীনতার কিনারায় এসে পড়েছিল। তাই চার বছর 
বাদে তাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্থিতে অবাক হবার কিছু নেই। 

লোয়া কাদ্‌র এবং পরবর্তাঁ ডিক্রীগুলো৷ অঙ্থধাবন অন্ত আর এক কারণে 
প্রয়োজনীয় । আফ্রিকার বাইরের লোক বুঝতে পারে না স্বাধীনতা পাবার 
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সঙ্গে সঙ্গে কেন ৬* বছরের যুক্তরাষ্ট্র ( পশ্চিম আফ্রিকার ) ভেঙে যায়, বিশেষ 
করে যখন পৃথিবীর অন্থত্র বহুরাস্্রীক আঞ্চলিক এঁক্যসংগঠন (পশ্চিম ইওরোপ, 
আরব রাষ্ট্রসমূহ ইত্যাদি) গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবাঞ্ছনীয় 
পরিস্থিতি ব্যাখ্যার চেষ্টা হতে পারে এই বলে যে, ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা' 
আয়তনে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে, সারা ইওরোপের সমান। এই বিরাট 
ভূখণ্ডে বু উপজাতির বাস। তাদের বাসভূমি, ভূ প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকাতিক 
সম্পদ, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক সংগঠন, ইতিহাস সবই ভিন্ন। ফ্রাঙ্গের চাপিয়ে 
দেওয়া যুক্তরাষ্্ী তাদের এক শাসনকাঠামোর অধীনে রেখেছিল। কিন্তু লোয়া 
কাদ্র ও তৎপরবর্তী ডিক্রী মারফত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি অনেকট! দূর্বল করে 
প্রদদেশগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক কথায় চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের শেষ যুগে সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রকে নয়, প্রদেশগুলিকেই পৃথকভাবে শ্বাধীনতার জন্য তৈরি করা হয়। 
অর্থাৎ ভবিষ্যতের অসন্বন্ধতার বীজ এখানেই বপন কর' হয়েছিল৷ 
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যুদ্ধোত্তর যুগে মন্ত্রিসভার ক্ষণস্থায়িত্ব, ইন্দোচীনের ওপনিবেশিক সংগ্রামে 
ফ্রান্সের বিপর্ধয়, 'সার'-এর জার্ষানী-অন্ততুক্তি,মরকৌ ও টিউনিসিয়ার শ্বাধীনতা 
প্রাণ্থি, আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী গপনিবেশিক সংগ্রাম, ফ্রাঙ্সের অভ্যন্তরে মুদ্রা- 
স্কীতি, বেকারী ও সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্যোগ চতুর্থ প্রজ্ঞাতম্্বের পতন 
ঘনিয়ে নিলে এল। এক গুরুতর জাতীয় সংকটের মধ্যে ছ্য গল ক্ষমতায় এলেন 
এবং পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। 

১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে “সাগরপারের প্রদেশগুলি'কে 
চারটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয় : 

(ক) “দ্পাত্যম ছুত্র মেয়্ার' বা! সাগরপারের জেলার পদমর্ধাদা লাভ। 
যা কোন ফরাসী উপনিবেশ হতে চায় নি। 

(খ) “বেরিতোয়ার ছুত্রমেয়ার' বা উপনিবেশের পদমর্ধাদা বজায় রাখা । 
€টি ছোট ছোট দেশ (আফ্রিকায় সোমালিল্যাণ্ড ও কোমোরো স্বীপপুণ্ধ ) 
এই ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দ্েয়। 

(গ) ফরাসী “কম্যুমিতে'র সনস্যরাষ্ট্র হয়ে অধিকতর স্থায়ত্তশাসন ক্ষ মতা- 
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'ভোগ করা । এমন স্াশ্যরাষ্ট্রদের ভাবী রাজনৈতিক বিবর্তনের পথ স্থগম ছিল 
এমন কি ভবিষ্যতে শ্বাধীনত! দাবি ও অর্জন করার অধিকারও ছিল স্বীকৃত। 
আফ্রিকার যে সমস্ত ফরাসী শাসিত অঞ্চল “কম্যুনিতে'র সশ্যরাষ্্ট হতে চায় 
তাদের নাম £ (১) মরিতানিয়া (২) সেনেগাল (৩) স্থান (৪) আইভরী কোস্ট 
(৫) উধ্ব ভলতা (৬) নাইজার (৭) দাহোমে (৮) টোগো (৯) ক্যামেরুন 
প্রজাতন্ত্র (১০) শাদ (১১) উবাঙ্থুই-শারি (১২) গাবৌ (১৩) মধ্য কঙ্গো 
(১৪) ম্যাভাগাস্কার। 

(ঘ) পূর্বোক্ত তিনটি পশ্থার সবগুলিকে বর্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে 
ভোট দেওয়া। একমাত্র গিনি এই বিকল্পের পক্ষে ছিল। নতুন সংবিধানে 
প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করে গিনি স্বাধীন হয় । সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার 
সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধকরে এবং গিনি থেকে সব ফরাসী কর্মচারীকে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসে । তার কিছুদিন বাদে গিনির প্রধানমন্ত্রী সেকু তুরে 
ঘানার প্রধান মন্ত্রী ন্ক্রুমার সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, ভবিষ্যতে এই 
ছুইদেশ এক রাষ্ট্রে অন্তর্তত্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা! হয় যে, গিনির 
অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ঘানা গিনিকে এককোটি পাউগ্ড খণ 
দেবে। 

গিনি ছাড়া অন্য সর্বত্র পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বিপুল ভোটাধিক্যে 
গৃহীত হয়। অর্থাৎ সমস্ত উপনিবেশই ফরাসী যুক্তরাষ্্ীয় “কম্যুনিতে'র মধ্যে 
থাকতে চায়, যদিও ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরো- 
পুরি শ্বাধীনতা লাভ করার অধিকার তাদের রইল। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে 
তারা আভ্যন্তরীণ শ্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে চায়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ত্ীয় সরকারী 
শাসনে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের থাকে। 

আফ্রিকান নেতারা ও রাজনৈতিক দলগুলি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের নতুন 
সংবিধান সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। আর. ডি. এর দক্ষিণপন্থী অংশের 
নেতা হুফুয়ে-বোয়াঞ্চি ইতিমধ্যে জেনারেল ছ্য গলের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন । 
গিনি ছাড়া অন্য উপনিবেশগুলি ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত 
করায় তিনি বিশেষ খুশী হন। আসলে সেজ্ঘরের নেতৃত্বে একটি বড় দল 
এই নতুন সংবিধান সমর্থন করেন অনাফ্রিকান এঁক্য বজায় রাখার জন্ত। 
তাদের মত ছিল ফরাসী পশ্চিম ও বিষুবরৈথিক আফ্রিকায় ছুটি যুক্তরাষ্ট্রের 
পত্তন করা হবে। এবং ফরাসী উপনিবেশগ্ডলির ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রে 
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অন্ততূর্ক্তি ক্ষণস্থায়ী হবে__যে সময়টা শ্বাধীনতার প্রস্ততির কাজে লাগানো 
হবে। 

এই উদ্দে্রে কিছু কিছু চেষ্টাও আফ্রিকান নেতারা করেছিলেন। ১৯৫৯ 
সালের জানুয়ারী মাসে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার ৪টি প্রদেশ, সেনেগাল, 
হুদান, দাহোমে এবং উধ্ব ভলতা। মিলে “মালি যুক্তরাষ্ট্রের” পত্তন করে। 
অন্তদিকে বিষুবরৈথিক-আফ্রিকার ৪টি প্রদেশের (গাবৌ, কঙ্গো, শাদ ও 
উবাহ্গুই-শারি) প্রতিনিধিরা এক কাস্টমস ইউনিয়ন গঠন করে। আভ্যন্তরীণ 
ন্তর্ঘন্বের ফলে মালি যুক্তরাষ্ট্র টেকেনি। স্বাধীনতা পাবার আগেই দাহোমে 
এবং উধ্ব ভলতা মালি যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে। সেনেগাল 
ও স্থদান এই ছুই প্রদেশ নিয়ে গঠিত মালি যুক্তরাষ্ট্র শ্বাধীনতা লাভ করে। 
কিন্তু তার কিছুদিন বাদে সেনেগালের আপত্িতে মালি যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেওয়া 
হয়। সেনেগাল পৃথক শ্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্থান অবশ্ত “মালি' এই 
নামটা বছায় রেখেছে, কিন্ত যুক্তরাষ্্ আর নেই। 

ফান্সের আফ্রিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে গিনির সাম্প্রতিক ইতিহাস 
বিশেষ ও পৃথক আলোচনার দাবি রাখে । পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান 
প্রত্যাখ্যান করে শ্বাধীনতালাভের আগে গিনির নাম বাইরের পৃথিবীর লোক 
খুব কম শুনেছিল। অথচ ধারা গিনির রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য 
করেছিলেন তারা জানতেন গিনির ইপনিবেশিক শাসনকাঠামো বেশীদিন টিকে 
থাকতে পারবে না। 

সেনেগালের মত গিনিতেও সমাজতন্ত্রীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই সংগঠন শুরু করে। সমাজততরী নেতা শ্রুইয়াসিন দিয়াল্লো যতদিন 
বেঁচেছিলেন ততদিন গিনির প্রতিনিধি হিসাবে ফরাসী পার্লামেন্টে নির্বাচিত 
হয়েছেন। ফরাসী কতৃপক্ষ তাকে সক্রিয় সমর্থন যুগিয়ে গেছে । কারণ, 
সমাজতন্ত্রী হলেও দিয়াল্লোর নেতৃত্বে গিনি চরম বৈপ্রবিক কার্ধকলাপ থেকে 
বিরত থাকে । 

কিন্তু দশবছর যেতে না! যেতে গিনির রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে স্পষ্ট বিবর্তন 
দেখা দেয়। রাজধানী কোনাক্ষির সংলগ্ব অঞ্চলে কিছু কিছু খনিজ ব্রব্যের 
আবিফার গিনির অর্থনীতিকে ভ্রত প্রগতির পথে নিয়ে গেল। এর পরে 
একদিকে যেমন বেশ কিছু ইওরোপীয় কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার ও 
ম্যানেজার এলেন, অন্তদিকে তেমনি গিনির অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক 
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শহুরে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্থা্ি হল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে সংগঠিত 
হুল আকৃসিত দেমোক্রীতিক এ সোসিয়াল, ফ্রাঙ্দের দ্ঘ গলের আর. পি. এফ.- 
এর সহযোগী রাজনৈতিক দল। একই সঙ্গে আফ্রিকান শ্রমজীবী শ্রেণী শ্রমিক 
ইউনিয়নে সংগঠিত হল-_যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো৷ পরে স্থানীয় রাসশ্বল্যম 
দেমোক্রাতিক আফ্িক্যার প্রধান অবলম্বন হয়। অর্থাৎ একদিকে দক্ষিণপন্থী 
ইওরোপীয় সংগঠন, অন্যদিকে প্রধান বামপন্থী আফ্রিকান সংগঠন--এ ছুয়ের 
মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের সম্ভাবনা বিশেষ রইল না। যেটুকু ছিল তাও 
নষ্ট হল ইয়াসিন দিয়াল্লোর মৃত্যুতে ( এপ্রিল, ১৯৪৪ )। 

এরপর আফ্রিকান শ্রমিক সংগঠন সমথিত রাসঘল্যমর স্থানীয় শাখ। 
প্রতিষ্ঠান ব্লক আফ্রিক্যা স্ভ গিনে ক্রমশঃ আরে! বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতে 
লাগল। অন্যদিকে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে ইওরোপীয় বামিন্দাদের চরম 
দক্ষিণপন্থী অংশ উত্তর আফ্রিকার ইওরোপীয় অধিবাসীদের অন্থকরণে “প্রেসম্স 
ফ্রাসেজ” বলে এক সংগঠের ভিত্তি স্থাপন করল। এক বছর বাদে চরম 
বামপস্থীরা গ্রপ, দেতুদ্‌ কমুযনিস্ত বলে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল,--যা পরে 
স্থানীয় আর. ডি. এর সঙ্গে সংযুক্ত হল। 

গিনির শ্রমিক সংগঠনের শক্তিতে স্থানীয় আর. ডি. এ. সামান্য অবস্থ। 
থেকে শুরু কয়েক বছরের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত 
হয়েছে। কয়েক বছরের আগেকার হিসেবে দেখা যায় যে এর সভ্যসংখ্য। 
৩**১০** | এর মধ্যে শিশ্তরাও আছে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে সারা পরিবার 
একসঙ্গে আর. ডি. এ'র সভ্য হয়েছে। এই হিসাবমত সমগ্র জনসংখ্যার 
শতকরা! ১৩ জন এই দলের সদস্য । আর. তি. এর এই সাফল্যের মূলে অন্ 
নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ হল সেকু তুরের নেতৃত্ব । আফিকার জন- 
নেতাদের মধ্যে সেকু ভুরে অনেক দ্দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য । গিনির বিখ্যাত 
ফরাসীবিরোধী যোদ্ধা! সামোরীর পৌন্র হলেন সেকু তুরে। ফরাসী উপনিবেশের 
অন্ত নেতাদের তুলনায় সেকু তুরে অনেক বেশী দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখেছেন । উচ্চ শিক্ষা তার ভাগ্যে জোটে নি। ফরাসী সংস্কৃতির শেষ্টত্বে 
মু্ধ হয়ে তিনি ফরাসী হবার চেষ্টা করেন নি। এমনকি ১৯৫৬ সালে ডেপুটি 
নির্বাচিত হবার আগে তিনি ফ্রান্সে যান নি। কিন্ত অনলস পরিশ্রমে তিনি 
শ্রমিক সংগঠন গড়েছেন এবং পুরস্কার ম্বরূপ বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশ 
গিনির স্থানীয় পরিষর্দে ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসন তার পরিচালিত দল 
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দখল করেছে। সেকু তুরে নিজে বামপন্থী। কিন্ত তার দলে তার চেয়ে 
আরো বামপন্থী আছে। এবং তাদের প্রভাব সেকু তুরের ওপর স্বাভাবিক 
নিয়মেই পড়ে। খনি শিল্লের ভ্রুত বিস্তার, শহর এলাকার আয়তন ও লোক 
সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের সংখ্য। বৃদ্ধি-_-এই সব নিয়ে গিনির 
পরিস্থিতি বামপন্থী রাজনীতির পক্ষে অন্ুকূল। তাই আর, ডি. এ'র দক্ষিণ- 
পন্থী নেতৃত্বের ( হুফুয়ে-বোয়াঞ্চি ও তার সহযোগীরা ) সঙ্গে যে গিনির আর. 
ডি. এর বিচ্ছেদ ঘটবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেইজন্য গিনি ষে 
সকলের আগে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীন হবে এটা 
আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। 


আট 


ফরাসী-আফ্রিকান মুক্তি আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্য সব থেকে আগে চোখে 
পড়ে তা হচ্ছে এই যে উপনিবেশের রাজনৈতিক দলগুলি ফ্রান্স থেকে পৃথক 
হয়ে গিয়ে স্বাধীন হবার দাবি বিশেষ করে নি। ছোট-বড়, নরম-গরম প্রায় 
সব রকম দল ও চক্রের মূল দাবি*ছিল__ইওরোপীয় নাগরিকের সঙ্গে সমান 
অধিকার পাওয়া । এমন কি, অতিবড় বামপস্থী দলও ফরাসী ইউনিয়ন 
ত্যাগের কথা চিন্তা করত না। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ওঁপ- 
নিবেশিক দলগুলি ফ্রান্সের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারত যেহেতু 
ফ্রান্সের আইন পরিষদে পনিবেশগুলির প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই অংশ গ্রহণ 
শুধু বিতর্কেই সীমাবদ্ধ ছিল না| ফ্রাঙ্গে বহু দল প্রথা থাকায় অনেক সময় 
মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে ওপনিবেশিক দলগুলির ভারসাম্য রক্ষা করার 
ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতা স্থনিপুণভাবে প্রয়োগ করে পনিবেশিক দলগুলি 
কখনও কখনও নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ উপনিবেশের একাধিক প্রভাবশালী আন্দোলন ফ্রান্সের অনুরূপ 
"আন্দোলনের উদ্যোগে গঠিত ও অনেক ক্ষেত্রে পরিচালিতও হুয়েছে। 
লামিন গ্য়ের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী দল ফরাসী সমাজতম্ত্রী দলের সঙ্গে এবং 
আর. ডি. এর সঙ্গে (অন্ততঃপক্ষে গোড়ার দিকে ) কম্যুণিস্ট দলের যোগাযোগ 
খুব স্পষ্ট । তাই যতদিন পর্যন্ত এমন যোগাযোগ ছিল ততদিন ফরাসী ইউনিয়ন 
ছেড়ে যাবার দাবি ওঠেনি । 
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এছাড়া বুটিশ উপনিবেশের তুলনায় ফরাসী উপনিবেশে বৈষম্যমূলক 
নীতি ও ব্যবহার অনেক কম ছিল। ফরাসী সংস্কৃতি গ্রহণ করলে তাকে 
ফরাসী বলে ধরা হত; এবং তাকে ফরাসীদের সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক 
অধিকার দেওয়া হত। স্থৃতরাং, যে বর্ণবিছ্বেষ অন্য সর্বত্র পৃথকীকরণের 
প্রেরণা যুগিয়েছে, তার প্রকোপ ফরালী আফ্রিকায় কম বলে, পৃথক হয়ে 
শ্বাবীনতা পাবার দাবিও অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে। অবশ্ত পৃথক হয়ে 
স্বাধীনতা পাবার দাবি হঠাৎ একদিনে জন্মায় নি বা এর জন্য শুধুমাত্র একটি 
ঘটনা অথবা একটি কারণকে দায়ী করা যায় না। আমরা আগেই বলেছি, 
লোয়৷ কাদ্‌র-কে ভিত্তি করে যে সব শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবর্তন করা 
হয় তাতে উপনিবেশগুলো স্বাধীনতার দুয়ার প্রান্তে এসে পৌছায় । এর 
সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে পনিবেশিক জনগণের ম্বরাজের 
অনুকূলে যেতে থাকে । ১৯৫৭ সালে বুটিশ শাসিত গোল্ডকোস্ট উপনিবেশের 
স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তি ফরাসী আফ্রিকার মুক্তির পথে প্রেরণা! যোগায় । আলজেরিয়ার 
বারত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রাম এবং ফ্রান্সের নৃশংস দমননীতি তথাকথিক ফরাসী, 
“অঠিভাবকত্ব', সম্পর্কে অনেকের মোহমুক্তি ঘটায়। ফরাসী সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত না হয়ে গিনির বলিষ্ঠ হ্বাধীনতা ঘোষণা সারা 
ফরাসী সাম্রাজ্যের মুক্তি আন্দোলনের আপোসহীন নেতৃত্বকে আরও বেশী 
শক্তিশালী করে। তারপর ১৯৬ সালে আবে! কয়েকটি আফ্রিকান দেশ 
স্বাধীন হবে বলে কথা হয়। এর পরও যদি ফরাঁী আফ্রিকান উপনিবেশগুলি 
স্বাধীনতা না পেতে চাইত তবে সেটাই হত খুব অস্বাভাবিক । 


লয় 


১৯৫৮ সালে গিনির শ্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ছু'বছরের মধ্যে পশ্চিম 
আফ্িকায় ফরাসী শাসনের অবসানে আরও নয়টি ম্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম 
হয়েছে ; মরিতানিয়া, মালি, সেনেসাল, কোৎ দিভোয়ার বা হৃস্তিদন্ত উপকূল, 
ওৎ ভলতা বা উধ্ব ভলতা, টোগো, দাহোমে, নাইজার ও কামেরুন। একই 
বছরে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের অনতিদুরে ভারত মহাসাগরে 
অবস্থিত ছীপ ম্যাডাগাস্কার ম্বাধীনত। পেয়ে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র নাম নিয়েছে 
এবং পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈথিক আফ্রিকার চারটি প্রদেশ চার পৃথক রাষ্ে 
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পরিণত হয়েছে। দ্বরাজলাভের পর এই সব দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা 
বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছে । কোৎ দিভোয়ার, ওৎ ভলতা, দাহোমে ও নাইজার 
প্রজাতন্ত্রের মিলিত সংস্থা কসেই দ্য লাতাৎ বা মৈত্রী পরিষর্ণ এবং ১৪টি 
আফ্রিকান রাষ্ট্রের সহযোগিতায় গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্তু 
আফ্রিকান ও মালাগাসী সংগঠনের (00) কথা অন্তত্ম আলোচিত 
হয়েছে। 

ফরাসীভাষী দেশগুলির সামর্থ্য সমান নয়। কোৎ দিভোয়ার ও গাবোর 
সম্পদের পাশে উধ্ব” ভলতা ও নাইজার প্রজাতন্ত্রের দারিজ্য বড়ই ম্পষ্ট। 
লোকবনতির ঘনত্বে কামেরুনের উপকূল অঞ্চল ও মরিতানিয়ার প্রায় মরুভূমি 
এলাকায় আকাশ-পাতাল তফাত। শিক্ষার বিস্তারে কামেরুন, গাবো ও 
কঙ্গে! (ত্রাজাভিল) প্রজাতন্ত্রের তুলনায় মরিতানিয়৷ ও মালি অনেক 
পশ্চাৎপদ | এসব কারণে উধ্বক্ত দেশগুলির উন্নয়নের হার এমনকি তার 
উপায়ও তুলনীয় নয়। 

বু অনেকগুলি বিষয়ে এদের সাদৃশ্ত আছে । এরা সকলে “ফরাসী' 
জাতীয়ভাষ! হিসাবে বজায় রেখেছে । গিনি বাদে এর! সবাই রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সঙ্গে নান! বন্ধনে যুক্ত এবং ফ্রাঙ্ক 
মুক্তা এলাকা ও ইওরোপীয় বারোয়ারী বাজারের অংশীদার। আর এখানেই 
এদের কথা একসঙ্গে আলোচন। করার সার্থকতা । 
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একাদশ অধ্যায়? ইংরেজীভাষী পশ্চিম আফ্রিকা 


এক 


১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্যের ফাঁকে 
ফাকে চারটি বুটিশ উপনিবেশ টিকে ছিল? ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন 
ও গ্যা্িয়া। উনবিংশ শতাবীতে কেমন করে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতায় 
ফ্রা্গ পশ্চিম আফ্রিকার বৃহতর অংশ গ্রাস করে ও বুটেন উপরি-উক্ত চারটি 
দেশে নিজ অধিকার বিস্তৃত করে, সেকথা আমরা অন্যত্র বর্ণনা। করেছি। 
বুটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর এ চারটি দেশের ভাগ্য নানাভাবে একনুত্রে 
গ্রথিত হয় এবং এদের নাগরিকদের মধ্যে (বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে ) 
পারম্পরিক আদান প্রদানের স্থযোগ মেলে। 

১৯২* সালে এই সব দেশের জাতীয়তাবাদী নেতার! মিলে (ওয়েস্ট 
আফ্রিকান ন্তাশনাল কংগ্রেস বা পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন 
করেন। নাইজেরিয়ার সংগ্রামী জননেতা আজিকিওয়ে ১৯৩৪ সাল থেকে 
১৯৩৭ সাল পর্বস্ত ঘানায় তার রাজনৈতিক কার্ধকলাপ চালান। সিয়েরা 
লিওনের বাস্কোলে টিমথি ঘানায় বেশ কিছু দিন বাস করেন ও এ্রন্কুমার 
প্রামাণিক জীবনী রচনা করেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গ্যান্ধিয়া ১৮২১ 
থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত এবং আবার ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যস্ত সিয়েরা 
লিওনের সঙ্গে যৌথভাবে শাসিভ হয়। এতিহাসিক কারণে এইসব দেশের 
(গ্যাষ্দিয়া ছাড়া) ম্বাধীনতার পথ হয়েছে অনুরূপ । কোন ইওরোপীয় 
খপনিবেশিক বাসিন্দাদের ম্যার্থ এদের রাজনৈতিক প্রগতি বিদ্িত করতে 
পারেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এদের রাজনৈতিক ম্বাধীনতার বনিম়াদ 
বলিঠ করেছে। ভাছাড়া, সমস্ত দেশেই রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্ততঃ 
প্রথম দিকে উপকৃলবাসী জনগণ নেতৃত্ব দিয়েছে। 

এই সব কারণে আমরা এদের ম্বাধীনতা আন্দোলন ও ত্তার পরবন্ডী 
ইতিহাস একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা! করেছি। 
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'কুষণ আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ ঘানা। এর ৮*লক্ষ অধিবাসীর 
মাথাপিছু বাধিক আয় প্রায় ৭০ পাউও্ড, অন্ত অনেক আফ্রিকান দেশের 
এমন আয়ের তিনপগ্তণ বেশি । সমৃদ্ধি ও শিক্ষাবিস্তার এ দেশের রাজনৈতিক 
প্রগতিকে দ্রততর করেছে৷ লাইবেরিয়া বাদ দিলে কৃষ্ণ আফ্রিকায় সবচেয়ে 
আগে ম্বাধীনতা পেয়েছে ঘানা (১৯৫৭ )। 

পূর্বেকার গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ ( আটলার্টিক উপকূলের ৫* থেকে ১৫৯ 
মাইল প্রস্থ ভূমিখণ্ড) আসাস্তে, উত্তর প্রদ্দেশ এবং বুটিশ শাসিত অছি অঞ্চল 
টোগোল্যাণ্ নিয়ে ঘানা গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত হল প্রাক্তন গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ ও 
আসান্তে। 

প্রাক-উপনিবেশিক যুগে আসান্তে উপজাতির এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাবধীর শেষ পর্যন্ত বহুবার 
এরা বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে নিজদের শ্বাধীনতা বভায় 
রেখেছিল । শেষ ইঙ্গ-আনান্তে যুদ্ধ হয় উনবিংশ শতকের শেষে এবং ১৯০১ 
সালে আসান্তে বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হল। 

ঘানার অর্থনৈতিক উন্ধয়ন অন্যান্য আফ্রিকান দেশের চেয়ে ভ্রুততর হয়েছে । 
এর মূলে আছে কোকো! | ঘানা পৃথিবীর বৃহত্তম কোকো! উৎপাদক। কোকো 
রপ্তানী ১৯১৭ সালে ছিল ১০১০০ টন । ১৯৫৭ সালে তা বেড়ে হয় ২১,৫০০ ০৩ 
টন। সারাদেশের রপ্তানীর দুই তৃতীয়াংশ আসে কোকো থেকে | কোকো 
ছাড়া সোনা, হীরা, ম্যাঙ্গানিজ ও বল্মাইটও রপ্তানী হয়ে থাকে। টেমার 
নতুন আযালুমিনিয়ম শ্মেলটিং কারখানায় কাচামাল যোগায় দেশের বস্সাইট 
খনি। ভন্টানদী পরিকল্পনা বিদ্যুৎ ও মংস্য উৎপাদনকে সাহায্য করবে। 

অর্থনৈতিক প্রগতি এবং ইওরোগীয় উপনিবেশিকদের অন্থপস্থিতি জনিত 
বর্ণবৈষম্যের অভাব ঘানার রাজনৈতিক প্রগতির পথ অপেক্ষাকৃত মন্থণ 
করেছে। উনবিংশ শতকের শেষে উপকূল অঞ্চলে গোল্ডকোন্ট আযাবরিজিনেস 
রাইটস প্রোটেকশ্ঠন সোসাইটিই বোধহয় প্রথম প্রতিবাদ আন্দোলন। এ 
আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ হিল বুটিশ সরকারের প্রস্তাবিত জমি সংক্রান্ত 
আইনের বিরুদ্ধে দাড়ানো । উল্লিখিত আইন মারফত বুটিশ সরকার 
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উপজাতীয় প্রধানদের জমির ওপর সনাতন অধিকার খর্ব করতে চেয়েছিল। 
আযাবরিজিনেস রাইটস প্রোটেকশ্টন সোসাইটি গোল্ডকোস্টের প্রথম ব্যারিস্টার 
জন মেনসা সার্বার নেতৃত্বে এমন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। এবং যদ্দিও 
এ আন্দেলন তার লক্ষ্যে পৌছোতে পারে নি, তবু শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 
উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্ঘবদ্ধ এই আন্দোলন গোল্ডকোস্টের জাতীয়তাবাদীদের 
প্রেরণা যোগায় । 

১৯২০ সালে আর এক ব্যারিস্টার কেসলে হেফোর্ড উদ্যোগী হয়ে আক্রায় 
এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার চারটি 
উপনিবেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এবং এর থেকে জন্ম নিল বুটিশ 
পশ্চিম আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এক পশ্চিম 
আফ্রিকান ডোমিনিয়ন স্থষ্টি করা । অন্তান্ত লক্ষ্যের মধ্যে থাকে (১) প্রতি 
উপনিবেশে আইন পরিষদের প্রতিষ্টা যার অর্ধেক সদস্য হবে জননির্বাচিত; 
(২) এই সদশ্তদের কর নিয়ম্বণ ক্ষমতা দান; (৩) উপজাতীয় প্রধান ও 
রাজাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রজাদের হাতে দেওয়!; (৪) জাতিবর্ণনিবিশেষে 
ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের কর্মে নিয়োগ ; এবং (৫) 
পশ্চিম আফ্রিকার জন্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । পশ্চিম আফ্রিকান 
জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশ্তন সোসাইটির বনিবনা 
বিশেষ হয় নি। এবং ১৯৩০ সালে কেসলে হেফোর্ডের মৃত্যুর পর জাতীয় 
কংগ্রেস বেশিদিন টিকে থাকে নি। 

ওপনিবেশিক আমলে শাসনক্ষমতা থাকে গভর্নরের হাতে । গভর্নরকে 
সাহায্য করত এক কাধনির্বাহী পরিষদ ও এক আইন পরিষদ। স্থানীয় 
শ্বায়ত্বশীসনের জন্য শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় উনবিংশ শতকের শেষে । 

১৯১৬ সালে আইন পরিষদে ১১ জন সরকারী ও ১ জন বেসরকারী 
সদন্ত গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। বেসরকারী সভ্যদের মধ্যে কেসলে হেফোর্ড ও 
ই. জে. পি. ত্রাউনের মত বিখ্যাত জননেতারা ছিলেন। শিক্ষিত ও চেতনা- 
সম্পন্ন আফ্রিকানর! কিন্তু এতে সন্তষ্ট হয়নি। পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় 
কংগ্রেস ও আবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশ্তান সোসাইটি আইন পরিষদে 
নির্বাচিত আফ্রিকান সদস্যদের অন্ততুক্কি দাবি করে। ১৯২৫ সালের গুগিসবার্গ 
সংবিধান এদের দাবি অংশতঃ মেনে নিলেও আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীর! 
পুরোপুরি সন্ধষ্ট হয় নি। 
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ঘ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে এক নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হল। 
গোষ্ডকোস্টের আইন পরিষদে এই প্রথম নির্বাচিত সদম্তদের সংখ্যাধিক্য 
ত্বীকৃত হয়। আইন পরিষদে ৬ জন সরকারী সন্ত, ৬ জন মনোনীত 
বেসরকারী সদশ্ত এবং ১৮ জন নির্বাচিত সদম্ত থাকে । ৬ জন মনোনীক্ 
বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে তিন জন ছিল আফ্রিকান। অর্থ কমিটি নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা প্রধনতঃ আফ্রিকানদের হাতেই থাকে । 

যুদ্ধোন্তর গোল্ডকোস্টে কিন্তু জন-অসন্তোষ দান| বেঁধে উঠছিল । জিনিস- 
পত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যায় এবং একচেটিয়া ইওরোগীয় ব্যবসায়ীদের 
চক্রান্তে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে । «সোলেন শুট? নাম 
রোগে বহু কোকো গাছ আক্রান্ত হয় । যারা বুটেনের পক্ষে যৃদ্ধে যোগ দেয় 
তারা ফিরে আসে বেকার হয়ে। এমন অবস্থায় ডক্টর জে. বি. ডাস্কোয়ার 
নেতৃত্বে ইউনাইটেড গোল্ডকোস্ট কনভেনশন বা ইউ, জি. সি. সি. নামে এক 
নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হল। এই দলের আমন্ত্রণে কোয়ামে নৃক্রুমা 
দেশে ফিরে এর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন । 

ঘানার আধুনিক ইতিহাসে নৃক্রুমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্ত এইখানে তার 
জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন | নৃক্রুমার জন্ম ১৯*৯ সালে ঘানার 
পশ্চিম প্রদেশে । বাল্যকালে রোমান ক্যাথলিক মিশন স্কুলে শিক্ষা পেয়ে 
তিনি কিছুদিন একাধিক জায়গায় শিক্ষকতা করেন । ১৯৩৫ সালে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়ে নৃত্রুম! ১৯৩৯ সালে লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ, 
পাস করেন। তারপর পেনমিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দর্শনশান্তে 
উচ্চতর ডিগ্রী পান। এই সময় নূক্রুমা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আফ্রিকান 
ছাত্রসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে আমেরিক1 ছেড়ে তিনি 
ইংল্যাণ্ডে আসেন । ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য লগ্ুনে এলেও নৃক্রুমা শীগ্র সক্তিয় 
রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন । কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পশ্চিম আফ্রিকান 
ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন । এবং এইভাবে জর্জ প্যাডমোর 
ও অন্যান্য নিগ্রে! নেতাদের সঙ্গে সজ্ঘবন্ধভাবে কাজ করতে থাকেন । একই 
সময লেওপোন্ড সেঙ্ঘর, হুফুয়ে-বোয়(ঠ্ি কেনিয়াস্্রা প্রভৃতি আফ্রিকান 
নেতাদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 

১৯৪৭ সালে ঘানায় ফিরে নৃক্রুমা ইউ. জি. সি. সি. কে এক শক্তিশালী 
পার্টিতে পরিণত করার কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালের শুরুতে 
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ইওয়োগপীয় ও পিরিয়ান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বননকট শুরু হয়। পরের মাসে 
প্রাক্তন সৈনিকদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চলে। এর ফলে আক্রা, কুমাসী 
ও অন্যান্য শহরের গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামায় বু লোক হতাহত হয়। ইউ. জি. 
সি. সি.র নেতারা কারারুদ্ধ হলেন। 

বুটিশ সরকার ওয়াটসন কমিশনকে ফেব্রুয়ারী জনবিক্ষোভের কারণ 
অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে। ওয়াটসন কমিশনের অন্যতম প্রস্তাব ছিল শাসন- 
তান্ত্রিক পরিবর্তন ও আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ। এই 
উদ্দেপ্তে বুটিশ সরকার কয়েকটি প্রস্তাব করে। কিন্তু নূত্রুমা ও তার বন্ধুরা 
এতে সন্থই হন না। ইতিমধ্যে অবশ্ত ইউ. জি. সি. সি.র অন্য নেতাদের সঙ্গে 
ন্ক্ুমার বিভেদ শুরু হয়েছে। এবং নৃক্ুমা কনভেনশন পিপল্স পার্টি (সি. 
পি. পি.) নামে এক নতুন ঈগল গড়েছেন। ১৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে 
সরকারের সংবিধানিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সি. পি. পি. সাধার্ণ ধর্মঘট ও বুটিশ 
পণ্য বয়কটের ডাক দেয়। আবার দাঙ্গাহা্গামা শুরু হয়। এবং বৃটিশ 
সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নৃক্রুমা ও অন্যান্য সি. পি. পি. নেতাদের 
গ্রেপ্তার করে। নৃক্তুমা কারাগারে থাকাকালীন নতুন শ[সনতান্ত্রিক পরিবর্তন 
ঘোষিত হল। এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অস্থন্ঠিত প্রথম সাধারণ 
নির্বাচনে সি. পি. পি. ৩৮টি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৩৪টিতে 
জেতে । নৃক্রুমা নিজে জেলে থেকে মধ্য আক্রা নির্বাচনকেন্ছে ২৩,১২২টি 
প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ২২,৭৮০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এরপর ১২ই 
ফেব্রুয়ারী নৃক্মাকে মুক্তি দেওয়া হল। নি. পি. পি. নেতারা এবার কার্ধ- 
নির্বাহী পরিষদে সদশ্ত হলেন এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে নৃক্রুমাকে 
প্রধানমন্ত্রী ও কার্ধনির্বাহী পরিষদকে ক্যাবিনেট আখ্য। দেওয়া হল। 

গোল্ডকোস্টের জাতীয়তাবাদীরা৷ তারপর পূর্ণ হ্বাধীনতার দাবি তোলে । 
এবং তার চাপে ১৯৫৪ সালে আর একবার দফা সংবিধানিক পরিবর্তন 
ঘোষিত হয়। নতুন আইন পরিষদ স্পীকার ছাড়া! ১০৪ জন নির্বাচিত সাস্ত 
নিয়ে গঠিত হবে বলে ঠিক হল। জুনমাসে আসে নতুন নির্বাচন । সি-পি. 
পি. জেতে ৭৯টি আসনে ৷ নবগঠিত নর্দার্ণ পিপল্স পার্টি পায় ১২টি আসন। 
নির্বাচন শেষে নৃক্রুমা শুধুমাত্র আফ্রিকান সদহ্যদের নিয়ে নতুন ক্যাবিনেট 
গঠন করলেন। 

এই অবস্থা থেকে পূর্ণন্বরাজ বেশীদূরে থাকার কথা নয়। কিন্তূ এমন সমস্থ 


১৭৫ 


সি. পি. পি. বিরোধীরা হাত মেলাল। আসান্তেকে কেন্দ্র করে গঠিত হল 
স্তাশনাল লিবারেশন মৃভমেণ্ট (এন. এল. এম.)। এই আন্দোলনের যূল 
দ্রাবি ছিল যুক্তরাষ্ীয় সংবিধান গ্রহণ, যেখানে নৃক্ুম! কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার 
পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার 
জন্য নৃক্রুমা এক সিলেক্ট কমিটি গঠন করলেন। কিন্তু বিরোধী দল এর 
অধিবেশনে যোগ দিল না। কমিটি অবশ্থ যুক্তরা্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
মত দেয়। এমন অবস্থায় বুটিশ সরকার প্রেরিত সংবিধানিক উপদেষ্টা শ্যর 
ফ্রেডারিক বোর্ণ ছুই বিরোধী পক্ষকে এক মতে আনতে সচেষ্ট হলেন। 
প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও স্যর ফেডারিক যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে 
এমন কয়েকটি প্রস্তাব করেন যেগুলি পরে এক প্রতিনিধিমূলক শাসনতান্্রিক 
সম্মেলনে গৃহীত হয়। 

১৯৫৬-এর জুলাই স্বাধীনতা-পূর্ব নির্বাচন অনুষ্টিত হল। এতে সি. পি. পি. 
১০৪টির মধ্যে ৭২টি আসন পায়। এবং এইভাবে নূক্রুমা ও তার দলের 
জনপ্রিয়তা আবার প্রমাণিত হওয়ায় বুটিশ সরকার ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ 
গোল্ডকোস্টকে স্বাধীনতাদানে প্রতিশ্রত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে অছি অঞ্চল বৃটিশ টোগো- 
ল্যাণ্ুও স্বাধীন গোল্ডকোস্ট বা ঘানার অন্যতম প্রদেশে পরিণত হুল। 

হ্াাধীনতার পর আফ্রিকাকে এঁক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় নৃক্রুমার ভূমিকা 
উল্লেখনীয়। ১৯৫৮ সালে আক্রায় প্রথমে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্্রনেতাদের 
এবং পরে সারা আফ্রিকান জন সম্মেলনের অধিবেশন বসে। নে বছরের 
সেপ্টেম্বরে গিনি যখন ফরাসীবদ্ধন ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়, 
তখন ন্ক্রুমার নেতৃত্বে ঘানা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরে ঘানা গিনি 
ও মালির এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা করা হয়, যদিও এই পরিকল্পনার 
বাস্তবে রূপায়ন আমরা কখনও দেখি নি। এছাড়া ন্ক্ুমা সর্বদা আফ্রিকার 
দেশগুলির একীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। কো ও রোডেশয় সঙ্কটে 
ন্জুমার নীতি তার অন্যতম উদাহরণ। 

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নৃক্রুমা পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মালিকান! ও 
পরিচালনায় শিল্লোন্নয়নে প্রযত্ব হয়েছেন । রাষ্্রোগ্তোগের কয়েকটি নমুনা 
দিই; রাষ্ট্রীয় খনি কর্পোরেশন, ঘানা এয়ারওয়েজ, ব্ল্যাকস্টারলাইন (জাহাজ 
কোম্পানী ) রায় কৃষিক্ষেত্র কর্পোরেশন, কোকো বিক্রয় বোর্ড, হীরক বিক্রয় 
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বোর্ড। পরে সরকারী উদ্যোগ পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্যেও হাত লাগায় । 
ঘান! জাতীয় ব্যবলায় কর্পোরেশন (জি. এন. টি. নি.) এব অন্যতম প্রমাণ । 
১৯৬১ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রীয় যোজন। পরিষদ স্থাপিত হল। এর লক্ষ্য ছিল 
সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং বিদেশী পুঁজি লশ্লীকরণের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান । 

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্ষেত্রেও স্থদুর প্রসারী পরিবর্তন আসে। ১৯৬০ 
সালে ঘানার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ন্ক্মার বিরুদ্ধে ঈড়ালেন ইউ. জি. সি. সি-র 
প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জে. বি. ভাঙ্কোয়।। নৃক্রুমা তাকে সহজেই পরাস্ত করেন। 
১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এক গণভোটের আয়োজন হয় । এতে ছুটি প্রশ্ন 
ছিল : (১) ঘানা একদলীয় রাষ্ট্রে বূপায়িত হবে কিনা); আর (২) বিচারকদের 
পদচ্যুত করার অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হবে কিনা । গণভোট বিপুল 
ভোটাধিক্যে প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি গ্রহণ করে। 

কিন্তু ইতিমধ্যে ন্ক্রুমার বিরোধীরা শক্তিসঞ্চয়ে নেমেছে এবং তাদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় ইউনাইটেড পার্টি গঠিত হয়েছে ১৯৫৭ সালের শেষার্ধে। 
ন্জুমা সরকারও উত্তরোত্তর বেশী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে । ১৯৫৭ 
সালে ডিপোর্টেশ্টন আক্ট যে কোন বিদেশীকে ঘান1 থেকে বিতাড়নের ক্ষমতা! 
সরকারের হাতে দেয়। তারপর এল প্রিভেনটিভ ডিটেনশ্ান আ্যাক্ট যার 
মারফত যে কোন লোককে বিনাবিচারে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাকুদ্ধ করার 
অধিকার সরকার পায়। এই সব ক্ষমতা অন্য পার্টির নেতাদের এমনকি 
সি. পি. পি.র নৃক্রুমা বিরোধীদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৬১এর 
অক্টোবরে ডক্টর ডাস্কোয় ও অন্য একজন বিরোধী নেতা জো আপ্িয়াকে 
কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর একাধিকবার নৃকুমাকে হত্যার প্রচেষ্টা হলে 
কয়েকজন ক্যাবিনেট নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হল। 

১৯৬৫ সালের জুনমাসে সাধারণ নির্বাচনে ১৯৮ জন সি. পি. পি. প্রার্থী 
বিনাপ্রতিঘন্িতায় নিধাচিত হুল এবং নৃ্ক্ুমাও আবার রাষ্ট্রপতি হলেন । 
তার বিরুদ্ধেও কোন প্রার্থী দাড়ায় নি। 

১৯৬৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী নৃক্ুমার অনুপস্থিতির স্থযোগে সেনাদল ও 
পুলিসবাহিনীর অফিসারদের এক দল এক সামরিক অভ্যর্থান সংগঠিত করে। 
ফলে সংবিধান নাকচ করা হয়। এবং মন্ত্রিগগ ও আইনসভার সব সাস্ত 
বরখান্ত হল। পার্লামেন্ট ও সি. পি. পি. ভেঙে দেওয়া হয়। সামরিক 
ছ্মভ্যখানের নেতার! ন্তাশনাল লিবারেশন কাড়দ্সিল (এন. এল, সি.) ব 
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জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠন করে। জাতীয় মুক্তি পরিষদের অন্যতম প্রধান 
কাজ হল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং নূক্ুমা আমলের দুর্নীতি ও 
ভষ্টাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য একাধিক কমিশন গঠন। এন. এল. সি, 
বুটেনের সঙ্গে রোডেশীয় সঙ্কটকালে ছিন্ন কুটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করে। 
এবং জনগণতন্ত্রী চীন ( কম্যুনিষ্ট ) ও কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর] হয়। 
ন্ক্রুমা পরে গিনি প্রজাতন্ত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


তিন 


ভারতবর্ষ ম্বাধীন হবার পর নাইজেরিয়া! ছিল সবার বড় বুঁটিশ উপনিবেশ, 
আয়তন এবং লোকসংখ্যা উভয়তঃই । (আয়তন: ৩৭৩,২৫০ বর্গমাইল; 
তৎকালীন লোকসংখ্যা: ৩২,০*০,০০০ ) স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিন্ত 
নাইজেরিয়া ঘানার পেছনে পড়েছিল। ঘানা ম্বাধীন হয়েছে ১৯৫৭ নালে, 
নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা পেতে লেগেছে আরও তিনবছর। 

নাইজেরিয়ার পেছিরে পড়ার কারণ পাওয়া যাবে সে দেশের অনতিপূর্ব 
ইতিহাসে। | 

পশ্চিম আফ্রিকার আধিপত্য নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে 
প্রতিযোগিতা উনবিংশ শতকের শেষভাগে হয় তার প্রধান কেন্দ্র ছিল নাইজার 
নদীর অববাহিকা ও মোহানা। ১৮৮৪-৮৫ সালে বেলিন কংগ্রেসে 
বোঝাপড়া হওয়ার পর ইংল্যাগ্ড ধীবে ধীরে বর্তমান নাইজেরিয়ায় ক্ষমতা 
বিস্তার করে। কিন্ত ১৯১৪ সালের আগে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশ এক শাসন 
প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা হয়নি | এর ফলে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবানীদের মধ্যে এক্যবোধ দূর্বল থেকে গেছে । অবশ্ট নাইজেরিয়ার মত 
ঘ[নার বিভিন্ন অঞ্চলও বহুদিন পযন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ঘানার প্রগতিশীল 
দক্ষিণ (উপকূল ) অঞ্চলের দেশের প্রায় অর্ধেক লোকের বাস। তাই এই 
অঞ্চলের পক্ষে পশ্চাৎপদ্ উতর প্রদেশকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব 
ছিল। নাইজেরিয়ায় কিন্ধ অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে উত্তর অঞ্চলে। 
ঘানার উত্তর প্রদেশের তুলনায় নাইজেরিয়ার উত্তর অঞ্চলের লোকেরা 
অধিকতর সংগঠিত। সেখানকার অধিকাংশ লোক মুসলমান । অতীতে 
তাদের পূর্বপুক্ষেরা একাধিক শক্তিশালী হৌস৷ রাজ্যের মাপিক ছিল-- 
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অথচ বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় তারা পেছিয়ে আছে। 
দক্ষিণের লোকদের ত্বাধীনতার দাবিকে তাই তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে, 
ভেবেছে স্বাধীনতা এলে ইংরেজের বদলে দক্ষিণের লোকেরা শাসন চালাবে । 
উত্তর-দক্ষিণের এই বিভেদ মাইজেরিয়ার স্বাধীনতার পথে মস্ত বাধা হয়ে 
দ্াড়িয়েছিল। 

অবশ্ত আসল সমন্তা এর চেয়ে জটিলতর ছিল । উত্তরের হাউস! 
অধিবাসীদের কথা বল! হয়েছে । দক্ষিণে আছে দুটি প্রদেশ, পশ্চিম প্রদেশ ও 
পূর্ব প্রদেশ। পশ্চিম প্রদেশে যে উপজাতি প্রধান তার নাম “য়োরুবা, আর 
পূর্ব প্রদেশ প্রধানতঃ 'ইবো”, উপজাতি অধ্যষিত। এ ছাড়া দেশের সব 
অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট অনেক উপজাতি । এই সব উপজাতির 
মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস নাইজেরিয়ান জাতীয়তাবাদের পথরোধ 
করে আছে, যদিও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কী করে উলিখিস্ক 
তিনটি প্রধান উপজাতির মধ্যে যথা হাউসা য়োরুবা ও ইবো,_এঁক্য গড়ে 
তোলা যায়। আর এদের মইতক্য আনতে আনতে নাইজেরিয়ার ম্বাধীনতা 
বিলম্বিত হয়েছে। 

যেখানে উপজাতির প্রভাব এতবেশী সেখানে রাজনৈতিক দলও যে 
উপজাতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে তাতে আশ্চর্বোধ করার কারণ নেই। 
উত্তরাঞ্চলের মুসলমান প্রধান হাউসাদের রাজনৈতিক সংগঠন হল নর্দার্ন 
পিপল্স কংগ্রেস। পশ্চিমে আযাকশ্ন গ্র,প প্রধানতঃ যোরুবাদের.সমর্থন পায়। 
পূর্বাঞ্চল হল ন্যাশনাল কাউদ্দিল অফ. নাইজেরিয়া আগ দি ক্যামেরক্প 
( এন. সি. এন. সি. ) নামে রাজনৈতিক দলের খাটি। যদিও শেষোক্ত দলটি 
£ইবো" উপজাতি-সমধিত। তবু পশ্চিম অঞ্চলেও এর কিছু প্রভাব আছে এবং 
উত্তরাঞ্চলে এর প্রতি সহানুভূতিশীল দল, নর্দার্ন এলিমে্টস প্রোগ্রেসিভ 
ইউনিয়ন, সামন্ততান্ত্রিক নর্দার্ন পিপল্স কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে । 

এন. লি. এন. সি. আজকের সক্রিঘ্ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচে 
পুরোনো প্রতিষ্ঠান । অবশ্ঠ এর প্রতিষ্ঠার পূর্বে ওয়েন্ট আফ্রিকান ন্তাশনাল 

ংগ্রেন ও নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রাজনৈতিক আন্দোলন 

চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস,_নামেই 
প্রকাশ-_সমগ্ত বুটিশ পশ্চিম আফ্রিকার দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার 
'উদ্েস্টরে গঠিত হয়। পক্ষান্তরে ন্যাশনাল ডেমোক্ক্যাটিক পার্টির কার্ধকলাপ 
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প্রধানতঃ লাগোস ও তার পার্খবতাঁ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ সমগ্র 
নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক প্রগতি নিয়ে আন্দোলন করার উদ্দেশে কোন 
বাজনৈতিক দল তখনও গড়ে ওঠে নি। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার কিছু আগে থেকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও 
পেশার স্বার্থরক্ষার জন্য একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের কতকগুলি 
ট্রেড ইউনিয়ন ও বাকীগুলি গিন্ডের সঙ্গে তুলনীয় । এইসব সংগঠনের মধ্যে 
যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল: (ক) লাগোস মংশ্জীবী সংঘ (১৯৩৭); 
(খ) আলাকোরো ইউনিয়ন মহিলাদের বাণিজ্য সংগঠন (১৯৩৯) ) (গ) ট্যাকি- 
চালক সমিতি (১৯৩৮); (ঘ) লাগোস কশাই সমিতি(১৯৩৯) ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
এরও আগে ১৯৩১ সালে নাইজেবিয়ান শিক্ষকদের ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। 
এই সব সংগঠন হয়তো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য 
করে নি। কিন্ত নিজেদের ছোটখাট দাবিদাওয়! নিয়ে লড়াই এবং অন্থায় 
অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এদের সভ্য ও সমর্থকদের রাজনৈতিক 
চেতনাদান করেছে। বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড আন্দোলন থেকে অনেকে বুঝেছে 
ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন কতথানি। 

এই ব্যাপক, দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন কিছুটা যেটাতে সমর্থ 
হয় নাইজেরিয়ান যুব আন্দোলন। এ আন্দোলনের জন্ম শিক্ষাপ্রসার ও 
শিক্ষণক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানের দাবি নিয়ে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত যুব আন্দোলনের 
পরিধি লাগোস শহরের সীমানা পার হয়ে বেশদুর বিস্তৃত হয়নি। ১৯৩৭ 
সালে আজিকিওয়ে গোল্ডকোস্ট থেকে নাইজেরিয়ায় ফেরেন এবং "ওয়েস্ট 
আফ্রিকান পাইলট" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এইসঙ্গে তিনি 
তার সমস্ত শক্তি নিয়ে যুব আন্দোলনেও যোগ দিলেন। ১৯৩৮ সালে 
লাগোস পৌরসভার নির্বাচনে নাইজেরিয়ান ইয়ুথ মৃভমেন্ট জয়ী হুল এবং 
তারপর আইন পরিষদের নির্বাচনে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে পরাস্ত 
করে । 

এন. ওয়াই. এম. (নাইজেরিয়ান ইমুখ মৃভমেপ্ট ) প্রায় একই সময়ে 
নাইজেরিয়ান যুব সনদ প্রণয়ন ও প্রচার করে, যার মূল কথা ছিল দেশের 
বিভিন্ন উপজাতিকে এক্যবদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে এই 
সনদ দাবি জানাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পূর্ণ শ্বায়তশাসনের | 

বিভিন্ন উপজাতিকে এঁক্যবন্ধ করার প্রচেষ্টায় এন. ওয়াই, এম. দেশের 
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বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা সংগঠন বিস্তার করে। কিন্ত এক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে এন. ওয়াই. এম. বেশীদিন কাজ চালাতে পারে নি। ১৯৪১ সালে 
আজিকিওয়ে ও ইবে৷ উপজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘোরুবা 
নেতাদের প্রকাশ্ঠ বিভেদ দেখা দিল । এর পর থেকে এন. ওয়াই. এম. প্রধানতঃ 
য়োরুবাদের সংগঠন হিসাবে টিকে থাকে । ১৯৪৪ সালে আজিকিওয়ে 
ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নাইজেরিয়া আযাণ্ড দি ক্যামেরুন নামে নতুন এক 
রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করলেন। 

এন. সি. এন. সি. কে রাজনৈতিক দল বলা ভূল হবে । বলা উচিত এটি 
একটি প্ল্যাটফর্ম । ব্যক্তি হিসাবে নয়, সংগঠন মারফত এর সদস্যপদ লাভ 
করার ব্যবস্থা হল। জন্মকালে এন. সি. এন. সি. নিয়লিখিত সংগঠনগুলি 
নিয়ে গঠিত হয়: ২টি ট্রেড ইউনিয়ন, ২টি রাজনৈতিক দল ( ডেমোক্র্যাটিক 
পার্টি & ইয়ং ডেমোক্র্যাটুস), ৪টি সাহিত্য সমিতি ( যথা, দি ইয়ুখস লিটারারী 
ইমপ্রভমেন্ট সার্কল ), ৮টি বিশেষ পেশাদারী সঙ্ঘ (যেমন, গ্যাশনাল হার্যাল 
ইনষ্টিটিউট অফ মেডিসিন ), ১১টি ক্লাব (যথা আজিকিওয়ের আাথলেটিক ক্লাব 
এবং মেরী রোস ক্লাব), এবং ১০১টি উপজাতীয় সংগঠন (উদাহরণ : ইবো' 
ইউনিয়ন ও ইজেবু ন্যাশনাল ইউনিয়ন )। 

১৯৪৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যস্ত এন, সি. এন. সি, নাইজেরিয়ার সর্বপ্রধান 
রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করেছে । দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
এর অবদান এত বেশী হওয়ায় এই সংগঠনের ও তার নেতা শ্রীআাজিকিওয়ের 
আদর্শ ও মতবাদ সম্বদ্ধে আরো! বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন । 

আজিকিওয়ে লাগোস ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পান। ১৯৩৪ সালে 
আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি নাইজেরিয়ায় শ্বল্পকাল থাকার পর গোল্ডকোস্ট 
উপনিবেশে সাংবাদিকত। শুরু করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি নাইজেরিয়ার 
রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। আজিকিওয়ের 
জন্ম উপজাতীয় বন্ধনমুক্ত পরিবারে। ন'বছর তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কাটিয়েছেন। সেখানকার নিগ্র! নেতাদের সঙ্গে মিশেছেন। সেখানকার 
সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন । দেশে ফিরে তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কর্মম্ছচী ও দাবিদাওয়! এবং প্রচারকার্ধয উভম্ন দিকেই বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন আনলেন । বর্ণ বৈষম্য ও আফ্রিকানদের প্রতি অন্তায় ব্যবহারের 
বিরুন্ধে তিনি ক্ষমাহীন আক্রমণ চালান। রাজনৈতিক চেতন! প্রচারে তার 


১৮১ 


সংবাদপত্র (প্রধানতঃ ওয়েস্ট আফ্রিকান পাইলট ) নির্ভীক মন্তব্য ও 
সমালোচন৷ প্রচুর সাহায্য করল। 

যুদ্ধোতর যুগে আজিকিওয়ের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন প্রধানত: নীচের 
গোঠীসমূহ থেকে আসে : 

(ক) সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক । ১৯৪০ সালে নাইজেরিয়ায় মাত্র 
১২টি ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ৪,৩৩৭। 
১৯৫৪-৫৫ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দাড়ায় ১৭৭ এবং সংগঠিত শ্রমিক 
সংখ্যা ১৬৫,১৩০ | অবশ্ত এ কথা ঠিক যে, প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এন. সি. এন, 
সি. খুব বেশী ট্রেড ইউনিয়কে সংগঠনে টানতে পারে নি। কিন্তু বহু সাধারণ 
মজুর অন্যান্য সংস্থার ( যেমন উপজাতীয় ইউনিয়ন ) সদস্য হিসাবে এন. সি. 
এন. সি. কে সমর্থন করেছে । এই সমর্থন অনেকাংশে বেড়ে যায় ১৯৪৫ সালের 
সাধারণ ধর্মঘটের পর। মহার্থ ভাতা বৃদ্ধি ও বর্ণ বৈষম্য অবসানের দাবি নিয়ে 
এই সাধারণ ধর্মঘটে নাইজেরিয়ান ট্রেভস ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতারা নিভাঁক 
নেতৃত্ব দিতে পারেন নি, যেখানে আজিকিওয়ে এবং তার সংবাদপত্র একে 
সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন । ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট অন্ুৎসাহী 
নাইজেরিয়ানদের এবং ইওরোপীয় কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দিল যে সঙ্ঘবদ্ধ 
আন্দোলনে দেশের ত্বাভাবিক শাসন অচল করা যেতে পারে । এ উপলব্ধি 
নাইজেরিয়ার জনসাধারণকে অনেক বেশী রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে। 
এমনকি এতদিন পর্যন্ত শান্ত উত্তর প্রদেশেও এ চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়। 
হ্বভাবতঃ এ ধর্মঘটে ধারা সমর্থন জানান তাদের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়, 
বিশেষ করে শ্রমিক মহলে । 

(খ) কেরানী, শিক্ষক ও কারিগর শ্রেণীর কাছে আজিকিওয়ে তার মত 
প্রচার করলেন কাগজ মারফত । এতদিন পর্যন্ত নাইজেরিয়ার সংবাদপত্রে 
অভিজাত সমাজের কথা ছাপা হত। আজিকিওয়ে সাধারণ লোকের খবর ও 
সমশ্যাকে বেশী করে স্থান দিতে লাগলেন । 

(গ) আজিকিওয়ের পাণ্ডিত্য, খেলাধূলার উন্নতি বিধানে তার উৎসাহ, 
শিক্ষাবিস্তারে তার আগ্রহ, তার নিভাঁক সাংবাদিকতা যুবকদের একটা বড় 
অংশকে তার আন্দোলনের দিকে আকুষ্ট করে। 

(ঘ) আজিকিওয়ে নিজে ইবো৷ বলে ইবে! উপজাতির মধ্যে তার প্রভাব 
স্বাভাবিক । কিন্তু ইবে! ছাড়া অন্ত উপজাতির মধ্যেও তিনি কিছুটা জনপ্রিয় । 
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এমন কি উত্তর প্রদেশের হাউসা, ফুলানি ও কাহ্থরি উপজাতির যুবসম্প্রদায়ের 
এক বর্ধমান অংশ আজিকিওয়েকে জাতীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। 

এন. লি, এন.সি. ছাড়া-ও আজিকিওয়ের মতাদর্শ প্রচার করার জন্য ১৯৪৬ 
সালে আর একটি সংগঠন খাড়া কর! হয় যার নাম ছিল “ভিকিস্ট মুভমেন্ট 
(পরে এর নাম দেওয়া হয় ফীডম মুভমেণ্ট )। জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী 

ংশের মধ্যে ধারা আজিকিওয়ের গুণগ্রাহী ছিলেন তারা এ আন্দোলনের পতন 
করেন । এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ ছিল বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে আজিকিওয়েকে 
সমর্থন করা। বীরপৃজার চরম উদাহরণ হল এই 'জিকিস্ট মৃভমেণ্ট”। 
আজিকিওয়ের জন্মদিন এর সমস্ত শাখা সংগঠন পালন করত। সভাসমিতিতে 
জিকবাদী পত়াক। উত্তোলিত হত এবং সম্মিলিতকঠে জিকায় সংগীত ("জীবন 
আমার কাছে আনন্দরস” ) গাওয়া হত। 

জিকিস্ট মুভমেণ্টের উদ্দেশ্য সন্ধান করতে হবে জিকবাদী দর্শনে | 
শেয়াফর ওরিজু নামে আজিকিওযের এক অনুরাগী ভক্ত “জিকীয় দর্শন' এমন- 
ভাবে ব্যাখ্যা করেন : 

“আমার আত্মার অচেতন তৃষ্ণাকে প্রকাশের জন্য আমি “জিকবাদ' দর্শনের 
নামকরণ করেছি । -__-“জিকবাদ' হুল পরাধীন দেশ স্বাধীন করার ভাবাদর্শ। 
জিকবাদ ঈশ্বর-সম্মত পরিকল্পনা । এ হুল পুনরুজ্জীবিত বিশ্বজনীন দর্শন । 
আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ এ নগ্ন, নয় বর্ণবিদ্বেষবাদ, টনরাজ্যবাদ, কিংকা 
অদ্বৈতবাদ। জিকব|দ বিদ্রপাত্বক কিংবা ক্ষমাভীরু আদর্শের কোনটাই নয়। 
এহ্‌ল জীবনে বিশ্বাস ও হ্জনাত্মক প্রেরণা । জিকবাদ একটি সামাজিক 
অতিকথার ওপর নির্ভর করে বিকশিত ও প্রসারিত হবে, তা হল আফ্রিকার 
হুতরাজ্য পুনরুদ্ধারের মতবাদ, যার মানে হল সামাজিক ধ্বংস, রাজনৈতিক 
দাসত্ব ও অর্থনৈতিক শক্তিহীনতার হাত থেকে আফ্রিকার মুক্তি ।” 

১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্যন্ত 'জিকবাদী আন্দোলন আস্লে এন, পি, 
এন. সি. যুবফ্রপ্ট হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালের শেষে যখন এন. সি. 
এন. সি.র প্রভাব কমতে শ্রু করে, তখন জিকবাদী আন্দোলন আরে! উগ্র 
আকার ধারণ করে। অক্টোবর মাসে এক জনসভায় একজন নেতৃস্থানীর 
জিকবাদী ওসিট1 সি. আগউনা বিপ্রবের ডাক” নাষে এক বক্তৃতা দিলেন। 
বন্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জিকবাদ ছাড়া অন্য এক দর্শনের প্রয়োজন 
হয়েছে । প্রয়োজন হয়েছে নতুন কর্মপন্থার। তার প্রস্তাবিত কর্মপন্থার মধ্যে 
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ছিল: সারা! দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, করবন্ধ আন্দোলন, বিদেশী পণ্য 
বয়কট, এবং বিদেশধাত্রী ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান। এর 
কিছুদিন পরে “জিকবাদী আন্দোলনের সভাপতি মল্পম আবদাল্প! এক বক্তৃতায় 
বলেন, “সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি ইউনিয়ন জ্যাককে ত্বণা করি। কারণ 
যেখানেই সে গেছে, সেখানেই জনসাধারণকে বিভক্ত করেছে। অত্যাচার 
প্রতৃত্ব, শোষণ ও পাশবিকতার প্রতীক হুল এই পতাকা 1” 

জাতীয় আন্দোলনের এই সংগ্রামাত্মক ধারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে দেরি করে না । ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১* জন জিকবাদী 
নেতাকে গ্রেপধার করে তাদের বিরুদ্ধে রাজপ্রোহের অভিযোগ আনা হুল । এই 
সব নেতাদের অধিকাংশকে কঠোর শাস্তি দেওয়ায়, জিকবাদী আন্দোলনে 
সাময়িক ভাট? পড়ে। 

কিন্তু পরবতী ঘটনা প্রমাণ করে এই খিতিয়ে পন্ডাটা সাময়িক মাত্র । 
১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্বপ্রদেশের এনুস্ব কলিয়ারীতে দাঙ্গাহাজ্জামায় 
পুলিসের গুলিতে ২১ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
জিকবাদীরা প্রতিবাদ আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেয়) জনতার বিক্ষোভ 
সংগঠিত হয় বিভিন্ন শহরে, পুলিসের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ চলে। পুলিস 
সারা নাইজেরিয়ায় জিকবাদীদের বাড়ি খানাত্জ/স করে এবং প্রচুর রাঁজ- 
ভ্রোহমূলক লেখা পায় বলে দাবি করে। জিকবাদীদের আপসহীন মনোভাবের 
প্রশস্ত পরিচয় মেলে আন্দোলনের সম্পাদকের বক্তৃতায়। এই ২৪ বছরের 
যুবককে যখন আপামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে বিচার করা হচ্ছিল, তখন 
তিনি বিচারকের উদ্দেশে বলেন : 

“আপনার ও যে সরকারের প্রতিনিধি আপনি, তার পেছনে অজস্র 

সম্পদ ও বলগ্রয্নোগকারী রাষ্ট্রস্থ থাক সত্বেও জিকবাদী হিসাবে আমি এ 
আদালতের বর্তমান মামলা! বিচার করার অধিকার অস্বীকার করি ......" 
আমি ও আমার সহকর্মীরা যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন য্ত্রকে দ্বণা করি, আপনি 
তার প্রতীক। তাই আমি এই আদালতের সামনে দ্বপক্ষ সমর্থন করছি ন11৮ 

১৯৫* সালের এপ্রিল মাসে জিকবাদী আন্দোলনকে বেআইনী ঘোষণা! 
করা হল। পরের মাসে জিকবাদীর! 'ক্রীডম মুভমেন্ট বা “ম্বাধীনতা 
আন্দোলন” নামে এক নতুন সংগঠন তৈরি করলেন। বলা হুল এই সংগঠন 
সর্বপ্রকার সায্রাজাবাদের ধ্বংসসাধন ও এক স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক নাইলেরীয় 


১৮৪ 


প্রজাতন্ত্র গঠনে চেষ্টিত হবে। এর জন্য আন্দোলন পার্লামেণ্টের ভিতরে ও 
বাইরে অহিংস ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম কৌশল প্রয়োগ করবে । 

“ফীডম মুভমেণ্ট'-এর আয়ু বেশীদিন থাকে নি। প্রথম থেকে এর মধ্যে 
নেতৃত্ব নিয়ে দলাদপি হয়। তারপর ১৯৫১ সালে এন. সি. এন. সি.তে 
ব্যক্তি হিসাবে সদন্যপদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং পরের বছর এন. সি. এন. সি. 
ঘুব সঙ্ঘ গঠিত হল। ইতিমধ্যে আজিকিওয়ে চরম্পন্থীদের পূর্ণ সমর্থন দিতে 
ইতস্তত করছিলেন। ধৈপ্রবিক কার্ধকলাপ সম্পর্কে তার নিজের বিশ্বাসেও 
বোধহয় ভাঙন ধরেছিল। তার একটা কারণ হয়তো এই যে এর মধ্যে 
শাসনব্যবস্থার সংস্কার আরম্ভ হয়েছে । ১৯৪৬ সালের রিচার্ডম সংবিধান 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের সন্তষ্ট করতে পারে নি, কারণ তার মারফত প্রকৃতপক্ষে 
বেসরকারী সদশ্তদের সংখ্যাধিক্য পাওয়া যায়নি । বেপরকারী সদশ্যদের এক 

ংশ গভর্নর কতৃক আইনসভার সদস্যপদে নিযুক্ত হতেন । তাছাড়া উপজাতীয় 
প্রধান ও আমীরদের ও বেসরকারী সদস্য শ্রেণীতৃক্ত কর! হয়, যদিও অধিকাংশ 
সময় তারা সরকারের সঙ্গে কাজ করতেন। তার ওপর এ সংবিধানে প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনের স্থযোগ সম্প্রসারিত কর! হয় নি। এই নব কারণে জাতীর্তাবাদী 
আন্দোলন কিছুটা আশাহত হয়। কিন্তু ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে রিচার্ডস 
সংবিধান পর্যালোচন। করার জন্য সম্মেলন আহ্‌ত হয়। 

বলতে গেলে সারা ১৯৪৯ সাল ধরে ছোটবড় নানা সভায় নতুন সংবিধান 
সম্পর্কে আলোচন। হয়। যার পরিসমাপ্তি হয় ১৯৫০ সালের জাম্ুয়ারী মাসে 
ইবাদান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে । ১৯৫১ সালের জুন মাসে নাইজেরিয়ায় 
মযাকফাসন সংবিধান প্রবতিত করা হয়। এক বছর যেতে না যেতে এ 
সংবিধান ও পরিবর্তন করার দাবি তোল! হয় এবং ১৯৫৩ সালের লগুন 
সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী নেতার! বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাবী 
ংবিধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন যার পরিণতি হয় ১৯৫৪ সালের 
ংবিধানে। তার তিন বছর বাদে আরে! কতকগুলি সংবিধানিক পরিবর্তন 
করা হয়। 

এত ভ্রত ও মোটামুটি হদুরপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন যে অনেকাংশে 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আবহাওয়া অনুকুল করে এতে কোন সন্দেহ 
নেই। স্থতরাং জঙ্গী জিকবাদী আন্দোলন এই পরিস্থিতিতে এবং 
আজিকিওয়ের বলিষ্ঠ সমর্থন ছাড়া বিশেষ শক্তি অর্জন করতে পারে নি। 
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সংগ্রামী আন্দোলনে মন্দগতির অন্য এক কারণ ও দেওয়া যেতে পারে । 
যুদ্ধের পরে ক্রমশঃ ও বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের পর থেকে আঞ্চলিক 
আন্দোলন যথেষ্ট বলশালী হয়ে ওঠে । এর কারণ কী তা আমরা পরে বিশ্লেষণ 
করব। এখানে শুধু এর ফলের ওপর জোর দেওয়া যাক। আঞ্চলিক রেষারেষি 
ও কয়েক ক্ষেত্রে প্রকাশ্ট শক্রতার দরুন জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ভিত্তি সন্কীর্ণতর হয়ে যায় বিশেষতঃ যখন জিকবাদী সংগঠনের সমর্থন 
প্রধানত: পূর্ব প্রদেশের ইবো৷ কৌমের কাছ থেকে আসে। 

তাই, অনিয়মতান্ত্িক সংগ্রামী আন্দোলনের প্রাবল্য বেশীদিন চল! কঠি 
ছিল। | 

এবার সেই আঞ্চলিক হবন্বের কথায় আসা যাক। আগেই বল! হয়েছে 
নাইজেরিয়ায় প্রধান তিনটি প্রদেশে [ উত্তর, (এবং দক্ষিণে) পূর্ব ও পশ্চিম ] 
তিনটি বৃহৎ উপজাতির আধিপত্য, সংখ্য1 ও সংগঠন উভয় দিক থেকে উত্তরে 
হাউসা, পূর্বে ইবো ও পশ্চিমে য়োরুবা। এতক্ষণ আমরা প্রধানত: ইবোদের 
রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছিলুম, যদিও এইসব আন্দোলনে 
অন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু কিছু অবদান আছে। আর এন. সি. এন. 
পিকে আইনত: ইবে প্রতিষ্ঠান আখ্যা না দেওয়া গেলেও কার্যত: অন্ত 
উপজাতির চোখে এন. দি. এন. সি. এক বিশেষ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে প্রতীয়মান হত। 

ইবোদের মত পশ্চিম প্রদেশের য়োরুবা উপজাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক 
নান! সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে । এর মধ্যে ১৯৪৫ সালে লগ্নে প্রতিষ্ঠিত এগবে 
ওমো ওড়ুডুয়া ( ওড়ুড়ুয়ার বংশধরদের সঙ্ঘ-ওড়ুড়ুয়া হলেন য়োরুবাদের উপকথা- 
বণিত পূর্বপুরুষ ) এবং ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আকশন গ্রপ | এই ছুই 
প্রতিষ্ঠান য়োরুবাদের উপজাতীয় চেতন! প্রবলত্তর করে। তাছাড়া ১৯৫১ 
সালে প্রবতিত ম্যাকফার্পন সংবিধান আঞ্চলিক বিভাগ বজায় রাখে এমনকি 
বো হয় কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক ও উপজাতীয় আন্দোলনকে প্রকারান্তরে 
সমর্থনও জানায়। পশ্চিম প্রদেশে ১৯৫১ সালের নির্বাচনে এন. পি. এন. লিং 
কে অনেক ব্যবধানে হারিয়ে বৃহত্রম রাজনৈতিক দল হিাবে আযাকশন গ্রুপের 
আবির্ভাব প্রকারাস্তরে আঞ্চলিকতার জয়লাভের সুচনা করে। 

আকশন গ্রুপ নীতিগতভাবে য়োরুবাদের সংগঠন ছিল না। এর উদ্দেশ্ত 
বলে ঘোষিত হয়েছিল : 
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(ক) পশ্চিম প্রদেশের সমস্ত উপজাতীয় সংগঠনগুলিকে জোরদার করা; 
এবং (খ) নাইজেরিয়ার অন্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে 
সার! দেশব্যাপী এক সম্মিলিত সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা । 

কার্ধতঃ, অবন্ত আকশন গ্র,প যোরুবা-প্রধান সংগঠনে দাড়িয়ে যায়। এবং 
এন. সি. এন. সি.র সঙ্গে এর বিরোধ ইবো-য়োরুব1 প্রতিদ্বন্বিতার সাংগঠনিক 
প্রতিফলন বলা যেতে পারে। 

পশ্চিম প্রদেশের মত উত্তর প্রদেশেও আঞ্চলিক সংগঠন ক্রমশঃ প্রাধান্য 
বিস্তার করেছে। এতদিন এ অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন পেছিয়ে থাকার 
কারণ একাধিক : (অ) প্রথমতঃ দক্ষিণাংশের মত উত্তরাংশে আধুনিক শিক্ষা 
প্রাপ্ত শ্রেণীর জন্ম অনেক পরে হয়েছে । ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত নাকি মাত্র একজন 
উত্তর প্রদেশের অধিবাসী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। (আ) দ্বিতীয়তঃ 
অন্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে ছোট ও মাঝারি বণিকত্রেণীর উৎপত্তি হয় নি। 
(ই) উত্তরাংশে বুটিশ সরকার প্রবঞ্তিত নেটিভ আযাডমিনিস্ট্রেশন ব1 পরোক্ষ 
শাসন শক্তিশালী হওয়ায় যারা পরে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল 
হতে পারত এমন অনেকের কর্ম সংস্থান হয়ে যায়। (ঈ) উত্তর প্রদেশের 
সামস্ততন্ত্র ও পরোক্ষ শাসন য। এই সামন্ততত্ত্কে অধিকতর শক্তিশালী করে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে খানিকট! বাধাম্বরূপ হয়ে ধরাড়ায়। 

অবশ্ত, তার মানে এই নয় যে দক্ষিণ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ছোয়াচ উত্তরাংশকে অস্পৃষ্ট রেখেছিল । মল্পম সা'দ জুক্ুর আজিকিওয়ের 
নেতৃত্বাধীন দক্ষিণী রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । মল্লম 
সা'দ অন্য কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯৪৩ সালে “বাউচি সাধারণ 
উন্নয়ন ইউনিয়ন" নামে এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন । কিন্তু বাউচির আমীরের 
সক্রিয় শক্রতায় ইউনিয়ন কাজ চালাতে অক্ষম হয়। ১৯৪৫ সালে কয়েকজন 
জিকবাদী মিলে কাঁনো শহরে নর্দার্ন এলিমেন্টস' প্রোগ্রেসিভ আসোসিয়েশন 
গঠন করলেন। কিন্তু বাউচি ইউনিয়নের মত এই সংগঠনটিও কাজ চালাতে 
অসমর্থ হল। সবশেষে ১৯৫০ সালে দক্ষিণের আন্দোলন এন. সি. এন. সি.র 
সমর্থকের আবার কানো শহরে মিলিত হয়ে নর্দার্ন এলিমেপ্টস' প্রোগেসিভ 
ইউনিয়ন নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠার স্থাপন করলেন । 

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের গোঁড়া দক্ষিণবিরোধীরা মিলে ১৯৪৯ সালে 
নর্দার্ন পিপল্স' কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন। নর্দার্ন পিপল্স কংগ্রেসের পরব্তাঁ 
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নির্বাচনী সাফল্য উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের তীব্রতা তখা আঞ্চলিক আনুগত্যের 
শক্তির পরিচায়ক । এবার এই উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের ফারণগুলির দিকে 
দৃষ্টিপাত করা যাক। 

(১) উত্তর অঞ্চল মুসলিম প্রধান, দক্ষিণ অঞ্চল প্রধানতঃ অমুসলিম এবং 
বেশ কিছু থুষ্টান সেখানে আছে। 

(২) উত্তর অঞ্চলে সামস্ততন্্ব প্রবল, দক্ষিণ অঞ্চলে ধনতানম্ত্রিক সমাজের 
ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে । 

(৩) উত্তর অঞ্চল শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনায় পশ্চাৎপদ ৷ 

(৪) এর ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা এসে উত্তর অঞ্চলের অফিস, 
আদালত, স্কুল, পরিবহনব্যবস্থা ইত্যাদিতে কাজ করে। উত্তরে ক্রমবর্ধমান 
শিক্ষিতশ্রেণীর অগ্রগতির পক্ষে এ অবস্থা বাধাম্বরূপ। 

নর্দার্ন পিপল্ল কংগ্রে (এন. সি. সি.) উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের 
এই দক্ষিণ বিরোধিতাকে রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেছে। 
এবং তাই নর্দার্ন এলিমেপ্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়নের চেয়ে তারা অনেক 
বেশী শক্তিশালী । উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে 
এবং স্বাধীনতার পর নাইজেরীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হন এন. সি. সি." 
নেতা । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত স্থপ্ থেকে যুদ্ধোত্রর যুগে নাইজেরিয়ার 
্বাধীনতা আন্দোলনে যেন হঠাৎ বিক্ষোরণ দেখা দিয়েছে । তার ফলে ১৫ 
বছরের মধ্যে পাঁচবার সংবিধানিক পরিবর্তন করতে হয়েছে : ১৯৪৬, ১৯৫১, 
১৯৫৪) ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে। রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা বারে 
বারে শাসনকাঠামোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে । ফলে মৃক্তিচেতনাকে 
সন্তষ্ট করার জন্ত বৃটিশ সরকারকে দ্রুতগতিতে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতার পথে 
এগোতে হয়েছে । 

১৯৫৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশকে (অর্থাৎ সারা দক্ষিণ অঞ্চলকে ) 
আন্যন্তরীণ ত্বায়ত্তশামন দেওয়! হয়। উত্তর অঞ্চল প্রস্তরতির জন্ত সময চা 
এবং ১৯৫৯ সালে শ্বায়তশাসন পায়। 

পরের বছর ১৯৬* সালে নাইজেরিয়া গ্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নর্ধার্ 
পিপল্স কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নাইজেরির। আযাণ্ড দি ক্যামেরুজ্সের 
মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে আজিকিওয়ে দেশের গভর্ণর জেনারেল ও মর্দার্ন 
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পিপল্স কংগ্রেসের নেতা জনাব আলহাজী আবুবাকার তাফাওয়া বালেওয়া 
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন । 

স্বাধীনতার পর নাইজেরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বছ পরিবর্তন 
ঘটেছে। 

প্রথমতঃ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের তত্বাবধানে 
শাসিত অছি অঞ্চল বুটিশ ক্যামেরুল্সে গণভোট নেওয়া হয়। তার ফলে বৃটিশ 
ক্যামেরুন্সের উত্তরাংশ সরদাউন। প্রদেশ নামে উত্তর ন[ইজেরিয়ার এবং 
দক্ষিণাংশ ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ৃক্ত হল। দ্বিতীয় উল্লেখষোগ্য 
পরিবর্তন মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ গঠন । কিছুদিন ধরে এই এলাকার অধিবাসীয়। 
পশ্চিম প্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে নতুন এক প্রদেশ গঠনের দাবি জানাচ্ছিল। 
১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাইজেরিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক 
এমন দাবি সমর্থনের পর মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ গঠিত হল। ১৯৬৩ সালেই 
নাইজেরিয়! প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং ডক্টর আজিকিওয়ে ব্রাই্ুপতি পদে 
নির্বাচিত হলেন। 

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন উপজাতি ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর 
হয়েছে। পশ্চিম প্রদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আ্যাকশান গ্রুপে ফাটল 
ধরে ১৯৬২ সালে। এক উপদলের নেতা শ্রীআকিস্তোল1 এন, সি. এন. সি. 
সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আকশান গ্রুপের 
আদি নেত! শ্রমাওলোও দ্েশদ্রোহের অভিযোগে দশ বছরের কারাদণ্ড 
পেলেন। 

১৯৬৪-এর ডিসেম্বর মাসে নাইজেরিয়ার যুক্তরা্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন 
স্তর হয়। দুটি প্রধান মোর্চার মধ্যে প্রতিঘ্বন্দিতা চলে। একদিকে নর্দার্ন 
পিপল্স কংগ্রেস (নেতা আহ্মাছু বেলো ও তাফাওয়া৷ বালেয়!), নাই- 
জেরিয়ান ন্তাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (নেতা আকিস্তোল1) এবং আরো 
দু'একটি রাজনৈতিক দল নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল আযালায়েন্দ (এন. এন. এ.) 
সংগঠন করে। অন্তদিকে এন. সি. এন. সি, আওলোওর আ্যাকশন গ্রুপ 
এবং নর্দার্ন এলিমেপ্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন সামিল হয় ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ 
গ্রযাণ্ড আ্যালায়েন্সে ( ইউ. পি. জি. এ,.)। রক্তপাত ও দাক্গাহাঙ্গামার ফলে 
নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হুতে পারে নি। এবং ইউ. পি. জি. এ, 
নির্বাচন বকট করে। উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে এন. এন. এ অধিকাংশ 
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আসনে জেতে। পূর্ব প্রদেশে বয়কটের ফলে বলতে গেলে কোন নির্বাচন 
হতেই পারে নি। 

বিবদমান ছুই পক্ষের অভিযোগ ও পাণ্টা অভিযোগে নাইজেরিয়ান যুক্ত- 
রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি ডক্টর আজিকিওয়ের হস্তক্ষেপে 
মিটমাট হয়। পূর্ব প্রদেশ ও লেগস (যেখানে নির্বাচন হতে পারে নি) 
শহরে আবার নির্বাচন হয়। শেষপর্যন্ত এন. এন. এ. পায় ১৯৮টি এবং ইউ, 
পি. জি. এ. পায় ১০৮টি আসন। পরে স্তর আবুবকর ছু' মোর্চা থেকে 
প্রতিনিধি নিয়ে এক নয়া সরকার গঠন করলেন। 

কিন্তু নতুন সরকার এক বছরও টেকেনি। ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী 
সেনাদলের অফিসারেরা ক্ষমতা দখল করে। উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্যার 
আহমাদ বেলো, পশ্চিম প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী চীফ আকিস্তোলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রধান মন্ত্রী স্যর আবুবকর ম্বয়ং নিহত হলেন। পুরোনো! সংবিধান খারিজ 
করে প্রধান সেনাপতি মেজ্বর জেনারেল ইরোনমি নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা 
তুলে নিলেন। এবং চারটি প্রদেশে চারজন সামরিক গভর্নর ইরোনসির 
প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করতে থাকে। কিন্তু উপজাতীয় ছন্দের ছোয়াচ 
সেনাদলেও এসে লাগে। জুলাই মাসে হাউনা সৈশ্যর! বিজ্রোহী ইবোদের 
পাইকারীভাবে হত্যা করে। ইরোনসিও নিহত হন। এবং উত্তর প্রদেশের 
অফিসার কর্নেল গাওয়ান সার দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। গাওয়ানের 
ক্ষমতা কিন্তু পূর্ব প্রদেশে পৌছোয় নি। সেখানে লেফটেনাণ্ট কর্নেল ওজুকু 
সামরিক শাসনের পরিচালক । ছু'একবারু চেষ্টা করেও গাওয়ান ও ওুকু 
অনেক ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। নাইজেরিয়ার এক্য আজ 
ভাঙনের মুখে । অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব নাইজেরিয়া হয়ত শ্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত 
হবে। 


চার 


পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি, মালি, আইভরী কোস্ট 
প্রভৃতি দেশের পাশে লিয়েরা লিওনকে নিতাস্ত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর লাগে । 
কারণ আয়তন ও লোকসংখ্যা উভয়তঃই নিয়েরা লিওন এদের নবার চেয়ে 
ছোট। কিন্তু পিয়ের! লিওনের ইতিহাস বোধকরি সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর । 
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সিয়েরা লিওন হল বৃটেনের প্রাচীনতম আফ্রিকার উপনিবেশ। 

আফ্রিকার অন্ত দেশের মত (উত্তর আফ্রিক! ছাড়া) এর প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায় গতুগীজ নাবিকদের জেখায়। ১৪৬০ থৃষ্টান্ধে পোড়া! ড। সিন্ট। 
এ দেশের নামকরণ করেন সিয়েরা লিওন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
পত্ুগীজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। নদীর মোহানা এবং পানীয় 
জলের সরবরাহের স্থবিধার জন্য অনেক দূরগামী জাহাজ সিয়েরা লিওনে 
থামত। তার ওগর সন্গিহিত অঞ্চল থেকে গোলাম সংগ্রহ করার সুযোগ 
ছিল। অতএব, পহুগীজদের পর অন্ত ইওরোপীয় আযডভেধশরাররাও এখানে 
আসে। 


অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আধুনিক সিয়েরা লিওনের পত্তন হয় দাস- 
ব্যবসায় বিরোধী আন্দোলন থেকে । ১৭৭২ সালে লর্ড চীফ জাস্টিস 
ম্যাক্সফিল্ডের এক যুগান্তকারী রায়ে বলা হয় যে কোন ক্রীতদাস ইংল্যাণ্ডে 
পদাপপণ করা মাত্র তার হ্ৃত শ্বাধীনতা কিরে পাবে। ওই রায়ের ফলে 
ইংল্যাণ্ডে হাজার হাজার গোলাম মুক্তি পেল। কিন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের 
ছুর্ভাগ্য শেষ হয় না। কারণ এদের জন্য কোন চাকরির ব্যবস্থা ছিল না। 
মুক্তিপ্রাপ্ত ত্রীতদানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে দাসপ্রথা-অবসান সমিতির 
নেতারা স্থির করলেন যে আফ্িকায় জমি কিনে এদের উপনিবেশ স্থাপন 
করলে হয়তো এদের সমহ্যার সুরাহা! হবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রেনভিল শার্প 
(দাসপ্রথা বিরোধী নেতা) সিয়েরা লিওনকে নির্বাচিত করলেন। এই 
নির্বাচনের কারণ হিসাবে আমরা শার্পকে লেখা জনৈক ইংরাজ বিজ্ঞানীর 
(যিনি সিয়েরা লিওনে কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন) চিঠি থেকে কয়েক ছন্র 
উদ্ধৃত করছি : 

“এদেশের জলবাষু এত ফলপ্রন্থ ও শীতাতপের তীত্রতা এত কম ষে 
ছুখানা কাপঢু, একটা কাঠের কুড়ংল এবং একটা পকেট ছুরি নিয়ে একজন 
মানুষ অনায়াসে দিন কাটাতে পাবে ।” 

গ্রেনভিল শার্পের পরিকল্পন1 বুটিশ সরকার ও সেবা! প্রতিষ্ঠানের সমর্থন 
পায়। বেসরকারীভাবে কয়েক হাজার পাউও্ড সংগ্রহ করা হয়) এবং 
বুটিশ সরকার পাথেয় ও ছ' মাসের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি 
দেয়। ১৭৮৭ থৃষ্টাব্বের ২২শে ফেব্রুয়ারী ৩৫৫ জন মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো 
ক্রীতদাস ও ৬, জন *শ্বেত' রমণী (গুরুতর অপরাধের জন্ত বুটিশ সরকার 
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যাদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিল) সিয়েরা লিওনের উদ্দেস্ত্ে যাত্রা করল। 
মে মাসের মাঝামাঝি তারা অকুস্থলে পৌছোয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে 
স্থানীয় উপজাতীয় সর্দারের কাছ থেকে বসতি করার জন্য কিছু জমি পাওয়া 
যায়। এই হল সিয়েরা লিওনের জন্ম । 

এরপর ১৭৯১ খৃষ্টান্্ে আমেরিক1 থেকে এক হাজারের-ও বেশী স্কোশিয়ানরা 
(অর্থাৎ আমেরিকার বৈপ্লবিক যুদ্ধে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাসরা তাদের 
প্রতৃদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংলগ্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং যাদের পরে 
নোভা স্কোশিয়াতে পাঠান হয়) সিয়েরা লিওনে বসতি স্থাপন করতে এল । 
নান! ছুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের! ধারে ধীরে তাদের উপনিবেশ 
গড়ে তোলে। স্থানীয় টেমনে উপজাতির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হুয়। 
নাপোলেওনিক যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর সিয়েরা লিওনের প্রধান উপনিবেশ 
ফ্রিটাউন বিধ্বস্ত করে| কিন্তু পনিবেশিকরা তাদের বসতি ত্যাগ করে নি। 
এতদিন পর্যস্ত সিয়েরা লিওন কোম্পানী উপনিবেশ শাসন করছিল। ১৮৭ 
সালে বুটেন “ক্রাউন কলোনী' হিসাবে সিয়েরা লিওনের শাসনভার গ্রহণ করে। 

সিয়েরা লিওন উপনিবেশের শাসনভার বৃটিশ সহকার শ্বহস্তে গ্রহণ করার 
প্রায় ৯ বছর পরে আভ্যন্তরীণ অঞ্চল বৃটিশ 'আশ্রিত' অঞ্চল বলে ঘোষণ। 
করা হয়। আদি উপনিবেশ (ক্রাউন কলোনী ) যার আয়তন মাত্র ৪,৯** বর্গ 
মাইল এভাবে যুক্ত হল ২৬,১০০ বর্গ মাইল আয়তনের এক “আশ্রিত' অঞ্চলের 
সঙ্গে। এই দুই এলাকা নিয়ে আজকের সিয়েরা লিওন গঠিত। 

সিয়েরা লিওনের ইতিহাস এমন বৈচিত্রাপূর্ণ হওয়ার জন্য এর জনসংখ্যাও 
হয়েছে বহু মিশ্রিত । আজ ফ্রি টাউন শহর ও তার পার্্ববততাঁ অঞ্চলে বাস 
করে ৪০,*** ক্রেওল ( ইওরো-আফ্রিকান ) যাদের পূর্বপুরুষের! মুক্ত ক্রীতদাস 
হিসাবে সিয়েরা লিওন উপনিবেশের পত্তন করে। এরা সকলে খুষ্টান এবং 
ইওরোপীয় আচার-ব্যবহারে অভ্যন্ত। এক ধরনের বিকৃত ইংরাজী এদের 
মাতৃভাষা । 

চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, পাত্রী, কেরানী ও অফিস কর্মচারী 
ইত্যাদি পেসার অধিকাংশ আসে ক্রেওল সম্প্রদায় থেকে। এদের মধ্যে 
আবার অনেকে পশ্চিম আফ্রিকার অন্যত্র বর্ম ব্পদেশে গিয়ে বসতি করেছে। 
মোট কথ শিক্ষাদীক্ষা এবং ইওরোগীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণের দিক 
থেকে ক্রেওলর! হুল নিয়ের। লিওনের সবচেয়ে অগ্রসর সম্প্রদায় । 


১৪৭ 


অবশ্ঠ ক্রেওলরা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এমন 
কি পূর্বতন সিয়েরা লিওন ক্রাউন কলোনীতেও তাদের চেয়ে স্থানীয়, 
আফ্রিকানরা লংখ্যায় বেশী। আর সমগ্র দেশ ধরলে তো! ক্রেওলরা বোধহয় 
২২-% এর বেশী হবে না। কিন্তু তাদের উন্নত অবস্থার জন্যে সিয়ের! 
লিওনের রাজটনতিক ইতিহাসে ত্রেওলরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় 
করেছে। 

'আঙিত' অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্ত পেছিয়ে থাকে নি। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আগে সেখানে লোহা ও হীরার খনি আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে 
“আশ্বিত' অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ে । পরবর্তী যুগে সিয়েরা লিওনের শাসক দল, 
সিয়েরা লিওন পিপল্স পার্টি প্রধানত: পূর্বতন “আশ্রিত অঞ্চলের সমর্থনের 
ওপর নির্ভরশীল । ক্রেওলদের রাজ*নতিক আধিপত্য অনেকাংশে খর্ব করা 
হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়েছে ন্তাশনাল 
কাউন্সিল অফ সিয়েরা লিওন নামক রাজনৈতিক দলের মারফত । ন্যাশনাল 
কাউন্সিলের মূল দাবি হল পূর্বতন “কলোনী, অঞ্চল থেকে জনসংখ্যান্গপাতে 
যা হওয়া উচিত তার থেকে বেশী প্রতিনিধিত্ব । 

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে সিয্লেরা লিওন শ্বাধীনত! লাভ করে। দু'বছর 
বাদে আর একটি সাধারণ নির্বাচনেও সিয়েরা লিওন পিপল্স পার্টি অধিকাংশ 
আসন নেতে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে এ দলটি 
শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কিন্ত নির্বাচন শেষ হতে ন। হতেই 
একদল সামরিক অফিসার ক্ষমতা দখল করে। 


পাচ 


পশ্চিম আফ্রিকায় ক্ষুত্রতম বুটিশ উপনিবেশ ছিল গ্যান্িয়া। এর আয়তন 
ষাত্র ৪,০০৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্য। প্রায় তিন লক্ষ । গ্যান্বিয়ার প্রথম 
ইওরোপীয় পর্যটক হলেন ছুজন ইতালীয় ধাদের পতুগীজ রাজ! আফ্রিকার 
উপকূল আধিষ্কারে পাঠান (১৪৫৫ থৃষ্টাবে )। প্রথম প্রথম পতু গীজ উপনিবেশ 
স্থাপনের চেষ্টা হলেও তা বিশেষ সফলতা! লাভ করেনি । পশ্চিম আফ্রিকার 
উপকূলের অন্য অনেক ঘাঁটির মত গ্যাশ্বিয়। নদীর মোহানাও সথদশ ও অষ্টাদশ 
শতকে পতুগাল, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ববার হাতবদল হয় এবং 


১৭৯৩ 


জআক্রিক-১৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রখমভাগে স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে সন্ধি 
স্বাক্ষরের পর বুটিশ সরকার গ্যা্ষিয়৷ নদীর ছু'পাশে নিজ অধিকার বিস্তৃত 
করে। 

১৮২১ সাল পযন্ত আফ্রিকান কোম্পানী নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
গাদ্দিয়ার শাসন চালায়। সে বছর বুটিশ সরকার গ্যান্দিয়াকে সিয়েরা 
লিওনের শাসনাধীনে আনে। তারপর ১৮৪৩ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত 
গ্যান্ষিয়া পৃথকভাবে শাসিত হয়। আবার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে গ্যা্িয়া ও 
সিয়েরা লিওনের যৌথ শাসন চলে। অবশেষে ১৮৮৮ সালে গ্যাম্বিয়াকে 
সিয়েরা লিওন থেকে শেষবারের মত বিচ্ছিন্ন করে এক পৃথক উপনিবেশে 
পরিণত করা হয়। 

আইনত: অবশ্ত অন্য অনেক বুটিশ শাসিত অঞ্চলের মত গ্যাধ্িয়ারও ছুই 
ভাগ: উপকুূলস্থ উপনিবেশ ও অভ্যন্তরের আশ্রিত অঞ্চল। উপনিবেশে যে 
অল্প কিছু অধিবাসী আছে তাদের সঙ্গে দেশাভ্যন্তরের অধিবাসীদের সাদুশ্য 
কম। কারণ উপকূলের অধিবাসীরা উপজাতীয় বন্ধনহীন। তাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগ হল মুক্ত ক্রীতদাসদের কিংবা দ[সব্যবসায় চলাকালীন পলাতক 
দালদের সন্তান । অতীতে উপকূল থেকে “আশ্রিত” অঞ্চলে যাতায়াত দুঃসাধ্য 
ছিল । রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও 'আত্তিত' অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। 
ফলে, উপনিবেশ ও “আশ্রিত অঞ্চলের পারম্পরিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ 
হয় নি। 

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গ্যা্িয়ার আইন পরিষদে “আশ্রিত অঞ্চলের 
প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। একই সময় আইন পরিষদে বেসরকারী 
প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য প্রবর্তিত হল (যদিও অধিকাংশ বেসরকারী 
প্রতিনিধি তখন পর্যন্ত নির্বাচিত হতেন না )। এরপর ১৯৫১ ও ১৯৫৪ সালে 
গ্যান্বিয়ার সংবিধান আবার পরিবতিত হুয়। কিন্ত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছুটা অগ্রসর হলেও আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও অধিবাসীদের 
সংখ্যাল্পতার জন্য গ্যাঘ্দিয়ার পৃথক দেশ হিসাবে হ্বাধীনতাপ্রাপ্তি বিলম্ষিত 
হয়েছে। হুর্তাগ্যবশ তঃ গ্যান্ষিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির রাজনৈতিক এঁতিহ্য 
ভিন্ন। সেনেগাল ও গিনি ছিল ফরাসী অধিকারে । এদের সঙ্গে গ্যান্ষিয়ার 
পার্থক্য স্ম্প্ট । তবু ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে গ্যািয়া শ্বায়তশাসনের 
অধিকার পায়। এবং পরের বছর গ্যাঙ্ষিয়ার নেতারা সেনেগালের সঙ্গে 


১৪৪ 


ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতার সমঝোতায় আসেন । ১৯৬৫ সালের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী গ্যান্বিয়া ক্বাধীন হয়। অবশ্ঠ অর্থনৈতিকভাবে এ দেশটি এখনও 
বুটশ দাক্ষিণ্যের ওপর নির্তরশীল। 


ছয় 


একটি প্রবন্ধে ঘানা, নাইজেরিয়া সিয়েরা লিওন ও গ্যাত্ষিয়ার কথা 
আলোচনা করার সার্থকতা কী? আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে 
বুহত্তম নাইজেরিয়া, তারপর যথাক্রমে ঘানা, সিয়েরা লিওন ও গ্যা্দিয়া। ভাষা 
ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের অধিবাসীদের মধ্যে সাদৃশ্ঠ বেশী নেই। 

এত পার্থক্য সত্বেও এদের কথা আমরা একসঙ্গে আলোচনা করেছি, তার 
কারণ উল্লিখিত সব দেশগুলি বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। তাই, মোটের ওপর 
এক ধরনের নীতি এই সব দেশে প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া এদের ত্বাধীনতা ও 
্বাধীনোত্তর উপজাতি ও আন্তঃটপজাতি সংহতির পথে কিছুট। প্রতিবন্ধক 
এসেছে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ঘন্ব থেকে । সেদিক থেকেও এদের মধ্যে 
সাদৃশ্য কিছুটা আছে। 

কিন্তু স্পষ্ট তঃ এদের ভবিষ্যাৎ ভিন্নমূখী ৷ সর্বপ্রথমে স্বাধীনতা লাভ এবং 
যোগা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানার যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
আছে। বুহদায়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে 
নাইজেরিয়ার গুরুত্ব ্বীকৃত। অন্য আফ্রিকান দেশগুলিকে নেতৃত্ব দেবার 
যে শক্তি আছে এই ছুই রাষ্ট্রের সিয়েরা লিওন ও গ্যাখ্িয়ায় সেই শক্তি আশা 
করা অন্থচিত। সিয়েরা লিওনের লোকসংখ্যা কলকাতার চেয়ে কম, তার 
আয়তন আন্বমানিক ৩০,০০০ বর্গমাইল। অতএব, সিয়েরা লিওনের ত্বতন্ত 
ও শ্বাধীন অস্তিত্ব অক্ষুপ্জ রাখাই একটি সমস্যা । আর গ্যান্ষিযা আয়তন ও. 
লোকসংখ্যায় এত অকিঞ্চিংকর যে অন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তি ছাড়! তার স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব বজায় রাখাই মুশকিল । 


১৯৫ 


দ্বাদশ অধ্যায় ঃ কঙ্গে। 
এক 


বেলজিয়ামের একমাত্র উপনিবেশ ছিল কঙ্গো: কঙ্গোনদীর অববাহিকায় 
ঘন বিধুবরৈধিক অরণ্যে অবস্থিত বিশাল দেশ, কিন্তু ১৯৬১ সালের হিসাবমত 
লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি ৪* লক্ষ। ম্বাধীনতাকালে এর মধ্যে এক লক্ষ 
১* ভাজার ছিল ইওরোপীয়। 

১৮৭৬ সালে মধ্য আফ্িকায় অন্তগ্রবেশ ও ইওরোগীয় সভ্যতা প্রচারের 
উপায় সম্বদ্ধে আলোচনার উদ্দেশ্তে বেলজিয়ামের রাজা ব্রাসেলসে এক সম্মেলন 
আহ্বান করেন। এই সম্মেলন থেকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা 
হয়। তার সভাপতি ছিলেন বেলজিয়ানন্রাজ লেওপোল্ড হ্বয়ং এবং তার 
নাম ছিল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের নেতৃত্বে ও লেওপোন্ডের 
আনুকূল্যে মধ্য আফ্রিকায় কয়েকটি অভিযাত্রীদল প্রেরিত হয়। এবং নঙ্জের 
তরফ থেকে বিখ্যাত পর্যটক স্টানলে কঙ্গো! অববাহিকার স্থানীয় উপজাতি- 
প্রধানদের সঙ্গে চার শ'রও বেশি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৮২ 
সালে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক কঙ্গো! সঙ্ঘ এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পতাকা ও ম্বাধীনর'জ্যের অন্যান্য প্রতীক যথারীতি গ্রহণ করা 
ইয়েছে। বেলিন কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে ও সন্মেলনকালে বহু রা 
আন্তর্জাতিক কঙ্গো! সঙ্ঘকে ম্বাধীন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সম্মেলন 
থেকে অবশ্থ কঙ্গো অববাহিকায় প্রয়োগের জন্ত কয়েকটি সাধারণ নীতি ও 
আদর্শ ঘোষিত হয়। এদের মধ্যে নীচেরগুলি ছিল প্রধান £ (১) অবাধ বাণিজ্য 
ও অবাধ নৌবাহনের অধিকার প্রবর্তন; (২) স্থানীয় অধিবাসী ও বিদেশীদের 
জন্ত ধর্মের ্বাধীনতা রক্ষা; (৩) কঙ্গো রাজ্যের নিরপেক্ষত। স্বীকৃতি 1 এবং (৪) 
স্থানীয় অধিবাসীদের নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণ। 

বেলিন সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক কঙ্গে। সঙ্ঘ "স্বাধীন বঙ্গে! রাজ্য বলে 
স্বীকুত হয়। নামে আন্তর্জাতিক হলেও কাধতঃ এখানে ( লেওপোন্ডের গ্রাতি- 
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পত্তি ছিল সন্দেহাতীত। এর ওপর বিদেশীদের এই সংগঠনে যেসব শেয়ার 
ছিল লেওপোন্ড সেগুলি ক্রমশঃ কিনে নিতে লাগলেন । ফলে আন্তর্জাতিক 
কঙ্জো সঙ্ঘ তথা স্বাধীন কঙ্ধে! রাজ্য লেওপোন্ডের ব্যক্তিগত সংগঠনে পরিণত 
হয়। এমন কি বেলজিয়ান আইনসভা পর্যন্ত মত প্রকাশ করে যে কঙ্গো রাজ্য 
শাসন লেওপোন্ডের ব্যক্তিগত ব্যাপাবু। 

সে যাই হোক ৯০০,০০০ বর্গমাইলের এই জমিদাঁরীতে ( অর্থাৎ ভারতবর্ষ 
থেকে রাজস্থান বাদ দিলে যা হয় তত বড়) বেলিন সম্মেলন ঘোষিত আদর্শ 
শপথ করে লেগপোন্ড তার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করলেন । বহুবিঘোষিত 
লক্ষ্য : কঙ্গোয় সভ্যতা বিস্তার; আসলে কিছুদিন বাদে যা পরিফার হয়, 
কঙ্গোর প্রারকতিক সম্পদ নির্মমভাবে লুঠন। 

নতুন সরকারের অন্যতম প্রথম কাঁজ হল, কঙ্গোর সমস্ত “অনধিকৃত” জমি 
সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষণা । সঙ্গে সঙ্গে এই সব 'অনধিকৃত' এলাকার 
রবার ও হস্তিদস্তে সরকারের একচেটিয়া অধিকার দাবি কর! হয় এবং আফ্রিকান 
অধিবাসীদের রাজকর্মচারী ও দালাল ছাড়া অন্ত কারোকে তাদের উৎপন্ন পণ্য 
বিক্রদ্ন করতে নিষেধ করা হয়। এছাড়া আফ্রিকানদের পণ্য উৎপাদন করতে 
বাধ্য কবার জন্য বসানো হল মৃক্ঞাকর। গ্রাম পিছু দেয় করের পরিমাণ 
নির্ধারিত হয় রবার ও হৃন্তিদ্তের ওজনে । সর্বোপরি এইসব অন্থজ্ঞা কার্ষে 
পরিণত করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের বলপ্রয়োগে সরকারী রক্ষীবাহিনীতে 
যোগ দিতে বাধ্য হয়। 

কিন্তু বিশালায়তন “অনধিরৃত' জমি বা সরকারী সম্পত্তি শুধু সরকারা 
সামধ্যে উন্নত করার সাধ্য লেওপোল্ডের ছিল না । তাই বিরাট বিরাট এলাকা! 
ছেড়ে দেওয়া হয় বেসরকারী কোম্পানীর হাতে কনসেশন হিসাবে, যাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল : লোসিয়েতে আভাসেয়াস ছ্য কমেয়ার্স ও 'কিগেো আবির' 
কোম্পানী, “ইসাঙ্গি' কোম্পানী, কতোয়ার কমেয়াসিয়াল কগোলে, সোসিয়েতে 
আন নিম বেল্জ পুর ল্য কমেয়ার্স ছা ও-কগো এবং কমিতে স্পেসিয়াল ছ্য 
কাত্তাগা। এই সব কোম্পানীকে রবার ও হন্তিদন্তের হিসেবে কর আদায়ের 
অনুমতি দেওয়া হয়। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজত্ব সেনাদল গঠনের 
ক্ষমতাও কোম্পানীর পেল। 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লেওপোন্ড অসঙ্কোচে “দোমেন গ্ ল! কুরোন' (রাজার 
এলাক1) নামে শ্েষ্ঠরবার অরণ্যসমৃদ্ধ ১,১২১*০ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট এক 
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এলাকায় বলতে গেলে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন । এই সঙ্গে 
উল্লিথিত এলাকার সম্পদ আহরণের জন্য "ফাসি নামে এক বাবসা 
সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। “দোমেন গ্য লা কুরোন'-এর আয়তন 
গোড়ায় ছিল বেলজিয়ামের দশগ্তণ। পরে এর আয়তন আরও সম্প্রসারিত 
হয়। এই বিরাট অঞ্চল থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হুত সে কথা বলা 
বাহুল্য। মুনাফার বাটোয়ারা কেমনভাবে হত তার এক হিসাব শ্রী বুয়েল 
দিয়েছেন : 

(১) রানীকে বাধিক ১৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক দেয়। 

(২) যুবরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রতি বছর ১,২০,০০০ ফ্রাঙ্ক। 

(৩) অন্ত রাজপুত্রদের প্রত্যেককে বাষিক ৭৫,০০০ ফ্রাঙ্ক । 

(8) বিবাহ না হওয়া পর্যস্ত রাজকন্যাদের প্রত্যেককে ৭৫,০০০ ফ্রাঙ্ক । 

(৫) বেলজিয়ামের হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণের 
জন্য বাধিক ৬,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক । 

(৬) 'আর্দেন-এবর রাস্তাঘাট ও অট্রালিক] নিশ্নাণ ও উন্নয়নের জন্য 
বাষিক ১,৫০১০০০ ফ্রাঙ্ক দেয়। 

১৮৯৬ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে দোমেন ছ্য লা কুরোনের সামগ্রিক লাভ 
হয় ৭ কোটি দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক । “দোমেন গ্য লা কূরোন' ছাড়া কনসেশন ভোগী 
কোম্পানীগুলোর লভ্যাংশ লেওপোন্ডের পকেটে আসত । এতিহাসিক মূন 
হিসাব দিয়েছেন একটি কোম্পানী আদায়ী মূলধন ৪৫ হাজার ডলারের ৪পর। 
ছ” বছরে ৩০ লক্ষ ডলারের ও বেশী নীট মুনাফা করে। লাভের এক অংশ 
দিয়ে হিসেবী লেওপোন্ড এক প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য 
ছিল-_কঙ্গে! শ্বাধীন বাজ্যের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধের জন্য বেলঙ্জিয়াম পত্র- 
পত্তরিকাকে 'অর্থ সাহায্য” করা। কাতিয়ে নামে জনৈক বেলজিয়ান যথার্থ 
লিখেছেন, "জাতির বিবেককে দুম পাড়ানোর জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ এল 
দোমেন থেকে ।? 

এছাড়া সমর্থন আসে ক্যাথলিক মিশনারীদের কাছ থেকে । যেহেতু 
ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মত 'প্রটেস্ট্যাপ্ট প্রধান দেশগুলি লেওপোল্ড 
বিরোধী সমালোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল, সেহেতু শুধু বেলজিয়ামের নয় পরস্থ 
পূর্বোক্ত দেশগুলির ক্যাথলিকরাই ধরে নিল যে কঙ্গোর প্রটেস্ট্যাণ্ট মিশনারীদের 
স্কীর্ণ শ্বর্থের খাতিরে ওই প্রচার শুরু হয়েছে । 
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বেপিন সম্মেলনে ঘোষিত বড় বড় আদর্শের বুলিতে কঙ্গোর আফ্রিকানদের 
যে কিছু মাত্র উপকার হয় নি তা! পরিষ্কার বোঝ] যাচ্ছে । বরং এক দিক থেকে 
বলা যায় যে কঙ্গে! অববাহিকায় লেওপোন্ডের বেসরকারী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
স্থাপন করতে দিয়ে আফ্রিকানদের অমানুষিক শোষণের পথ খুলে দেওয়া হয়। 
“অনধিকৃত' জমি দখল করার নামে কঙ্গোলীরদের কৃষির প্রয়োজনীয় ভ্মি 
অনেক সময় কেড়ে নেওয়া হয়। রবার ও হস্ডিদন্ত সরবরাহের কর বসানে। 
হয় আফ্রিকানদের ওপর। তাছাড়া ১৯০৩ সালে “কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য এই 
মর্মে আইন পাস করে যে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক কঙ্গোবাসী সরকারের জন্য মাসে 
৪০ ঘন্টা করে পরিশ্রম করতে বাধ্য থাকবে । যদিও এ জন্য প্রচলিত হারে 
পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা হয়, তবু ১৯০৪ সালে লেওপোল্ড নিয়োজিত তদন্ত 
কমিটি মন্তব্য করে যে বহু ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের যথোপযুক্ত বেতনে বঞ্চিত 
করা হয়। এবং কখনও কখনও এমন সব জিনিস তাদের বেতন হিসাবে 
দেওয়া হয়, কঙ্গোয় যার কোন মূর্ল্য নেই। তার ওপর ইওরোপীয় দালালেরা 
আদায়ীক্ত রবারের পরিমাণ হিসাবে কমিশন পেত বলে গায়শ:ই তারা 
জোর করে যতবেশী সম্ভব রবার আদায় করত। 

ধীরে ধারে স্বাধীন কঙ্ছে! রাজ্যের কুশাসন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
১৮৯১ খুষ্টাব্বে যখন কঙ্গো সরকার নিজের হাতে রবার ও হন্তিদন্তের একচেটিয়। 
কারবার তুলে নেয়, তখন ধোদ বেলজিয়ামের ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ জানায়। 
অবাধ বাণিজ্য অধিকার সকলকে না দেওয়ায় বুটিশ স্বার্থেও হাত পড়ে। 
১৮৯৬ খুষ্টাবে আদিবাসী রক্ষা সমিতি' নামে এক বেসরকারী বৃটিশ প্রতিষ্ঠান 
কঙ্গোর অবস্থার প্রতি বুটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৩ সালে 
বুটিশ সরকার এক আন্তর্জাতিক তদন্তের প্রস্তাব তোলে । কিছু পরে বুটিশ 
প্রস্তবের সম্থন আসে আমেরিকা থেকে । 

এই সব সমালোচনায় বিচলিত লেওপোল্ড ১৯০৪ সালে এক তদন্ত কমিটি 
নিয়োগ করেন । যদিও এই রিপোর্টের সবটুকু প্রকাশিত হয় নি, তবু এর 
আংশিক প্রকাশ থেকেই বোঝা! যায় যে, স্বাধীন কঙ্গে৷ রাজ্যের শাসনকে 
কমিটির সদন্যেরা ঠিক “আদর্শ ব্যবস্থা বলতে পারেন নি। যাই হোক, এই 
কমিটির স্থপারিশ অন্গযায়ী স্বাধীন কঙ্গো! রাজ্যে কিছু কিছু সংস্কার সাধিত 
হয়, যথা, শ্রম-করের (যার মারফত প্রতি আফ্রিকান সরকারের জন্য নিদিষ্ট 
কাল পরিশ্রম করতে বাধ্য থাকত) বিলোপ সাধন হয়; বেসরকারী বাণিজ্য 


১৪৯৪৯ 


প্রতিষ্ঠানের দালালদের মারফত রবার কর আদায় বন্ধ হল। এ ছাঁড়। 
আফ্রিকানদের যোগদানে বাধ্য করে যে রক্ষী বাহিনী গঠিত হয়েছিল তারও 
অবসান ঘটে । 


দুই 


১৯০৮ সালে বেলজিয়াম আইন সভা এক *শার্ৎ কলোনিয়াল' বা 
“গউপনিবেশিক সনদ' পাস করে বঙ্গোর ভাবী শাসনব্যবস্থার কাঠামো নির্ধারণ 
করল। কঙ্গোর শাননভার লেওপোন্ড ও ত্বাধীন কঙ্গো ধাজ্োর নিয়ন্ত্রণ থেকে 
বেলজিয়ান সরকারের হাতে দেওয়া হল। “দোমেন ছ্য লা কুরোন'এর জন্ত 
লেওপোল্ড ৫ কোটি ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ আদায় করেন, এ ছাড়াও তিনি পেলেন 
৪২ কোটি ফ্রাঙ্ক বেলজিয়ামে তার পরিকলিত নগর সজ্জার জন্য এবং তারও 
ওপর রাজপরিবারের বাষিক লভ্যাংশের গ্যারার্টি। যেসব বেসরকারী 
কোম্পানী কঙ্জোতে কনসেশন ভোগ করছিল, প্রতিশ্রতি দেওয়া হল, তাদের 
অধিকার ও স্যবিধায় হস্তক্ষেপ করা হবেনা । এমনি করে “স্বাধীন কঙ্গো! 
রাজ্য? “বেলজিয়ান কঙ্গো'য় পরিণত হল । 

১৯০৮ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যস্থ বেলজিয়ান কঙ্গে! শাসিত হয়েছে কমবেশি 
পৃবোক্ত "শার্থ কলোনিয়াল' অনুসারে এই সনদ অঙ্গযায়ী বঙ্গোর শালনের 
দায়িত্ব থাকে বেলজিয়ান সরকারের হাতে । আইনের ক্ষেত্রে যদিও 
বেলজিয়ান আইনসভা ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, তবু কঙ্গো প্রযোজা 
অধিকাংশ আইন প্রণীত হত রাজকীয় ডিক্রী মারফত । গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আইনকান্গন ও বাষিক বাজেট অবশ্ত বেলক্তিয়ান আইনসভার সম্মতি- 
সাপেক্ষ ছিল। 

কঙ্গো! শাসনের প্রত্যক্ষ ভার থাকত ইপনিবেশিক মন্ত্রীর হাতে । তিনি 
বেলজিয়ামের ক্যাবিনেট দন্ত এবং আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীকে 
সাহাধ্য দিত 'কিসেই কলোনিয়াল” বা ইপনিবেশিক পরিষদ, যার অর্ধেক 
সনম্য রাক্তা কতৃক মনোনীত হত এবং যার মধ্য কঙ্গোর কোন প্রতিনিধি 
ছিল না। কঙ্গোলীয়দের শ্বার্থসংরক্ষণের জন্য ছিল ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ও 
১৯২৫ সালে পুনর্গঠিত "স্থানীয় অধিবাসীদের সংরক্ষণ কমিশন' যার প্রায় 
সব সদন্ত কঙ্গোলীয়দের মধ্য থেকে বেলজিয়াম রাজ কর্ৃক নিযুক্ত হত। 


্ঠড৩ 


কথ। ছিল, এর অধিবেশন প্রতি বছর বসবে এবং এর সদস্যরা আফ্রিকানদের 
স্বার্থ বিরোধী আইন বা! কার্ক্রম কিংবা আফ্রিকানদের প্রতি দুর্যবহারের 
কথা কতৃপক্ষের কর্ণগোচর করবে। প্রকৃতপক্ষে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫৪ 
সাল পর্যন্ত এই ৪৩ বছরে মাত্র ৯ বার এই কমিশনের অধিবেশন বনেছে। 

থোদ কঙ্গোয় বাজায় নামে গভর্নর জেনারেল শাসন করতেন । এছাড়া 
কঙ্গোর ছ'টি প্রদেশের জন্য ছিলেন ছ'জন গভর্নর । পরব্তীকালে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করায়, এখানে কঙ্গোর প্রদেশগুলি ও তাদের রাজধানীর নাম দেওয়া 


হল: 


প্রদেশ লোকসংখ্যা (১৯৫৯) রাজধানী 

[ লেওপোল্ডভিল ৩২ লক্ষ লেওপোল্ডভিল 

1 কিতু ২৩ লক্ষ বুকাতূ (পূর্বেকার নাঁম 
ছিল কস্টারমানসভিল ) 

যা কাসাই ২১ লক্ষ লুলুয়াবুগ 

[৬ একোয়াত্যর (বিষুব- ১৮ লক্ষ কোকিলাভিল 

টৈখিক প্রদেশ ) 
৬ কাতাগা ১৭ লক্ষ এলিসাবেখভিল 
৬ ওরিয় তাল (পূর্ব প্রদেশ) ২৫ লক্ষ স্ট্যানলেভিল 


গভর্নর জেন[রেলের কাজে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার জন্য “সেই দ্য 
গভর্নম” (সরকারী পরিষদ) ও গভর্নরদের কাজে সাহাধ্য করার জন্য প্রতি 
প্রদেশে 'কসেই ছ্ঘ প্রভ্যাস' (প্রাদেশিক পরিষদ ) স্থাপিত হয়। 

ুষ্টপর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, নয়া অর্থনীতির ভিত্িস্থাপন ইত্যাদির ফলে 
কঙ্গোর অধিবাসীদের মধো এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যার! কমবেশী 
শিক্ষিত ও উপজাতীয় বন্ধন যাদের শিখিল। এমন শ্রেণীকে বেলজিয়ানর! 
“এভোলুয়ে' আখ্যা দিয়েছে । এভোলুয়েদের মধ্যে পড়ে দক্ষ কারিগর, শিক্ষক, 
কেরানী, ছোট বড় ব্যবসামী ইত্যাদি । রাজনৈতিক সচেতন ও ক্রমবর্ধমান 
সংখ্যার জন্ত দীর্ঘ দিন ধরে এদের ম্বশাসনক্ষমতারহিত করে রাখা দুঃসাধ্য ছিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নগরায়নের দ্রুত পদক্ষেপে এভোলুয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধির 
ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে অনেকে বুঝলেন, কক্ষো-সমাজে “এতোলুয়ে'দের বিশেষ 
অবস্থার সংবিধানিক শ্বীকৃতি বাঞ্চনীয়। 

১৯৪৮ সালে এই উদ্দেশ্যে “কার্ড দ্যু মেরিৎ সিভিক”-এর প্রবর্তন করা হয়। 


২৩১ 


স্থির হল যে, কতক গুলি শর্ত পূরণ করলে আফ্রিকানদের এই কার্ত অর্থাৎ কার্ড 
দেওয়। হবে। প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে এইগুলি ছিল উল্লেখষোগ্য : 
(1) এক বিবাহ, (1) সাক্ষরতা, (11) কতকগুলি নির্দিই অপরাধে দণ্ডিত না 
হওয়া, (1) 'বয়স ২১ (কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬ হলেই চলবে ), (৬) “সভ্যতার 
উচ্চস্তরে ওঠার একাগ্র উৎসাহের নমুন! ম্বরূপ' সচ্চরিত্র ও সদভ্যাসের প্রযাণ। 

“কার্ত ছ্য মেরিৎ সিভিক লাভের পর আফ্রিকানরা স্বেচ্ছায় 'জিব্যুনো 
ছ্য তেরিতোয়ার' নামে উপজাতি নিরপেক্ষ আদালতের এক্কিয়ারে পড়তে 
পারত, তার ফলে, তারা বেত্রদণ্ড থেকে রেহাই পেত এবং স্থাবর সম্পত্তি 
ক্রয়েরও স্থৃবিধা ভোগ করত। 

১৯৫২ সালের শেষে মাত্র ৫ শ'য়েব-ও কম আফ্রিকান পূর্বোক্ত কার্ড পায়। 
প্রতি বছর কার্ডধারীদের সংখ্যা ১২৫ থেকে ১৫০ করে বুদ্ধি পাচ্ছিল বলে 
প্রকাশ । 

১৯৫২ সালে অনুরূপ এক আইনে এভোলুয়েদের জন্য 'ইন্মাত্রিক্যুলাসিজ 
বা নাম রেজিস্ট্রী করার ব্যবস্থা করা হুল। “ইম্মাত্রিকালাসিঅ' সম্ভব ছিল 
কয়েকটি বিশেষ শর্ত পুরণ করাব পর এবং 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিঅ' হলে আফ্রিকানরা 
অনেকাংশে বেলজিরানদের সমান নাগরিক অর্ধিকার পেত। 

এখানে উল্লেখযোগ্য ঘে পতুগীজ উপনিবেশের “আনিমিলাদো' ব্যবস্থার 
মত “কার্ত ছ্য মেরিৎ নিভিক' ও 'ইন্মাত্রিক্যুলাসিঅ' ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য 
ছিল, আফ্রিকানদের ধ্যে সচেতন অংশকে কিছুটা স্যোগস্থনিধা দিয়ে বৃহত্তর 
আফ্রিকান সমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, যার ফলে বিক্ষৃ আফ্রিকান 
জনসাধারণ এদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণ উদ্দেশ্য এক হলেও, 
পতু গীজ ও বেলজিয়ান ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল এই ষে, প্রথমোক্ ব্যবস্থার 
মত বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ 'এভোলুক্পেদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার 
দেয় নি। পত্রগীজ উপনিবেশে 'আসিমিলাদো'র| পতৃগালের রাষ্ট্রপতি এ 
আইনপরিষদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে । কক্ষোর “এভোলুয়েদের কোন 
ভোটাধিকার ছিল না। “এভোলুয়ে'রা দূরে থাক, কঙ্গো প্রবাসী শ্বেতকায় 
বেলজ্িম্ানরা৪ এমন কণিকার পায়নি । ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কঙ্গোয় কোন 
নির্বাচিত পরিষদের অস্তিত্ব ছিল দা এবং ছোটবড় সাম্প্রদায়িক স্বার্থলংরক্ষণ- 
কারী প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্ম হলেও সত্যিকারের কোন রাজ- 
টৈতিক দলের সুত্রপাভ হয় নি। 


চি 


অর্ধ শতাবী ধরে বেলজিয়ান সরকারের উপনিবেশিক শাসনে কঙ্গোর 
বাহ্‌ উন্নতি নেহাত কম হয় নি। বঙ্গে ত্বাধীন রাজ্যের আষল থেকে 
বেসরকারী কোম্পানীদের (যদিও সে সব কোম্পানীতে বেলজিয়ান কঙ্গো 
সরকারের বেশ কিছু মালিকানা থাকত ) কনসেশন দেওয়ার রীতি চলে 
আসছে। এ রীতির ফলে কঙ্গোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহদারতন 
উদ্যোগের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৯৫২ সালে সারা দেশে যত লোক 
নিযুক্ত ছিল (ম্বাধীন পেশা ও ব্যবসায় বাদ দিলে) তার মধ্যে ৫১% ভাগ কাজ 
করতো! ৩% এর কিছু বেশী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে । এবং হিলাব করে 
দেখা গেছে, এইসব কোম্পানী কঙ্ষোর সমগ্রলগ্নীকৃত মূলধনের ৮৬% ভাগের 
মালিক। বপনিবেশিক সরকার এইসব কোম্পানীর অনেকগুলিতে অর্থ 
নিয়োগ করেছে। বলা হয় যে, শুধুমান্ত্র থনিশিল্েই (বেসরকারী) ১৯৫৩ 
সালে কঙ্গে! সরকারের শেয়ার ছিল প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মত। 

পধটক ও সাংবাদিকের! বলেন ইপনিবেশ্িক যুগে অন্য আফ্রিকান দেশের 
তুলনায় অর্থ নৈতিকভাবে বঙ্গোর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। 
এখানে পারিশ্রমিকের হার বেশি দেওয়া হত এবং শিক্ষার বিস্তারও অপেক্ষাকৃত 
ভাবে বেশি হয়েছে । এছাড়া জনমাধারণের জন্য কিছু কিছু হাসপাতাল 
সমাজসেবাকেন্দর প্রভৃতিও স্থাপন করা হুয়। কিন্ত বেলজিয়ান গুপনিবেশিক 
সরকারের একথা! বোঝা উচিত ছিল, কজোলীয়দের রাজনৈতিক অধিকার থেকে 
পুরোপুরি বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নয়নের ওপর ভোর দেওয়ার নীতি 
বেশিদিন চলতে পারে না। 


তিন 


প্রকৃত রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার আগে কঙ্গোয় নানাধরনের প্রতিষ্ঠান চালু 
ছিল। পরবর্তীকালে কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি জোসেফ কাসাতুবু এই ধরনের এক 
প্রতিষ্ঠানের ( এক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি) সাধারণ সম্পাদক হিসাৰে 
কাজ করেন। ১৯৫০ সালে কিকঙ্গে! ভাষা নংরম্মণ ও প্রচারের জন্য এক 
সংগঠন স্থাপিত হয় (পরে যার নাম হয় আবাকো) এবং কাসাতৃবু এর সভাপতি 
নির্বাচিত হলেন পাচ বছর বাদে। ইতিমধ্যে বেলজিয়ান অধ্যাপক ফ্যান 
বিলসেন ১৯৫৪ সালে প্রকাশ করেছেন “বেলজিয়ান আফ্রিকার রাজনৈতিক 


২০৩ 


মুক্তির জন্য ত্রিশ বছরের পরিকল্পনা” । একে কেন্দ্র করে কঙ্গোর “এভোলুয়েদে'র 
মধ্যে অনেক রাজনৈতিক আলোচনা চলে। এবং কাসাভুবু শ্বয়ং কঙ্গোর 
দ্রুত ম্বাধীনতার দাবি তোলেন। 

এইসব দাবিদাওয়ার মোকাবিলা! করার জন্য বেলজিয়ান সরকার বড় বড় 
শহরের পৌরসভার জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ১৯৫৭ সালের 
ডিসেম্বরে । পরের বছর আগস্টে জেনারেল ছয গল ব্রাজাভিলে এসে ফরাসী 
কঙ্গোর অধিবাসীদের তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার দিলেন । ত্রাজাভিল 
ও লেওপোন্ডভিল কঙ্গো! নদীর ছু'পারে ছুই শহর। ফরাসী কঙ্গোর এই 
অগ্রগতির ছায়া পড়ে বেলজিয়ান কঙ্গোর ওপর । দ্য গলের ঘোষণার ছু'দিন 
পরে প্যাটিস লুমুন্বার নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী এভোলুয়ে, কঙ্গোর 
স্বাধীনতার দাবি তোলেন। প্যাটি.স লুমুদ্বা ইতিপূর্বে স্টানলেভিলে আফ্রিকান 
সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং স্থৃবক্তা ও স্ুলেখক হিসাবে 
তার নাম ছিল স্থপরিচিত। কয়েক মাসেব মধ্যে এরা মুভম নাসিওনাল 
কগৌলে । এম, এন. সি.) বা কঙ্গো ভাতীয় আন্দোলন নামে এক রাজনৈতিক 
দল সংগঠন করেন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে এল আক্রায় অনুষ্ঠিত সারা 
আফ্রিকান জনসম্মেলন | লুমুস্ব৷ তার ছু'জন সহকারীর সঙ্গে এতে যোগ দেন। 
সম্মেলন থেকে ফিরে এরা লেওপোল্ডভিলের এক জনসভায় অবিলম্বে স্বাধীনতার 
দাবি তোলেন। শহরে জন অসস্তোষ ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে উঠছিল । 
এবারে তা প্রকাশ্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কাসাতৃবু ও আরও কয়েকজন 
নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আবাকো বেআইনী ঘোষিত হয়। কিন্ত 
প্রায় এরই সঙ্গে সরকার আরও কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পরে 
ঘোষণ| করে নতুন নির্বাচনের কথা 

১৯৬* সালের জানুয়ারী মাসে ব্রাসেলস শহরে কঙ্গোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের 
চন্য এক গোল টেবিল বৈঠক আহত হল। এই বৈঠকে কাসাতূবু পরিচালিত 
আবাকো-কার্তেল (আবাকো, পাতি সালিদেয়্যার আকফ্মিক্যা, কালোনজি 
পরিচালিত এম. এন. সি'.র এক অংশ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের 
সম্মিলিত ফ্রণ্ট ) কঙ্গোয় যুক্তরা্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়, 
পক্ষান্তরে লুমুন্বার পরিচালিত এম. এন. সি.র সমর্থন আছে কেন্দ্রীভূত শাসন- 
ব্যবস্থার পক্ষে । ৫বঠকে বেলঠিয়ান সরকার দাড়ান কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার 
দাবির পিছনে | 


সে বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লুমুদ্ধার এম. এন. সি. ১৩৭টি 
আসনের মধ্যে ৩৩টি দখল করে, যেখানে আবাকো প্রায় ১২টি। অবশ্য 
লেওপোলন্ডভিল প্রার্দেশিক পরিষদের ৯০টি আসনের ৩৩টিতে আবাকে। 
প্রার্থরা জেতে এবং এইভাবে বাকদো৷ অধুষিত এলাকার আবাকোর 
জন-প্রিয়তার আর একবার প্রমাণিত হল। নির্বাচন শেষে লুমুষ্বা অন্ত 
কয়েকটি দলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হন, কাসাতুবু নির্বাচিত হুন রাষ্ট্রপতি । 
জুনের শেষে যখন কন্গে! ত্বাধীনতা পেল তখন সেখানকার ছিল এই 
অবস্থা । 


চার 


কিন্ত স্বাধীনত! পাবার ঠিক পাচ দ্দিন বাদে কঙ্গোর সেনাদল, ফোর্স 
পুযুবলিক, বিদ্রোহ করল। ফ্রোর্প পুযুবলিকে মোট সৈন্য ছিল ২২১০০০ | 
কিন্তু এর সমস্ত কর্তৃত্ব থাকে বেলজিয়ান অফিসারদের হাতে । বস্ততঃ ফোর্স 
প্যুবলিকে একজনও কঙ্োলীয় অফিসার ছিল না। এ সম্বন্ধে সাধারণ সৈন্যদের 
অসন্তোষ এবং পারিশ্রমিক সম্পর্কে বিক্ষোভই এই বিদ্রোহ ঘটায়। কানাতুবু 
ও লুমুস্বা বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সক্ষম হন। তবু 
ইতিমধ্যে ইওরোপীয় বাসিন্দাদের ওপর কিছু কিছু আক্রমণ হওয়ায় বু 
বেলজিয়ান কঙ্গে ছেড়ে যায়। ৮ই জুলাই বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোয় 
বেলজিয়ানদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সেনাপ্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং 
১০ জুলাই থেকে কঙ্গোর একাধিক অঞ্চলে বেলজিয়ান সৈম্তরা কঙ্গোলীয় 
সেনাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামে। 

১১ই জুলাই কাতীগার প্রধানমন্ত্রী শ্রীচোস্বে কাতীগার ত্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। এবং সেই দিনই কঙ্গো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে সাহায্যের 
আবেদন জানাম়। নিরাপত্তা! পরিষদ তিনদিন বাদে বঙ্গোয় সৈম্তপ্রেরণের প্রস্তাব 
গ্রহণ করে এবং বেলজিয়ামকে কঙ্গো! থেকে সেনাপসারণের অনুরোধ জানায়। 
উত্তরে বেলজিয়াম জানায় যে যতদিন ন1 সম্মিলিত জাতিপুঞজের সৈন্য সমগ্র 
দেশের ইওরোপীয়দের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে, ততদ্দিন বেলজিয়ান 
সেনা কঙ্োয় অবস্থান করবে । ২১ শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ দ্বিতীয় এক 
প্রস্তাবে বেলজিয়ামের কাছে পূর্বোক্ত অন্থরোধের পুনরাবৃত্তি করে এবং ১লা 
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জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠিত কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক অথণ্ডতা বজায় রাখার জঙ্থা 
সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায়। 

ইতিমধ্যে কঙ্গো সরকার বেলজিয়ামের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে 
এবং প্রস্তাবিত কর্গ! বেলজিয়াম চুক্তি ( ২৯শে জুন সম্পার্দিত হলেও তখনও 

পর্যন্ত দুই দেশের পার্লামেন্ট কতৃক গৃহীত হয় নি), যার ওপর ভিত্তি করে 

বেলজিয়ান তার কঙ্জোস্থ সামরিক ঘাটি দাবি করছিল, প্রত্যাহার করে। 
এতদিন পর্যন্ত ধীরে ধারে সম্মিলিত জাতিপুগ্ত সেনাদল তাদের শক্তি বাড়িয়ে 
চলেছে । কাতাগা বাদে কঙ্গোর অন্য প্রদেশসমূহে মোট আন্তর্জাতিক 
সৈম্তসংখ্যা ১০১০০০ এরও বেশী হয়ে দীড়িয়েছে। ত্বভাবতঃ লেওপোল্ডিভিল 
সরকার আশ করেছিল যে সম্মিলিত জাতিপুর্চের সহায়তায় কেন্দ্রীয় শক্তি 
কাতাগায় যেতে পারবে। কিন্তু কাতীগার প্রধানমন্ত্রী চোস্বে ঘোষণা করেন 
যে কাতাগাঙ্থিত বেলজিয়ান ৫সন্তরা তার সরকারের অঙ্থরোধক্রমে এসেছে ও 
তাদের অবস্থান কারাগার নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীম্ন। চোষে আরও 
বলেন যে কাতাগায় যদি আন্তর্জাতিক নন প্রবেশ করতে যামু, তবে তিনি 
বাধা দেবেন । 

আগস্ট মাসের গোড়ায় নিরাপত্তা পরিষদ আবার এক প্রস্তাবে বেলজিয়ামকে 
সেনাদল অপসারণ করেতে অনুরোধ জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে অন্ত 
সব প্রদেশের মত কাঙাগাম্ব ও সম্মিলিত ভাতিপুঞ্জের সেনাদল প্রেরিত হবে। 
শেষপযন্ত জাতিপুঞ্জ সেনাদল কারাগার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে 
না অথবা কাতীাগা সরকারকে জোর করে লেওপোল্ডভিল সরকারের মধ্যে 
আনবে না: এই ঘোষণা করে সম্মিলিত জাতিপুগ্ত সেনাদল কাতাগায় প্রেরিত 
হর। চোস্বে ত্বয়ং এলিজাবেথভিল বিমান ঘাটিতে গিয়ে হামারশোন্ড ও ৩০০ 
সুইডিশ টৈন্যকে অভার্থন] জানান । 

হামারশোন্ড-চোস্বের এই বোঝাপড়া লুমুস্ব' ত্বভাবতঃ সথনজরে দেখলেন 
না। লুমৃম্বার আশ! ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যরা শুধুমাত্র বেলজিয়ান 
সৈন্যদের অপসারণই করবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাদলকে কাতাগায় 
যেতে সাহায্য করবে। 

কঙ্গোর দুর্ভাগ্যবশত: এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ দুর্বল হতে 
আবস্ত কবে। ৭ই আগস্ট আবাকো কেন্দ্রীয় কমিটি লুমুস্বা সরকারের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা জপন করে ও কজোর জন্ত কনফেভারেশনের দাবি জানায়। পরের 
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দিন বলিকাঙ্গোর 'পুনা' দল (পাতি দ্য ল্যুনিতে নাসিওনাল আফ্রিকোন ) 
আবাকোর প্রস্তাব সমর্থনের পর 'একোয়াত্যর' প্রদেশে এক প্রজাতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠার দাবি ঘোষণা করে। (এ প্রদেশে 'পুনা" বৃহত্তম রাজনৈতিক দল )। 
কাসাই প্রদেশের বালুবাগণ কর্তৃক কানাই প্রদেশে এক ম্বাধীন রাজ্য 
গঠনের সংকল্প ও গৃহীত হ্য়। 

কাঁসাই-এর কেন্দ্রাতিগ শক্কিদের ধ্বংদ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন 
লুমুন্বা সরকারকে ১৫টি ইলিউশীন-১৪ বিমান দিয়ে সাহায্য করে। এইসব 
উড়ো! জাহাজে করে কেন্দ্রীয় সৈন্য কানাই প্রদেশে অবতরণ করানো! হয 
শ্রকালোনজির “হীরক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ভন্য। “হীরক রাষ্রের 
নেতা নিজেই হ্বীকার করেন তার “রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা ২০০, পুলিন সংখ্যা 
২৫০ ও তার ওপর আছে সশস্ বালুবা কৌমের যোন্ধারা। “হীরক রাষ্ট্র” যে 
লেওপোন্ডভিলের আক্রমণের মুখে টিকতে পারত না এ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নেই। 

কালোনজিকে বাচিয়ে দিল লুমুস্বা-কাসাহুবু বিরোধ । লেওপোল্ডভিলে 
ইতিমধ্যেই লুমুন্বা বিরোধী ঘড়যন্ত্র অনেকদূর এগিয়েছে । ২৫শে আগস্ট 
শহরে লুমুস্বা আহৃত আফ্রিকান রাষ্ট্র সমূহের নম্মেলন-এর উদ্বোধন হবার সময় 
“আবাকো”, পুনা' ও কালোনজি অস্থগামীরা লুমুন্বা বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করলে দাঙ্গাহাঙ্গাম! শুরু হয় ও পুলিস গুলী চালায় । «ই সেন্টেম্বর রাষ্পতি 
কানাতুবু রেডিও মারফত ঘোষণা করেন যে লুমৃস্বাকে তিনি পদচ্যুত 
করেছেন এবং সেনেটের সভাপতি শ্রী জোসেফ ইলে ওকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ 
করেছেন। কাসাতুবুর ঘোষণার কিছুক্ষণ পর লুমুন্বা নিজে রেডিও স্টেশনে 
গিয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী আছেন। 
কাসাতৃবু হলেন দেশদ্রোহী এবং তিনি আর রাষ্্রপতি নন। পরের দিন 
মন্ত্রীমভা লুমুস্বাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু ৭ই সেপেম্বর প্রতিনিধিসভা 
কাসাতুবু ও লুমৃন্বা উভয়ের কাজ নাচক করে। অন্যদিকে ৮ই সেপ্টেম্বর 
সেনেট ৪১ বনাম ২ ভোটে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে লুমুস্বা সরকারের প্রতি 
আস্থাজ্াপন করে। কেন্দ্রাতিগশক্তিগুলি (যথা চোষে ও কালোনজি ) অবশ্ঠ 
কাসাতৃবুকে সোৎসাহ সমর্থন জানায়। 

কাসাভুবুলুমুদ্বা বিরোধ আবার ফেটে পড়ার পূ সম্মিলিত জীতিপুঞ্জের 
সেনাদল লেওপোন্ডতি্ন বেতার স্টেশন বন্ধ করে দেয় এবং বিমান বন্যগ্ুজি 
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জাতিপুঞ্ধের বিমান ছাড়া অন্য কোন বিমানকে ব্যবহার করতে দেয় না। 
মন্ত্রিসভা ও আইনসভার (বিশেষ করে সেনেটের ) আস্থা পেয়ে লুমুস্বা 
বিমানবন্দর ও রেডিও স্টেশন তাকে প্রত্যর্পণ করার দাবি জানান । 

বিশৃঙ্খল অবস্থা আরও জটিল হয়ে দ্রাড়ায় ১৪ই সেপ্টেম্বর যখ্ন কে 
সেনাদলের চীফ অফ স্টাফ কর্নেল মোবুতু সৈন্তদলের নামে দেশের শাসন 
ক্ষমতা তুলে নিলেন বলে ঘোষণা করেন। মোবুৃতু সব রকমের রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ বেআইনী করলেন। সোভিয়েট, চেকোশ্লোভাক ও ঘান৷ দূতাবাস 
বন্ধ করে দিলেন এবং দৈনন্দিন শাসন চালানোর জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
নিয়ে 'কলেজ অফ কমিশন|স” খাড়া করলেন। লুমুদ্বা ( তখনও প্রধানমন্ত্রীর 
বাড়ি দখল করে আছেন) মোবুতুর কাজকে আখ্যা দেন 'হাস্তকর ও 
বেআইনী ।, 

অন্যদিকে কাসাভূবু মোবৃতুর ছাত্র-শাসকদের কলেজকে সমর্থন জানান। 
অতএব, লেওপোল্ডভিলের কেন্দ্রীয় সরকারে অতঃপর ছুই যুযুধান পক্ষ দেখা 
দিল : একদিকে লুমুন্বা, অন্যদ্দিকে কাসাভূবু ও মোবুভু । সমগ্র কঙ্গো 
জনসমর্থন যে লুমুস্বার পক্ষে বেশি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাজধানী লেওপোল্ডভিলে হওয়ায় লুমুদ্বা বিরোধীরা 
কিছুটা স্থৃবিধা পায়। কাপাতুবুর প্রধান সমর্থন আসে যে বাকঙ্গোকৌমের 
কাছ থেকে, লেওপোল্ডভিল শহর ও প্রদেশ হল সেই বাকক্গো-অধ্যুষিত 
এলাকা। তাছাড়া, লেওপোল্ডভিলে বহু ইওরোপীয়ের বাস (তাদের মধ্যে 
অনেকে অবশ্ট চলে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ ছিল এবং যারা চলে 
যায় তাদের মধ্যে আবার অনেকে ফিরে আসে বলে প্রকাশ )। অতএব, 
যদি আমরা ধরে নিই (যার বাস্তব ভিত্তি প্রমাণ কর! দুঃসাধ্য নয়) যে 
ইওরোপীয় বাসিন্দারা! কঙ্গোর বিশৃঙ্খলায় নিক্ষিয় থাকে নি, তবে লেওপোল্ডভিল 
তাদের সক্রিয়তার প্রশস্ততম ঘাটি ছিল সহজেই বোঝা যায়। আর, 
ইওরোগীয়দের অধিকাংশ যে এই সময় চরম লুমুস্বা-বিরোধী ছিল 
তা সর্জনবিদিত। সর্বোপরি, কর্ণেল মোবুতু নানা জায়গা থেকে ( অনেকে 
বলেন শ্বার্থসম্পন্ন পশ্চিমী কেম্পানী ) অর্থসংগ্রহ করে ফোস' পুুবলিককে 
স্বকীয় নিয়ন্ত্রণ আনেন এবং লুমুস্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে এই শক্তিকে 
নিয়োগ করেন । 

নভেম্বরের শেষদিকে সন্গিলিত জাতিপুঞ্ণের সাধারণ পরিষদ লুমুস্বা- 


২৩৮ 


প্রতিনিধিদের দাবি অগ্রাহ করে কাসাতুবু-প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে কঙ্গোর 
প্রকৃত মুখপাত্র বলে গ্রহণ করলে, প্রকৃতপক্ষে মোবৃতু ও তার ছাত্র সহকর্মীদের 
শাসন খানিকট। বৈধতার মর্যাদা পায়। 

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১ল! ডিসেম্বর মোবুতুর সেনাদল লুমুশ্বাকে 
বন্দী করে। ১৯৬১ সালের জান্য়ারীর মাঝামাঝি লুমূশ্বাকে থিলভিল 
বন্দীশালা থেকে কাতাগার এলিনাব্খভিল কারাগারে পাঠানে। হয়। 
ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধে তাকে হত্যা করা হয়। কঙ্গোর শ্বাধীনোত্তর রাজনীতির 
এক পরিচ্ছেদের শেচনীয় পরিনমাপ্তি এইভাবে হল। 

কিন্ত লুমৃন্বার মৃত্যুতে তার আদর্শ শেষ হয়নি। গিজেঙ্গার নেতৃত্বে 
লুমুম্বান্গামীর! স্টানলেভিলে তাদের স্বাধীন শাসন স্থাপন করল। লুমুন্বার 
অন্য এক সহচর কাসামুরা কিতু প্রদেশের কর্তৃত্বভার হাতে তুলে নিলেন 
এবং লুমুন্বাপন্থীরা রুয়া্ডা উরুণ্ডি থেকে মোবুতু সেনার আক্রমণ প্রতিহত 
করে। কিছুদিনের মধ্যে আফ্রিকার ৪টি দেশ সহ (ঘানা, গিনি, সংযুক্ত 
আরব প্রজাতন্ত্র ও মরকো ) মোট ১৬টি দেশ গিজেঙ্গা সরকারকে কূটনৈতিক 
স্বীকৃতি দেয়। আর গিজে্গা সরকার নিজকে সমগ্র কঙ্গোর একমাত্র বৈধ 
সরকার বলে দাবি করে। 

ওদিকে লুমুস্বা-বিরোধী নেতারা নিজদের মধ্যে আত্মঘাতী যুদ্ধ এড়ানো 
ও দেশের ভাবী শাসনতন্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে একমত হবার জন্য ১৯৬১ 
সালের মার্চে মালাগাসীর রাজধানী তানানারিভে এক সম্মেলনে মিলিত 
হন। এতে আসেন কাসাুবুঃ চোম্বে, ইলেও, কামিতাতু, কালোনজি, 
বলিকঙ্গে ও আরও কয়েকজন নেতা । সম্মেলন থেকে বলা হল, যেসব 
রাজ্য (যথা লেওপোল্ডভিল, কাতীগা, মধ্যকঙ্গে, পূর্বকঙ্গো, উত্তর কাসাই 
দক্ষিণ কাসাই, একোয়াত্যর ইত্যাদি) সম্মেলনে যোগ দিয়েছে তাদের 
প্রত্যেকের পৃথক অস্তিত্ব শ্বীকৃত। এদের এবং নতুন যেসব রাষ্ট্র হতে পারে 
তাদের সবাইকে নিয়ে কঙ্গোর এক ক্যনফেডারেশন গঠিত হবে। কিন্ত, 
রাজ্যগ্তলি তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষু্ রাখবে । ক্যনফেডারেশনের প্রধান 
( সম্মেলন কানাভূবুকে এই পদে নির্বাচিত করে) ও রাজ্যগুলির রাষ্ট্রপাতিদের 
নিয়ে গঠিত রাঁজ্যপরিষদ ক্যনফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি 
নির্ধারণ করবে । এমন নাতি নির্ধারণে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভোটে 


গৃহীত হবে। 


আফ্রিকা-১৪ 


প্রস্তাবিত এই রাজ্যগুলির মধ্যে চোষ্বের শাসনাধীন কার্তাগার পেছনে যে 
বিদেশী “ম্বেচ্ছাসেবক' ছিল, সেকথা চোম্বে নিজেও গোপন রাখেন নি। এছাড়া 
কাতাগার স্বাতন্ত্াবাদীরা কিছু কিছু পশ্চিমী দেশের সাহায্য পেয়েছে বলে 
শোনা যায়। কাতাগার জন্ত অবশ্ব পশ্চিমী শক্কিদের আগ্রহ শ্বাভাবিক। 
আণবিক বোম! তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান, ইউরেনিয়াম, কাতাগা থেকে 
আসে। কাতীগায় উনি মিনিয়েয্যার নামে কোম্পানীকে যে সব কনসেশন 
দেওয়৷ হয়েছে তার মধ্যে শুধু ইউরেনিয়াম নেই, আছে তামা, রূপা, কোবাণ্ট 
(পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ৮০% ), দস্তা ও কয়ল1। কারাগার তাত্রলম্পদ 
পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম বলে অনেকে মনে করেন। এলিসাবেখথভিল ও 
কাতীগার অন্যান্য শহরে উনি মিনিয়েয়্যার অনেক কারখানা স্থাপন করেছে । 
এ ছাড়! এর হাতে পরিবহন ব্যবস্থা, ডেয়ারা ও বড় বড় দোকান। কঙ্গোর 
খনিজ দ্রব্যের প্রায় ৯০% বিক্রম্নের আর সমস্ত রপ্তানী বাণিজ্যের 8৫% 
উৎপাদনের দায়িত্ব এই কোম্পানীর। সারা দেশে যত কর আদায় হয় তার 
প্রায় অর্ধেক আসে উনিঅ মিনিয়েধ্যারের কাছ থেকে । এমন কি এলিসাবেথ- 
ভিলের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্ভালয়েও এরা বহু অর্থসাহাব্য করেছে । অতএব 
কাতাগার রাজনীতিতে উনি মিনিয়েয়্যারের স্বার্থ থাকা শ্বাভাবিক। 

কাতাগার শ্বতম্ব হবার আন্দোলন অবশ্ঠ কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীয় সরকার 
স্থনজরে দেখে নি। তাই তানানারিভ সম্মেলনের আরব্ধ কাজ লমাপনের জন্ত 
এপ্রিল মাসে কোকিলাৎভিলে আর একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 
কিন্ত চোষ্বে এই সময় কাসাভুবু ও লশ্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সম্পাদিত 
চুক্তির (চুক্তি কাসাতুবু কর্তৃক নিযুক্ত নয় এমন বিদেশী উপদেষ্টাদের অব্যবহিত 
অপনারণের দাবি তোলে ) তীব্র নিন্দা করে জানান যে এ চুক্তি প্রত্যাহত না 
হলে কারতাগা ও লেওপোন্ডভিলের মধ্যে যোগাযোগের এইখানেই শেষ 
চোম্বের অসহযোগের হুমকি কাজে পরিণত হবার আগেই কঙ্গোলীয় সেনাদল 
তাকে বন্দী করে গোলটেবিল বৈঠকে পুনরায় যোগদানে বাধ্য করে। এই 
বৈঠক থেকে কঙ্গোয় এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকপ্নন। গৃহীত হল। কিন্তু প্রায় 
দুই মাস বন্দীদশার পর মুক্তি পেয়ে চোষ্বে এলিসাবেথভিলে প্রত্যাবর্তনের পর 
কাতীগার হ্বাধীনতারক্ষার নতুন শপথ নিলেন। তবু কোকিলাৎভিল সম্মেলন 
একেবারে বিফলে যানি । এখান থেকে কঙ্ছোলীয় কেন্দ্রীয় বিধানসভার 
পুনরখিবেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। 
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কোকিলাৎভিল সম্মেলনের পর জুলাই মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
প্রহরাধীনে কঙ্জোলীয় সংসদের পুনরধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাতীগ! বাদে 
কঙ্গোর সমস্ত প্রদেশে থেকেই প্রতিনিধিরা যোগ দেন, এমনকি ওরিয়তাল 
প্রদেশের পাণ্টা সরকারের নেতারা পর্যন্ত । 

সংসদের সামনে করণীয় কাজ ছিল নিয়রূপ : 

(ক) নয় সংবিধান রচন। ; 

(খ) নতুন সরকার নির্বাচন ; 

(গ) কঙ্গোয় জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশের ভবিষ্যৎনীতি নির্ধারণ । 

আগস্টের প্রথমে শ্রী সিরিল আছুল! ও শ্রী আতোয়ান গিজেঙ্গাকে যথাক্রমে 
প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীপদে নির্বাচন করে কঙ্গোলীয় সংসদ এক নতুন 
নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করল। নয়া সরকার জাতিপুঞ্চের সমর্থন লাভে 
সক্ষম হয় এবং নতুন কেন্দ্রীয় শাসনের সমর্থনে স্টানলেভিলে গিজেঙ্গাসরকারের 
অবসান ঘোষিত হল। এরপর কিছুর্দিন দেশের অবস্থা স্থব্যবস্থিত হতে যাচ্ছে 
এমন আশার সঞ্চার হয়। 

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিপুণ্রের সেনাদল কাতীাগ! থেকে বহিরাগত 
বেতনভূক সৈম্যদের উচ্ছেদ অভিযান পুরোদমে শুরু করার পর কাতাগা 
প্রজাতন্ত্র পতন অবশ্যন্তাবী মনে হয়েছিল । কিন্তু হ্যামারশোন্ডের রহম্যাজনক 
মৃত্যু ( ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১) জাতিপুঞ্জের অভিযানে বাধা হয়ে দীাড়ায়। 
তারপর ডিসেম্বরের প্রথমে আবার অভিযান আরম্ভ হবার পর কাতাগার 
রোষ্ট্পতি' চোদ্বে লেওপোন্ডভিল সরকারের সঙ্গে শর্তাধীন এঁক্য আলোচনায় 
সম্মত হন। ২০শে ডিসেম্বর কিতোনায় চোশ্বে-আছুল! সাক্ষাৎকার থেকে 
এক্যবদ্ধ কঙ্গে! বজায় রাখা সম্পর্কে মতৈক্য ঘোষিত হবার কিছুদ্দিন পরেই 
কিতোনা-চুক্তি অন্বীকারে চোম্বের বাধে নি। 

ইতিমধ্যে লেওপোন্ডডিল সরকারের এঁক্যে ফাটল ধরেছে । আছুলা- 
কাসাতুবু-মোবুতূ চক্রের সঙ্গে গিজেঙ্গার মতভেদ এবং পরে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ 
দেখা দিয়েছে। লুমুস্বার উত্তরাধিকারী ও স্টানলেভিল সরকারের নেতা হিসাবে 
একসময় গিজেঙ্গার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পরে কেন্দ্রীয় শ্বরাষ্ট্মন্ত্রী গবেনিয়ে, 
জেনারেল ভিক্টর লুুলা ও গিজেঙ্গা পরিচালিত পূর্বতন পাতি সলিদেয়ার 
আফ্রিক্যার অন্ততম নেতা ও লেওপোল্ডভিল প্রদেশের শাসকগ্রধান কামিতাতু 
প্রভৃতি অন্ত লুমৃস্বাপন্থী নেতাদের সঙ্গে গিজেদগার মতবিরোধ ঘটে । বন্ধু- 
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বিচ্ছিন্নতার হুযোগে আছ্ল' সরকার কঙ্গোলীয় সংসদকে দিয়ে গিজেঙ্গাবিরোধী 
নিন্দাপ্রস্তাব পাস করায়। ১৯৬২-এর জানুয়ারীতে গিজেঙ্গা পদচ্যুত ও 
কারারুদ্ধ হলেন। 

ওদিকে কিতোন! চুক্তির (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ ) ব্যর্থতার তিন মাসের 
মধ্যে শ্রীচোম্বে লেওপোন্ডভিলে কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে 
আর এক দফা! বিফল আলোচন! শুরু করেন। এর কিছুদিন পরে সম্নিলিত 
জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট কঙ্গো সঙ্কট অবসানের জন্য তার 
পরিকল্পনা পেশ করেন। উথাণ্টের প্রস্তাব ছু পক্ষ মেনে নিলেও এর বাস্তবে 
রূপায়নের কাজ খুব এগোয় নি। বরং কাতাগায় চোগ্বে সরকার বিদেশ থেকে 
অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহে মন দেয়। ইতিমধ্যে কাঠাগাস্থিত সম্মিলিত জাতিপুগ্জের 
সেনাদলের সঙ্গে চোষ্বের কাত্তাগা বাহিনীর খণ্ড সংঘর্ষ প্রাম্মশঃই হতে 
থাকে । ১৯৬২ সালের শেষে এই রকমের এক সংঘর্ষের পর জাতিপুগ্ত বাহিনী 
কাতাগার প্রধান প্রধান শহর দখল করে। এইভাবে কাতীগার পৃথক অস্তিত্বের 
অবসান ঘটে (জানুয়ারী, ১৯৬৩ )। 

কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৌর্বল্য পরিস্ফুট হতে থাকে । লুমুস্বা- 
পশ্থী ক্রিস্তফ গবেনিয়ে ব্রাজাভিলে গড়ে তোলেন জাতীয় মুক্তি পরিষদ, যার 
উদ্যোগে কিউলু, মধ্য কিতু, উত্তর কার্তাগ! ও উধর্ব কঙ্গোর বিভিন্ন এলাকায় 
বিদ্রোহ ঘটে । কঙ্গোর জাতীয় বিধান পরিষদের কার্যকাল শেষ হয় ১৯৬৪ 
সালের ৩০শে জুন। রাষ্ট্রপতি কাসাহ্ুবু ইতিপূর্বে নতুন সংবিধান রচনার 
জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থী চ্যালেগ্ডেবু 
সম্মখীন হয়ে তিনি এবার অন্তর্বতাঁকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য দেশত্যাগী 
শ্রচোস্বেকে আহবান জানান। 

১৫ই জুলাই চোম্বে অন্তান্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় 
এক সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করলেন । 

১৯৬৫ সালের মার্চমাসে স্বাধীনোতর কঙ্গোর গথম সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্রোহীদের অবশ্ঠ ভোটদানের অন্থমতি মেলে না, এবং 
দেশের নবস্ষ্ট ২৩টি প্রদেশের মধ্যে “অন্তত: ৫টিতে কোন নির্বাচন হতে 
পারে না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে প্রধানত্ঃ তিনটি দল : চোস্বের 
নেতৃত্বে ও বহু ছোটখাট দলের সমবায়ে গঠিত «কোনোকো? (কঙ্গোলীয় 
ব্জাতীয় ক্যনভেনশন ) রাষ্ট্রপতি কাসাভূবুর “আবাকো" এবং লুমুস্বা-গ্রতিষ্টিত 
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এম. এন. সি.। কিছু কিছু বামপন্থী লুমুদ্ধান্ছগামী নির্বাচন বয়কটের আহ্বান 
দেয়। 

নির্বাচনে চোম্বের কোনোকো' দলের জয়লাভ হলেও চোস্বে ও কাসাতুবুর 
মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কাসাভুবু সংবিধান-প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির বিশেষ 
ক্ষমতাবলে চোস্বেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন (১৩ই অক্টোবর ১৯৬৫ ) 
এবং বালুবাকাত' দলেব শ্রীকিঘ্বাকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানান। কিন্ত 
কিন্বা-মন্ত্রিসভা ছু'মানও টেকে নি। ২৫শে নভেম্বর কঙ্জোলীয় সেনাদলের 
প্রধান জেনারেল জোসেফ মোবৃতু এক সামরিক অন্যর্থান সংগঠন করলেন 
এবং নিজেকে পরবর্তী পাচ বছরের জন্ রাষ্ট্রপতি ঘোষণী করলেন । মোবুতুর 
আদেশে কর্নেল লেওনার্দ মূলাম্বা কানাতুবু ও চোম্বের সমর্থকদের নিয়ে এক 
নতুন ক্যাবিনেট গঠন করলেন । পরে অন্য তিনজন প্রাক্তন মন্ত্রীসহ 
শ্রীকিম্বাকে মোবুভ্ু-বিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে প্রকাশ্ঠে ফাসী দেওয়া হয়। 
জেনারেল মোবৃতু ক্রমশ: পার্লামেপ্ট ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমত। সঙ্কুচিত 
করেন এবং ১৯৬১ সালের শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদের অবসান ঘোষিত হয়। 
কিছুদিন আগে শ্রুচোম্বের অন্কপস্থিতিতে তার বিচার হয়েছে এবং তাকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হরেছে। 


পাচ 


বর্তমান অধ্যায়ের মৃূলস্থত্রগুলি এবার একত্র উপস্থিত করা যাক। 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে 
১৯৬০ সালের ১লা জুলাই পধন্ত কঙ্ছোর ইতিহালের ধারা আমরা অনুসরণ 
করেছি, কারণ যে কোন দেশেরই অতীত ইতিহাস বর্তমান পরিস্থিতিকে 
বুঝতে অনেকখানি সাহাষ্য করে। 

আমরা দেখেছি বেজিন সম্মেলনের (১৮৮৪-_-১৮৮৫) পর থেকে ১৯০৮ 
সাল পর্যন্ত কী ভাবে কঙ্গে! শাসিত ও শোষিত হয়। কঙ্জোর সনাতন সমাজ 
এই নির্মম, অমান্থধষিক শাসনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর থেকে কঙ্গোয় শিল্পায়ন ও নগরায়নের দ্রতগতি অভ্যন্তরের বহু মানুষকে 
এনেছে শহরে, খনি-এলাকায় ও বাগিচায়। কিন্ত নানা কারণে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যেকার যোগাযোগ সারা কঙ্গোর অধিবাসীদের মধ্যে সমবৈশিিষ্ট্য- 
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চেতনার জন্ম দিতে পারে নি। আজকের কঙ্গোর অস্থির রাজনীতির একট? 
কারণ খুজতে হবে এইখানে। 

এ ছাড়া ৭৫ বছরের শাসনে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ কঙ্গোলীয়দের পুরোপুরি 
রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে । আমরা জানি ১৯৫৭ সালে 
সর্বপ্রথম সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারে পৌরসভার নির্বাচন অহুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ 
সাল থেকে ১৯৬০সালের মাঝামাঝি এই সাড়ে তিন বছরে কঙ্গোর রাজনৈতিক 
অগ্রগতি হয়েছে ততটাই, যতটা অর্জন করতে ভারতবর্ষের প্রার ৮* বছর: 
লেগেছে । আকম্মিক ক্ষমতা ত্যাগ ও কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ ছন্দে সক্রিয় 
হস্তক্ষেপ বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের মধ্য আফ্রিকায় নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার 
এক নতুন কৌশল হতে পারে। কক্গোয় ভারসাম্যের অভাবের এট! একট? 
কারণ সন্দেহ নেই। 
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্রয়োদশ অধ্যায় £ পূর্ব আফ্রিকা 
এক 


পুর্ব আফ্রিকা বলতে আমরা এখানে প্রধানত: তিনটি দেশকে বোঝাব : 
কেনিয়।, উগাণ্ড ও টানজানিয়! । এই তিনটি দেশের মধ্যে একাধিক দিকে 
সাদৃশ্ঠ রয়েছে । প্রথমতঃ তারা এক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে গড়ে। 
উত্তর ও উত্তর-পশ্চিষে সাহারার অনুর্বর বিস্তৃতি, পশ্চিমে হদ অঞ্চল, দক্ষিণে 
রোভুম। নদী আর পূর্বে আরব লাগর। জলবাধু ও ভূপ্রকৃতির দিক থেকেও 
তারা অন্তরূপ | দ্বিতীযতঃ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইসব দেশ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে বটেন কর্তৃক শানিত হয়েছে । জাঞ্জিবার (বর্তমানে টানজানিয়ার 
অংশ ) ছিল বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার স্বায়ত্রশাসনের 
অধিকার খর্ধ হব নি। ট্যাঙ্গানাইকা ( বর্তমান টানজানিয়ার বুহত্বর অংশ) 
বুটেন কতৃক শানিত হত সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের পরিচালনাধীনে অছি-অঞ্চল 
হিসাবে। কেনিয়ার কিয়দংশ ও উগাণ্ডা ছিল আশ্রিত রাজ্য আর কেনিয়ার 
বাকী অংশে স্থাপিত হয় বুটিশ উপনিবেশ । কেনিয়া, উগাণ্ডা ও জাঞ্জিবারে 
বুটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে প্রায় ৮* বছর আগে। ট্যাঙ্গানাইক প্রথম 
মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মান পৃ আফ্িকার বৃহত্তর অংশ হিসাবে শাসিত হত 
( ক্ষুদ্রতর অংশ রুয়া গা-উরুগ্ডি নামে বেলজিয়াম শাসিত অছি অঞ্চলে পরিণত 
হয়) যুদ্ধেজার্মানীর পরাজয়ে ট্যাঙ্গানাইকার বুটিশ শাসনে অছি-ব্যবস্থার 
অন্তভূক্তি ঘটে । 

অন্য একদিকে এই দেশগুলির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই 
সব দেশে ইওরোগীয় ও এশয় ইপনিবেশিকদের অবস্থিতি। জাঞ্রিবারে তো 
কয়েক শতাব্দী ধরে একটি আরব বংশ রাজত্ব করেছে এবং স্থলতাশী শাসন 
উচ্ছেদের আগে সেখানকার শাসক ও অভিজাত গোঠী গ্রাধানতঃ আরব ছিল। 
এছাড়া আরব বণিকেরা পূর্ব আফ্রিকার অন্তান্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে আছে। 
আরবদের মত অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে আগত বণিকের! জাগ্রিবার, কেনিয়া, 
উগাণ্ত। ও ট্যাঙ্গানাইকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। তার ওপর 
পরদেশী পনিবেশিকদের মধ্যে ইওরোপীয়রাও আছে। জলবাযু প্রাতিকূল 
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বলে ইওরোপীয় পনিবেশিকরা অধিকাংশ এলাকায় স্থায়ীভাবে ঘর বাধতে 
পারে না। শুধুমাত্র কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার মালভূমিতে তারা বিস্তৃত 
জমি নিয়ে স্থায়ীভাবে বসতি করেছে। 

এই সব ওঁপনিবেশিকদের সংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে 
নগণ্য । কিন্তু তাদের প্রভাব শুধু জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। 
ইওকোপীয় ও এশীয় বাসিন্দারা এতদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতৃত্ব করে 
এসেছে বা এখনও অনেকাংশে করছে । তারা হল বিস্তৃত জমির মালিক. 
কল-কারখানা বেশীর ভাগ তাদের হাতে এবং ওঁপনিবেশিক শাসনে তো 
বটেই এমন কি স্বাধীনোত্তর কালেও অফিন-আদালতে বড় বড় পদ তারা 
দখল করে আছে। তার ওপর বুটেনের হাতে চরম শালন ক্ষমতা থাকায় 
ইওরোপীয় উপনিবেশিকরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেশ কিছুট! অতিরিক্ত 
স্ববিধাভোগ করেছে। 

ওপনিবেশিক আমলে ট্যাঙ্গানাইকায় নরকারী কর্মচারীদের মধো বর্ণভেদে 
পারিশ্রমিকের তারতুমা হত। আবশ্তিক অমদানে শুধুমাত্র আফ্রিকানরাই 
বাধ্য থাকত। মাস্টার আযাণ্ড নেটিভ পাভেণ্টস অডিন্ত।ন্সের বিভিন্ন ধারা 
অনুযায়ী আফ্রিকান চাকরদের কাজের চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন ছিল ফৌজদারী 
বিধি অনুনারে দণ্ডনীয় অপরাধ, যেখানে ইওরোপীয় মনিবদের পক্ষে এমন 
ব্যবহার দগুনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভেদমূলক 
ব্যবস্থা চরম পর্যায়ে পৌছার। ১৯৫২ সালে যেখানে সরকারী বিগ্ভালয়ে 
ইওরোপীয় ছাত্রদের মাথাপিছু ২০৭ পাউও্ড খরচ করা হয়, সেখানে এক ধরণের 
বিদ্যালয়ে এশীয় ও আফ্রিকান ছাত্রের মাথাপিছু খরচ ছিল যথাক্রমে ২৯১ এবং 
৭"৬ পাউগ্ু। 

বর্ণবিভেদের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল এবং তাও আবার 
ট্যাঙ্গানাইকায়, যে দেশট সম্মিলিত জাতিপুঞ্সের* অছি-শাসনে থাকায়, পার্বতী 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় অনেক কম বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে। কেনিয়ার 
কথা ধরা! যাক। ওপনিবেশিক যূগে এমনকি বুটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ 
শিক্ষিত কেনীয় গ্র্যাজুয়েটের৪ অধিকাংশ ইওরোপীয় হোটেলে বা রেস্তোরণায় 
প্রবেশাধিকার ছিল না। কেনীয় আফ্রিকানরা মদ কিনতে পারত না, যার্দিও 
অনাফ্রিকানদের পপর এমন নিষেধাজ্ঞা চাপানে। হয় নি। তেমনি 'পাস' 
ছাড়া আফ্রিকানরা রাত্রে বাইরে বেরোতে পারত না। অন্থবহনে তাদের 
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অধিকার ছিল না। এমন কি সাইসাল ও কফি উৎপাদন করতে হলেও 
তাদের সরকার-প্রযুক্ত কয়েকটি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হুত। 

কেনিয়ায় ইওরোপীয় আফবিকান দ্বন্দের একটা বড় কারণ হল জমি সমস্া। 
১৮৯৭ সালে লর্ড ডেলামেয়ার সর্বপ্রথম কেনিয়ার মালভূমিতে ইওরোপীয় 
বসতি স্থাপনের প্রস্তাব তোলেন । তারপর এই শতাব্দীর শুরু থেকে ধীরে 
ধীরে ইওরোগীয় পনিবেশিকরা বিস্তৃত জমি নিয়ে ব্যাপকভাবে চাষবাল 
আরম্ভ করে। এমনভাবে তাদের দখলে আনে সমগ্র মালভূমি যার আয়তন ছিল 
১৬,০০০ বরগমাইল। সরকার থেকে ৯৯৯ বছরের জন্য এই জমি ঈওবোপীয়দের 
ইজারা দেওয়া হয়। এবং ১৯৩৮ সালের ক্রাউন ল্যাগস অভিন্তান্সে বলা হয় 
যে “এইসব ইজাবাগ্রাপ্ত জমির মালিক গভর্নরের সম্মতি ব্যতিরেকে ইওরোগীয় 
ছাড়া অন্য কারোকে জমির ম্যানেজার বা মালিক করতে পারবে না ।” 
কেনিয়ার উচ্চভূমিতে ইওরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ায় এই অঞ্চল 
“হোয়াইট হাইল্যাগুন' বা শ্বেত মালভূমি নামে পরিচিত হয়। 

এই ব্যাপক জমি হস্তান্তরের সর্বনাশা ফল কেনিয়ার আফ্রিকানরা' ভোগ 
করেছে। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিকিয়ু উপজাতির । 
মালভূমির উর্বর জ্রমি পরহস্তগত হওয়ায় কিকিযু বাসভূমি জনাকীর্ণ হয়ে 
পড়েছে । এর ফলে যেমন বহু কিকিষু ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়ে অন্যের 
জমিতে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি অন্থদিকে জমির ফলন শক্তির 
অপচয় ও ক্ষয় হয়েছে । কেনিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছর আগেকার 
হিসাবে গ্রকাশ যে প্রায় পাচ লক্ষ কিকিযুর হাতে কোন জমি ছিল না। 
যেখানে “শ্বেতমালভূমির' প্রায় অর্ধাংশে কোন চাষ হচ্ছিল না। একই সময়ে 
১২ লক্ষ ৫* হাভার কিকিযু ২,০০* বর্গমাইল এলাকার ভোগদখল করছিল, 
যেখানে ৩,০০০ ইওরোগীয়ের হাতে ছিল ৩,০০০ বর্গমাইল "জমি । বঞ্চিত 
কিকিযুদের বিক্ষোভ ও নৈরাশ্ট যে মাউ মাউ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে একথা 
সাধারণতঃ শ্বীরৃত। 

পূর্ব আফ্রিকার সর্বত্র বর্ণবৈষম্যের পাশাপাশি ইওরোপীয়, এশীয় ও 
আফ্রিকানদের মধ্যে ছুরপনেয় অর্থনৈতিক পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেছে। 
১৯৫২ সালের এক হিসাবে প্রকাশ, ট্যাঙ্গানাইকার খনিশিল্লে নিয়োজিত 
মূলধনের ৯৯'৫% ইওরোপীয়দের হাতে । সে দেশের রধানী বাণিজ্োর 
প্রধান অবলগ্থন সাইসাল উৎপাদনের ৭২২% এরও বেশি ইওরোপীয়দের এবং 
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২৫% এশীয়দের নিয়ন্ত্রণে । এছাড়া বড় বড় ব্যাঙ্ক ও পাইকারী বাণিজ্যেরও 
অধিকাংশ ইওরোপীয় মালিকানায়। 

ইওরোপীয়দের পরে এশীয় (আরব বাদে ) ও্পনিবেশিকদের স্থান। এরা 
প্রধানতঃ খুচরা ব্যবসায় ও মাঝারি ধরনের চাকরিতে নিযুক্ত । অর্থনৈতিক 
উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে এশীয় বাসিন্দারা নিজদের সম্পত্তিও বাড়িয়েছে । ১৯৩৮ 
সালে যত সম্পত্তি দখলের অধিকার দেওয়া হয় তার ৬০% যায় এশীর়দের 
হাতে। ১৯৪৫ সালে এই অন্থপাত বেড়ে হয় ৬৭%। এশীয়দের মত আরবরাও 
প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত । ১৯৫২ সালের এক হিসাবে প্রকাশ 
ট্যাঙ্গানাইকার আরবদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ে 
কর্মরত ছিল । 

পক্ষান্তরে অধিকাংশ আফ্রিকান কৃষির এপর নিভরশীল ছিল বা এখনও 
আছে, যদিও এরা প্রায়শঃ বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্যোত্পাদন করে না। 
এদের চাষের মূল উন্দেশ্ট হল নিজদের প্রয়োজনীয় ফসল নিজেবাই তৈরি 
করা । কৃষিছাড়া ছোটখাট কারখানা, যানবাহন, সরকারী ৪ বেসরকারী 
অফিসে আফ্রিকানরা অদক্ষ ও শ্বল্পদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কা করে। স্বাধীন 
পেশাতেও (যেমন আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি) আফ্রিকানদের অবদান কষ 
১৯৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায়, সারা দেশে শ'ঢারেক লাইস্ক্সে-প্রাপ 
ডাক্তারের মধ্যে আফ্রিকান ডাক্তারের সংখ্যা হল মানত ১০। আইন বাবসায়ে 
আফ্রিকানরা ছিল আরো কম। শিল্প ও বাণিজ্যে আফ্রিকান অংশগ্রহণ 
খুবই সীমিত। কফি, তুলা ও তামাক উৎপাদন ও বিক্ররের ক্ষেত্রে গাফ্রিকান 
সমবায় সমিতিগুলি কিছু সাফলা 'অঞ্জন করেছে । কিন্ধ পৃবোক্ত বছরে 
সারা দেশের বড় বড় ১৯টি বেসরকাবী কোম্পানীর একটিও আফ্রিকানদের 
আয়কে ছিল নাঁ। 

ট্যাঙ্গানাইকার ই৪রোপীয় এশীয় 9 আফ্িকানদের অর্থনৈতিক অবস্থার 
যে তুলনামূলক বর্ণন! ছে এয়া হল, পূর্ব আফ্রিকার অন্থান্ত দেশের পক্ষেও তা 
প্রাসঙ্গিক । কমবেশি বর্বত্র ইওরোপীয়রা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। 
এশীয়েরা মাঝামাঝি এবং আফ্রিকানরা তাদের নীচে । এপনিবেশিক যুগে 
পূর্ব আফ্রিকার সমাজ কাঠামোর এই ছিল নকৃশা, স্বাধীনোত্ধর কালে 
আফ্রিকানদের অবস্থার উন্নয়নের অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এর গুণগত 
রূপান্তর এখনও ঘটে নি। 


১৮ 


ছুই 


পূর্ব আফ্রিকার সব ক'টি দেশেই আফ্রিকানদের বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক 
অধিকার থেকে পুরোপুৰি বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। 

আফ্রিকান ম্বাধীনতার সমস্য। কিছুটা জটিল হয় ইওরোগীয় ও এশীয় 
পনিবেশিকদের অবস্থানের ফলে । শিক্ষায়-দিক্ষায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতাতে এরা 
অনেক বেশী এগিয়ে ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে-ও এরা আফ্রিকানদের চেয়ে 
অনেক বেশী সংগঠিত ছিল। সুতরাং অনেক সময়ে এরা (বিশেষ করে 
ইওরোপীয়ের! ) নিজেদের স্থযোগ-স্থবিধা বজায় রাখার জন্য চাপ স্্টি করতে 
পারে। এর ফলে আফিকান স্বাধীনতার পথে বিস্ব স্ষ্ট হয়েছে | 

এই সমন্তার সবচেয়ে কুৎসিত রূপ দেখা গেছে কেনিয়ায় । এখানকার 
ইওরোপীয় ইপনিবেশিকর আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১৩ সালে) 
ত্বায়ভতশাসনের দাবি তোলে । এদের মতলব ছিল স্বায়ত্বশাসন পেলে এর 
নিজেদের আধিপত্য আরে ভালোভাবে বজায় রাখতে পারবে (যেমন দক্ষিণ 
আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার ইওরোগীয় বামিন্দারা পেরেছে )। ১৯১৯ সালে 
বুটিশ সরকার এদের দাবি আংশিক মেনে নেয়। ঠিক হয় অত:পর আইন- 
পরিষদে ১১ জন ইওরোগীয় সদশ্ত নির্বাচিত হবে। ইওরোপীয় অধিবাসীদের 
এই স্বযোগদানে এশীয়রাও তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এশীয় বাসিন্দারের 
আন্দোলনে বুটিশ সরকার বড়ই বিব্রত হয়ে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 
ডেভনশায়ার শ্বেতপত্রে ঘোষণ। করে : 

“...কেনিয়া মূলতঃ আফ্রিকান দেশ। এবং বুটশ সরকার তাদের এই 
স্থবিবেচিত মত অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা উচিত বলে মনে করেন যে 
আফ্রিকানদের স্বার্থ সবার উপরে । আর যদি এই স্বার্থের সঙ্গে 
ইপনিবেশিকদের স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয় তবে আফ্রিকানদের স্বার্থকে 
বড় করে দেখতে হবে। 

মজার ব্যাপার এই যে যখন বুটিশ সরকার আফ্রিকান স্বার্থের দোহাই 
পাড়ছেন তখনও পর্যন্ত আফ্রিকানদের কোন প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা, 
এমনকি কোন আফ্রিকানকে মনোনীত করে আইনপরিষদে আসন দেওয়া 
হয় নি। কেনিয়ায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধাপে ধাপে এগিয়েছে : 


২১৯ 


১৯২৭ আফ্রিকান স্বার্থ রক্ষণারেক্ষণ করার জন্য একজন ইওরোপীয়কে আইন- 
পরিষদে মনোনয়ন করার ব্যবস্থা । 

১৯৪৪ প্রথম আফিকান বেসরকারী সদশ্তের মনোনয়ন । 

১৯৪৬ দ্বিতীয় আফ্রিকান বেসরকারী সদস্তের সাময়িকভাবে মনোনয়ন । 

১৯৪৭ দ্বিতীয় আসনকে স্থায়িত্বদান । 

১৯৪৮ স্থির হয় যে আফ্রিকান স্থানীয় শ্বায়ত্তশা সনমূলক প্রতিষ্ঠান কয়েকজনের 
নাম পেশ করবে এবং তার মধ্য থেকে গভর্নর চার জন আফ্রিকানকে 
আইন-পরিষদে মনোনীত করবেন। 

ইতিমধ্যে কেনিয়ায় আফ্রিকানদের ধূমায়িত বিক্ষোভ প্রকাশ দাবানলে 
রূপ নিয়েছে । আমর। আগেই বলেছি কিকিয়ুদের জমিসমস্তা ভিল এই 
বিক্ষোভের মূল । বহুদিন থেকে কিকিযুব! তাদের জমি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা 
করে আসছে । ১৯২২ সালে এই উদ্দেশ্তে সেট নল আসোসিয়েশন বলে এক 
প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সংগঠনকে বেআইনী 
ঘোষিত হল। যুদ্ধের পরে জ্রোমো কেনিয়াটার নেতৃত্বে কেনিয়া আফ্রিকান 
ইউনিয়ন নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান খাড়া! কবা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে 
কেনিয়া সরকার একে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে । এবং কেনিয়াট্টাকে 
ভেলে পোরা হয়। সরকারের ভাষ্: মাউ মাউ আন্দোলন সংগঠনে 
কেনিয়াউ্টার হাত আছে। কেনিরাট্রা অবশ্ট এ অভিযোগ অস্বীকার করেন । 
এর সঙ্গে সঙ্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এবপর মাউ মাউ আন্দোলন 
প্রায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালে অক্টোবরে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার পর থেকে ১৯৬* সালের জাঙ্গয়ারী মাসে যখন জরুরী অবস্থায় সমাণ্ধি 
ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে প্রায় ১-১*০০ এর মত মাউ মাউ সমর্থক এবং 

১,১৬৭ ভন নিরাপত্বা! রক্ষী হতাহত হয়। এছাড়া একই সময়ে ১৮০০ এর 

বেশী বেসাময়িক লোক প্রাণ হারিয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৩২ জন ইওরোপীয় ও 

২৬ জন এশীয়! এই ৭ বছরে ১,০০০ এরও বেশী মাউ মাউ শ্বেচ্ছাসেবককে 

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে । সবস্থদ্ধ মোট ৭৮১০** জন মাউ মাউ সমর্থককে 

বন্দী এ অন্তরীণ করা হয় যার মধ্যে জরুরী অবস্থা সমাপ্তি ঘোষণার সময় পর্যন্ত 

১,০০০ জন মুক্তি পায় নি। 


শেষপর্যন্ত সরকারী চগ্ুনীতিতে মাউ মাউ আন্দোলন দমন করা হলেও 
কেনিয়ার অগ্রগতি এই আন্দোলনের তীব্রতায় আরো একধাপ এগিয়ে যায়। 


২০ 


প্রথমতঃ একথা পরিষার হয়ে যায় যে আফ্রিকানরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর 
অবস্থা বিন৷ প্রতিবাদে মাথা পেতে নেবে না। সঙ্গে নঙ্দে ইওরোগীয় 
ওপনিবেশিকদের একথা বুঝতে বাকী থাকে না যে সক্রিয় আফ্রিকান 
বিরোধিতার সামনে তারা কত অসহায়। এই অসহায়তা শহরের বাইরে, 
বিশেষতঃ বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ধারা চাষবাস করছেন 
তাদের মধ্যে--অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এবং একথা বুঝতে কারো অস্থবিধা 
হয় না যে কেনিয়ার ইওরোপীয় ইপনিবেশিকদের ভাবী নিরাপত্তা আফ্রিকানদের 
সদিচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল । তাই আফ্রিকান প্রগতির পথে ইওরোগীয় 
বাসিন্দারা আর তেমন করে বাধাস্ষ্টি করতে পারে না। 

১৯৫১ সালে জনৈক আফিকান প্রতিনিধিকে কাধনির্বাহী পরিষদ বা 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান দেওয়া হয়। তিন বছর বাদে (১৯৫৪ ) বুটিশ 
কলোনিয়্যাল সেক্রেটারী অলিভোর লিটল্টন নতুন এক সংবিধান গ্রহণ কর! 
হয়েছে বলে জানান। এই সংবিধানে আফ্রিকান ও এশীয় প্রতিনিধির সংখ্য। 
কিছু বাড়ানো হয়। 

কিন্তু তবু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান প্রতিনিধির! নির্বাচিত হতেন না। 
সে-বছরের শুরুতে ৮ জন আফ্রিকান সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত হলেন। কিন্ত নিবাচনের পরা এরা সরকারী কাজে অংশগ্রহণে 
অস্বীকৃতি জানান । এইভাবে লিটল্টন সংবিধানকে বয়কট করার পর লেনক্- 
বয়েড সংবিধান নামে এক নতুন সংবিধান মারফত আফ্রিকানদের আইনসভায় 
অতিরিক্ত ছ'টি আসন দেওয়া হল। কিন্তু কেনীয় জাতীয়তাবাদীরা এতেও 
সন্তষ্থ হয় নি। 

এর পর ১৯৬০ সালের প্রথমে জনুষঠিত লগণ্ডন সংবিধানিক সম্মেলন আইন 
পরিষদের নির্বাচনের ভিত্তি প্রশস্ততর করে এবং আইনপরিষদে নিরঙ্কুশ 
আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দেয়। একই বছরে কয়েকটি রাজনৈতিক 
গোষ্ঠী মিলে কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন ( কে. এ এন. ইউ বা 
সংক্ষেপে কানু" ) গঠন করে । অন্তদিকে এর বিরোধীরা গড়ে তোলে কেনিয়া 
আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন ( কে. এ. ডি. ইউ বা 'কাড়ু” )। “কাড়ুতে' 
সামিল হল জজ্জা, কিপসিগি, স্থক, মানাই ও সোমালি উপজাতিদের বিভিন্ন 

ংগঠন। “কাডু'র অভিযোগ ছিল যে “কাহ্থ' (যার প্রধান সমর্থন আসে 
কিকিমু উপজাতির কাছ থেকে ) ছোট ছোট উপজাতির স্বার্থ উপেক্ষা করছে। 


খ্২১ 


১৯৬১ সালের গোড়ায় কেনিয়ায় সাধারণ নির্বাচনে নতুন আইনসভার 
€৩টি আসনের মধ্যে “কান্থ' ১৬ ও “কাড়ু' ১*টি আসন দখল করে। কিন্তু 
কেনিয়াট্টাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত 'কানু', কোন মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণে 
অন্থীকৃতি জানায়। তখন কাড়ুর নেতৃত্বে এক মন্ত্রিসভা গঠিত হল। তারপর 
অবশ্ত 'কান্থ' ও “কাড়ু'র সম্মিলিত দাবিতে কেনিয়ার্টা মুক্তি পান। প্রথম 
প্রথম কেনিয়াট্র।র প্রভাবে “কান্থ-কাড়ু' বিরোধের তীত্রত! হাস পেলেও এদের 
নেতার! অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা ও ভাবী শাসন কাঠামো সম্পর্কে একমত হতে 
পারেন নি! “কাডু'ওর নেতারা চান অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ও 
আঞ্চলিক স্থায়ত্তশানন, পক্ষান্তরে “কান্'র দাবি ছিল শক্তিশালী কেন্ত্রীয় 
মরকার। সে বছরের শেষে কেনিম্বাট্র/ “কাস্থুতে যোগ দেন এবং “কানু'- 
“কাড়' মিলনের আশা তিরোহিত হয়। 

অবশ্ঠ কান্-কাড়ু দ্বন্দ ছাড়া অন্য অস্থবিধাও ছিল। কেনিয়ার উত্তর-পৃব 
সীমান্ত অঞ্চলের কিছু কিছু সোমালিভাষী অধিবালী ও উপজাতীয় প্রধান 
সোমালি গ্রজাতদ্বের সঙ্গে তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলের সংযুক্তির দাবি জানায়। 
অনুরূপভাবে উপকূল অঞ্চল সম্পর্কেও কিছুটা অনিশ্চয়তা ছেখা দেয়। এ 
এলাকার উপর জাঞ্জিবারের দাবির কথা অনেকে উল্লেখ করেন । পক্ষান্তরে 
দি কোস্ট পিপল্স পার্টি নামে একটি প্রতিষ্ঠানে উপকূলস্থ কয়েকটি জিলার 
স্বাধীনতা কামনা করে। 

১৯৬১ এর শেষে স্যর জেমস রবার্টসনের রিপোর্টে উপকূল অঞ্চলের স্বাধীন 
কেনিয়ায় পূর্ণ অন্তরূক্কির প্রস্তাব সমর্থন পায়। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
এক নতুন সংবিধান সম্মেলন আহত হল )। প্রায় ছুই মাসব্যাপী আলোচনার 
পর অবশেষে “কান্ত” ও 'কাড়া' একমত হতে পারে। স্থির হয়, কেনিয়ার ভাবা 
সংবিধানে আঞ্চলিক স্বায়ত্শালনের ব্যবস্থা থাকবে এবং সমপ্প্রতিনিধিত্বের 
ভিত্তিতে “কাহু-কাডু'র সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। সম্মেলনের আর একটি 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কানু ও কাড়ুর সংযুক্ত মন্ত্রিতা গঠিত হল। ১৯৬৩ সালের 
শুরুতে আরও সংবিধানিক পরিবর্তনের পর অন্থস্থিতি সাধারণ নির্বাচনে 
“কান জাতীয় বিধান পরিষদে নিরঙ্কুশ নংখ্যা- গরিষ্ঠতা পায় এবং জোমো 
কেনিয়াট্রার নেতৃহ্ে “কানু মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসে। ১৯৬৩ সালের ১২ই 
ডিসেম্বর কেনিয়া শ্বাধীনতা পায় এবং এক বছর বাদে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান 
গ্রহণ করে। জোমো কেনিয়াট্ট। কেনিয়ার রাষুপতি নির্বাচিত হন | 


১৯৬, 
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কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মনে কর! হত পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ শানিত 
দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে ম্বায়তশাসন তথা শ্বাধীনত| লাভ করবে 
উগা্ডা । এবং সত্যি কথা বলতে কি কেনিয়া ও .ট্যাঙ্গানাইকার তুলনায় 
উগাণ্ডা অনেকাংশে স্বিধাজনক অবস্থায় ছিল। প্রথমতঃ কেনিয়া ও 
ট্যাঙ্গানাইকার মত উগাগায় অত বেশী সংখ্যক ইওরোগীয় ওপনিবেশিক 
ছিল না। ফলে উগাগ্ায় ইওরোগীয় বাসিন্দাদের কোন .কায়েমী স্বার্থ 
গড়ে উঠিতে পার নি। দ্বিতীয়ত: প্রাক-ইওরোগীয় যুগে অন্ত অঞ্চলের 
তুলনায় অনেক বেশী সুসংগঠিত রাজ্য উগাপ্ডার অধিবাসীরা স্থাপন করতে 
পেরেছিল--যে কৃতিত্ব তাদের সভ্যতার মান ও উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। 
কিন্তু এসব স্থৃবিধ! থাকা সত্বেও উগাণ্ডার স্বরাজের পথ কুহ্বমাস্তীর্ণ হয় নি। 

আনলে উগাণ্ডা একটি আশ্রিত রাজ্য যেখানে কয়েকটি ছোট ছোট 
রাজ্য ছিল। প্রতি রাজ্যে বুটিশ সরকারের একজন প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট 
থাকতেন। এইসব রেলিডেন্টদের ওপর ছিলেন গভর্নর সারা উগাণ্ডার জন্তে । 
উগাপ্ডার় সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজ্য হল বুগা্ডা যার শাসনকর্তা বা রাজার 
নাম কাবাকা। বহুদিনের শাসনের এতিহ্‌ বুগাগডার আছে । ১৮৬২ 
সালে যখন স্পেক প্রথম উগাগ্ডায় আসেন তখন এ রাজ্যের সভ্যতার উৎকর্ষ 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

সুপ্রাচীন এতিহ্থ ও স্থসংহত রাজ্য ছাড়াও বুগাগ্ডার অধিবাসী বাগাণ্ডা 
উপজাতি উগাগার অন্ত তেরটি বৃহৎ উপজাতির যে কোনটির আয়তনের 
দ্বিগুণ হবে। বাগাণ্ডা উপজাতির সংখ্যা হবে দশ লক্ষেরও বেশী অর্থাৎ 
উগাগ্ডার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ। 

এইসব কারণে উগাগ্ডার রাজনীতি বাগাগাদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে। যৃদ্ধোত্তর উগাণ্ডার বৃহত্বম সংকট দেখা দেয় ১৯৫৩ সালে। এ 
সংকটের পটভূমিকা বোঝার জন্ত আমাদের বুগাগ্ডার অতীত ইতিহাস ঘাটতে 
হুবে। ১৯০০ সালে বুটেন ও বুগাগ্ডার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার 
মূল মর্ভ ছিল: বৃটেন কাবাকাকে বুগাগার শাসনতাস্িক কর্তা বলে স্বীকার 
করবে এবং কাবাকা বুগাণ্ডা শাসনের ব্যাগারে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 
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সহযোগিতা করবেন। বতদিন কাবাক] বুগাণ্ডার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন 
অর্থাৎ যতদিন বুগাগ্ডায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয় নি ততদিন এ ব্যবস্থা 
মোটামুটি সুষ্ঠভাবে চলেছিল । কিন্তু ইতিমধ্যে বুগাগডর শাসনকাজে 
প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হচ্ছিল। ১৯৫৩ সালে বুগাগ্ডার সবৌচ্চ আইন 
পরিষদ 'লুকিকো"য় ৮৯ জন সাদস্তের মধ্যে ৬০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির 
আসন গ্রহণের ব্যবস্থা. করা! হয়। “লুকিকো"র এই গণতন্ত্রীকরণ একদিকে 
যেমন বাগাণ্া। জনগণকে তাদের ভাগ্যনিরধারণের আংশিক অধিকার দিল, 
কাবাকার পক্ষে তেমনি এক উভয় সংকট উপস্থিত হল। বুগাপ্ডার জনমত 
ও বুটিশ সরকারের মধ্যে সংঘর্ম দেখা দিলে তার কী কর্তবা? ১৯০০ সালের 
চুক্তি অন্যায়ী তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধা । অথচ 
অন্যদিকে তিনি একধারে বাগাণ্ডা উপজাতির শাসক এবং নেতাও বটে । 
অর্থাৎ বাগাণ্ডা জনমতের বিরুদ্ধে গেলে তীর নেতৃত্ব বজায় রাখা কঠিন 
হবে। 

১৯৫৩ সালে কাবাকার পক্ষে ঠিক এমনি ধরনের সমস্তার উদ্ভব হল। 
সে বছর অনিস্ক আফ্রিকানদের ওপর জোর করে মধ্য আফ্রিকান যুক্ররাষ্ট 
চাপানো হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকায়ও এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথাবার্তা কোন 
কোন মহলে চলছিল । উগাগ্ডার আফ্রিকানরা শ্বভাবতঃই এই ভয় পায় যে 
কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইক। নিন্বে যুক্ষরাষ্ট্র গঠিত হলে সেখানকার ইওরোপীাঘ় 
ওপনিবেশিকদের প্রতুন্ব উগাগডারও বিস্তৃত হবে । এই অবস্থায় বুগাগার 
জননেতার! পৃথকভাবে বুগাশার স্বাধীনতা দাবি করার সিদ্ধান্ত করলেন। 
বাগাণ্ডা উপজাতি চিরকাল তাদের এতিহা ও পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন। 
পূর্ব আফ্রিকা তে। নয়ই এমন কি উগাণ্ডার অন্য এলাকার সঙ্গেও বুগাণ্ড 
নিজের ভাগ্যকে জড়াতে চাইল না। কিন্তু উগাগ্ডার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী 
প্রদেশ হল বুগাণ্া ও সবচেয়ে বড় উপজাতি হুল বাগাণ্ডা। বুগাগডাকে বাদ 
দিরে উগাণ্ডা যেন রামহান রামায়ণ। স্থতর!ং বৃটিশ সরকার এই দাবির 
বিরুদ্ধে মত্তপ্রকাশ করল। কাবাকার পক্ষে কিন্ত বাগাণ্ড! প্রজাদের প্রবল 
জনমতের বিপক্ষে যাওয়া সম্ভব হুল না, যদিও প্রজার পক্ষে গিয়ে তাকে 
১৯০০ সালের চুক্তি লঙ্ঘন করতে হুল। এবং তার শান্তি তীর ভাগ্যে 
জুটল নির্বানন। 

কিন্ত কাবাকার নির্বাসন সারা দেশে প্রচ আলোড়ন তুলল । সারা 
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বুগাপ্ডায় শোকের ছায়া নাঘল এবং কাবাকার ভগ্ী ভগ্দয়ে প্রাণ ত্যাগ 
করলেন। রাজভক্ত বাগাণ্ডা প্রজারা কাবাকাকে ফিরিয়ে আনার দাৰি 
তুলল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল উগাণ্ড জাতীয় কংগ্রেস। 

প্রায় দু'বছর পরে (১৯৫৫, অক্টোবর ) বুটিশ সরকার কাবাকাকে দেশে 
ফিরতে অন্থমতি দেয়। কাবাকার শাননতান্ত্রিক ক্ষমতা কতকাংশে খর্ব করা 
হয় এবং স্থির হয় বুগাণ্ড উগাণ্ড। থেকে পৃথক হতে চাইবে না। কিন্ত কাবাকার 
নির্বানন পর্ব শেষ হবার পর ও উগাগার স্বাধীনতার পথ ম্নণ ও বাধামুক্ত 
হয় নি। উগাণ্ড জাতীয় কংগ্রেস ১৯৫২ সালে (যখন এর জন্ম হয়) থেকে 
শুরু করে ১৯৫৫ সাল পধন্ত বেশ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তারপর কাবাকার 
সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এবং অন্তদ্বন্দে কংগ্রেস ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে । অথচ উগাণ্ডা 
উপজাতির নেতাদের পক্ষ থেকে ম্বাধীন এঁক্যবদ্ধ উগাগডাদেশ গঠনের পথে 
সহযোগিতার অভাব আগের মতই থাকে । এমন কি ১৯৫৮ সালে সার! 
দেশ জুড়ে যখন নিধাচন হল, তখন লুকিকে। (বাগাণ্ডা আইনসভা) সে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। 

১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে উগাণ্তা জাতী» কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও 
এক সময়কার সভাপতি মুসাজি “উগাণ্ডা জাতীয় আন্দোলন" নামে এক জঙ্গী 

ংগঠন গড়ে তোলেন । কিন্তু কিছুদিন বাদে এক এশয় বিরোধী বয়কট 

আন্দোলন রক্তাক্ত হাঙ্গাযায় পরিণত হওয়ার পর, এই প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী 
ঘোষণ! করা হয়, বুগাণ্ড উপদ্রত এলাকা বলে ঘোষিত হুল এবং এর ছ' জন 
নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


উগাগার আভ্যন্তরীণ অনৈক্য (প্রটেস্ট্যাপ্ট ক্যাথলিক মুসলমান বিভেদ 
এবং মধ্যবিত্ব-বুদ্ধিজীবী বনাম উপজ্জাতীয় প্রধান সংঘষ) উগাগ্ডার সবচেয়ে 
বড় শক্র। উগাগ্ডার সুবিধা! ছিল যে সেখানে অবিকসংখ্যক ইওরোপীয় 
'পনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে নি। কিন্তু তা সত্বেও সেখানকার 
আভিজাত্যের এতিহ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভেদ উগাগডাকে 
স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধা দিয়েছে। 

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে উগাণ্ডা সংবিধানে পরিবর্তনের প্রস্তাবের 
জন্য এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয় । বছরের শেষে কমিটির রিপোর্টে 
ৰলা হয়: 

(ক) ১৯৬১ সালে নতুন আইনপরিষদের নির্বাচন। আইন পরিষদে 
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আফ্রিকানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে 
সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে । 

(খ) আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে। যদিও 
সে মন্ত্রিসভায় পদাধিকার বলে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও স্থান পাবেন, 
তবু নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা (অর্থাৎ কার্যত: আফ্রিকান ) থাকবে অনেক 
বেশী। 

(গ) কমিটির অধিকাংশ সদন্য প্রস্তাব করেন যে মন্ত্রিসভা আইন 
পরিষদের কাছে সামগ্রিকভাবে দায়িত্বশীল থাকবে। কিন্তু গভর্নরের হাতে 
কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ কর] হবে। 

(ঘ) কমিটির মতে উগাগ্ায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়! 
উচিত । 

বুগাণ্ডা সরকার (যা বরাবর পৃথক বাগাণ্ রাষ্ট্র দাবি করেছে) এই 
কমিটির আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে নি বরং সরকার থেকে দাবি 
কর] হয় যে কমিটির প্রস্তাব বুগাগ্ডার প্রতি প্রযোজ্য হবে না এবং বুটিশ 
সরকারের সঙ্গে 'আশ্রিত' রাজ্য স্থাপন সম্পকীয় চুক্তি (যার ফলে বুগাণ্ডা 
আইনতঃ বৃটিশ অধীনে আসে ) বৃটেনের সম্মতি ব্যতিরেকেই বুগাণ্ডা বাতিল 
করতে পারবে । 

উগাণ্ডা জাতীয় কংগ্রেন অবশ্য ওয়াইল্ড (সংবিধান কমিটির সভাপতির 
নাম) কমিটির স্থপারিশ গ্রহণ করে। 

বুটিশ সরকার সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পর্কে ওয়াইন্ড কমিটির স্থপারিশ 
অগ্রাহহ করলেও, আগে যারা ভোটহীন ছিল এমন কিছু লোক এবার 
ভোটদানের অধিকার পেল। ১৯৬১-এর মার্মাসে সাধারণ নির্বাচনের পর 
আইন পরিষদে নির্বাচিত বেসরকারী সদস্তেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। 
বাগাণ্ডা নেতার! অবশ্য নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানান । ফলে অধিকাংশ 
বাগাগ্ডাই ভোটদানে বিরত থাকে । যারা দেয় তারা প্রধানতঃ শ্রীবেনেডিক্টো 
কিওয়ানুকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সমর্থন করে। বুগাগ্ডার ২১টি আসনের 
ষধ্যে মোট ২০টি দখল করে ডেমোক্র্যাটিক দল সারা উগাগ্ায় মোট ৪৩টি 
আনন পায়। উগাগ্ডা পিপল্ন কংগ্রেন অবশ্য ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অনেক 
বেশী ভোট পায়, কিন্ত আমন দখল করে মাত ৩৫টি। অন্য দল উগাণ্ড 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের ২* জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন জয়লাভ করে। 
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বাগাগাদের নির্বাচন বয়কটে এক্যবদ্ধ উগাণ্ড! বজায় রাখতে বুগাণ্ডার 
অনিচ্ছার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। বস্ততঃ বাগাণ্ডা আইনসভা, 
“লুকিকো”, ১৯৬১ সালের প্রথমে বুগাগ্ডাকে পৃথকভাবে ম্বাধীনতা৷ দেবার 
প্রস্তাব করে। বলা বাছল্য, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বৃটিশ সরকার 
নিধুক্ত রিলেশনশিপস কমিটি নামে এক কমিটি উগাগডার ভাবী সংবিধানিক 
কাঠামো! রচনা ও বিতিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের কাভার গ্রহণ করে। 

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি একটি সরকারী কমিশন উগাগ্ডার ভাকী 
সংবিধানিক কাঠামে! সম্পর্কে স্থপারিশ দেয়: উগাগ্ডাযর একটি শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় সরকার বুগাগ্ডার সঙ্গে যুক্তরাস্্ী় এবং অন্য রাজ্যত্রয় তোরো, আঙ্কোলে 
ও বুনিয়োবোর নঙ্গে উপ-যুক্তরাস্ীয় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে । কিছুদিনের 
মধ্যেই কাবাকা ও অন্য ব/গাণ্ডা নেতারা উগাণ্ডা জাতীয় পরিষদে বুগাণ্ডার 
প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্তে একমত হন। 

সেপ্টেম্বরে অন্থঠিত সাংবিধানিক সম্মেলন উগাগ্ডার ভবিষ্যৎ শামন কাঠামো 
সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্যে পৌছায়। স্থির হয়, ১৯৬২ সালের মার্চে উগাণ্ড! 
্বায়ত্তশাসন এবং অক্টোবর মাসে পূর্ণ স্বাধীনত। পাবে। 

ফেব্রুয়ারীর ২৩শে বুগাগ্ডার লুকিকোর নিবাচনে কাবাক! ইয়েন্কা ( শুধুমাত্র 
কাবাক) নামক দলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শ্রাবেনেডিক্টো! কিওয়ান্থকার 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনে 
শমিন্টন ওবোটে পরিচালিত উগাণ্ডা পিপল্স কংগ্রেন ডেমোক্র্যাটিক পাটিকে 
চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলে শ্রী ওবোটে উগাগ্ডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন । 
ওবোটের উগাণ্ড পিপল্স কংগ্রেস বুগাগ্ডার সনাতন কাঠামো সংরক্ষণের 
পক্ষপাতী কাবাকা ইয়েক্কা দলের সহযোগিতায় এই নির্বাচনে নামে। 

ওবোটের অনেক সমর্থক এই আাতাত ভালো! চোখে দেখে নি। তারা 
বলে এই সহযোগিতা বাগাণ্ড স্বাতন্ত্যবাদী ও প্রাচীনপন্থীদের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ । কিন্ত এর ফলে মিপ্টন ওবোটের দল উগাগ্ডার স্বাধানতা প্রাপ্তির পর 
(৯ই অক্টোবর, ১৯৬২ ) ক্ষমতাসীন হয়েছে। এবং পরবতী ঘটনাবলী সাক্ষ্য 
দেয় যে ওবোটে তাদের সঙ্গে আপন করেন নি। বস্ততঃ ১৯৬৬ সালের 
বুগাণ্ডা ও কাবাকার সঙ্গে প্রকাশ্ত শক্তিপরীক্ষায় ওবোটে নিজ্হস্তে সমস্ত 
সরকার। ক্ষমত| নিয়ে সংবিধান নাকচ করেন। সঙ্গে নঙ্গে বুগাণ্ডা ও অন্যান্ত 
রাজ্যের ক্ষমতা! খর্ব করা হয়। বাগাণ্ড প্রাচীনপন্থীরা লুকিকো৷ ও কাবাকা। 
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(যিনি ইতিপূর্বে উগাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন) বিরোধিতা 
করলে, ওবোটে বুগাপ্ডায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। বাগাণ্ডা বিরোধিতা 
অন্বলে দমন করা হয় এবং কাবাকা দেশ ছেড়ে বুটেনে পালিয়ে যান। 


চার 

নাইজেরিয়া শ্বাধীন হবার পর ট্যাঙ্গানাইক! ছিল বৃহত্তম বৃটিশ শাসিত 
অঞ্চল এবং আয়তনে উগাণ্ডার প্রায় চারগুণ। কিন্তু কেনিয়া ও উগাগ্ডার 
প্রতিবেশা হয়ে ও ট্যাঙ্জানাইকায় রাজনৈতিক উদ্দামতা ও উত্তেজনা! অনেক 
কম। আফ্রিকানদের রাজনৈতিক প্রগতি সুষ্ঠভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছে । 
প্রায় ২৫,০০০ ইওরোপীয় এবং এক লক্ষের মত এশীয় ইপনিবেশিক থাকা 
সত্বেও বর্ণসমন্তায় এখানকার আবহাওয়া বিষিয়ে যায় নি। কিন্তু ট্যাক্গা- 
নাইকায় আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার যে একেবারে চলে নি 
তানয়। আফ্রিকানরা নানা অন্যান ও অবিচারের শিকার হয়েছেন, তা 
আমরা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লক্ষ্য করেছি। তবু কেনিয়ার তুলনায় 
ট্যাঙ্গানাইকায় বর্ণবৈষম্য অনেক কম ছিল। কেনিয়ার মত অত জমি 
হস্তান্তর ট্যাঙ্গানাইকায় হয়নি । তাছাড়া ট্যাঙ্গানাইকা ছিল সম্মিলিত 
জাতিপুপ্রের তত্বাবধানে শাসিত অছি অঞ্চল। বুটিশ শাসকের সমালোচনা 
করতে পারত আন্তর্জাতিক জনমতে। এখানকার অধিবাসীরা দরকার 
মাফিক বৃটিশ সরকারের কোন নীতি বা কাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতি- 
পুণের কাছে আবেদনের অধিকার ভোগ করত। এ ছাড়া প্রতি তিন বছর 
অন্তর অছি পরিষদ থেকে একটি করে তদন্তকারী দল ট্যাঙ্গানাইকা সফর করে 
গেছে । ১৯৫৪ সালে এমন এক সফরকারী দল তার রিপোর্টে প্রস্তাব করে 
যে ট্যাঙ্গানাইকাকে বিশ বছর বাদে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। সে সময় 
বুটিশ সরকার এই প্রস্তাবকে “উদ্ভট এবং চরমপন্থী" আখ্যা দেন। আজ 
মনে হয়, এ প্রস্তাব সত্যি “উত্তট” কিন্তু বৃটিশ সরকার যে কারণে বলেছিল সে 
কারণে নয়। এ প্রস্তাবে সময় বড়ই বেশী চাওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্ট 
প্রকাশ হবার পর সাত বছর যেতে না যেতেই ট্যাঙ্জানাইকায় ইংরেজ শাসন 
শেষ হঠেছে । অথচ ট্যাঙ্জানাইকার স্বায়ত্বশাসনের পথে যাত্রা শুরু হুল মাত্র 
কয়েক বর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সে দেশের আইনপরিষদে এশায় 
ও আফ্রিকানদের স্থান ছিল না । ১৯৪৮ সালে বেসরকারী এশীয় ও আফ্রিকান 


২৮ 


সদন্তের সংখ্যা বেসরকারী ইওরোপীয় সদস্য সংখ্যার সমান কর! হয়। ১৯৫৫ 
সালে এশীয় আফ্রিকান ও ইওরোপীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে সমসংখ্যক 
বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত হলেন | তারপর য্যাখেন্টার বিশ্ববিষ্যালয়ের অধ্যাপক 
ম্যাকেীর প্রস্তাবান্থ্যায়ী ট্যাঙ্গানাইকায় আইনপরিষদের প্রতিনিধিদের 
মনোনয়ন না করে নির্বাচন করার ব্যবস্থা! হয়। 

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রতি কেন্দ্রে 
তিনটি আসন (আফ্রিকান এশীয় ও ইওরোপীয়দের জন্যে একটি করে 
সংরক্ষিত) এবং প্রতি নির্বাচকের তিনটি ভোট । এই নিয়মের ভিত্তিতে 
১৯৫৮ সালের নির্বাচনে ট্যাঙ্গানাইক! আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন বা 
“টান নামে খ্যাত রাজনৈতিক দল সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্বিতা চালিয়ে সব 
কটি আসন দখল করে। এর কয়েকমাস বাদে (ফেব্রুয়ারী, ১২৫৯) অনুষ্ঠিত 

তীয় নিবাচনেও প্টান্থু তার বিজয়গৌরব বজায় রাখে । 

'টান্ু'র এই কৃতিত্ব ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক জীবনে স্থায়িত্ব এনেছে। 
এর ফলে একদিকে রক্ষণশীল ইউনাইটেড ট্যাঙ্গানাইকার পার্টি কোণঠাসা 
হয়েছে, অন্যদিকে চরমপন্থী ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস দেশের 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে নি। ট্যাঙ্গানাইকার এশীয় ও 
ইওরোপীয় ইপনিবেশকদের পক্ষে এ অবস্থা ভগবানের আশীর্বাদের মত । 
'টান্'র জনপ্রিয় নেতা দূরদর্শী শ্রীঙ্ুলিয়াম নিয়েরেরে দেশে ইওরোপীয় ও 
এশীয় উপনিবেশিকরা যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারে একথা বলেছেন। 

১৯৫৯ সালের শেষে আইনপরিষদে আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও 
ন্ত্রিসভায় বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রবতিত হল। পরের বছরের 
বাঝামাঝি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিয়েরেরে প্রচলিত টান্রু' ৭১টি নিবাচিত 
সামনের মধ্যে ৭০টি দখল করে। এবং জুলিয়ান নিম্বেরেরের নেতৃত্ে 
'ওরোপীয়, আফ্রিকান ও এশীয় সদ্তপহ এক নতুন মন্ত্রিস5া গঠিত হয়। 
৯৬১ সালের »ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকা ম্বাধীনতা পায় ও পরের বছর 
জাতন্ত্রে রূপাস্তারিত হয়। 

স্বাধীনতার পর ট্যাঙ্গানাইক। জাঞ্জিবারের মিলন হল এই ছুইটি দেশের 
ক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । জাগ্রিবার স্বাধীনতা পায় ১৯৬৩ সালের 
ই ডিসেম্বর । আর ১৯৬৪ সালের ১২ই জানুয়ারী জাঞ্জিবারের আরব 
নতানের বিরুদ্ধে এক বামপন্থী বিপ্রব সংগঠিত হয়। স্থলতান সপরিবাৰে 


ইংল্যাণ্ডে পালান এবং জাঞ্জিবারে এক 'জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এপ্রিল মাসে ট্যাঙ্গানাইকা ও জাঞ্রিবার মিলিত হয় এক সংযুক্ত 
প্রজাতন্ত্র গঠন করে, যার নাম পরে রাখ! হয় টানজানিয়া । 


পাচ 


এই অধ্যায়ের প্রথমে আমর! উগাণ্তা, কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার সমস্তা 
একসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনের কথা বলি। এর! সবাই প্রতিবেশী দেশ 
এবং এদের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বান্ট,। ইওরোপীয় ও এশীয় বাসিন্দাদের 
অবস্থিতি এদের সমস্তা অনুরূপভাবে জটিল করেছে। তাছাড়া বুটিশ আমলে 
এদের নিয়ে পূর্ব আফ্রিকা হাই কমিশন গঠিত হয়েছিল,_যে হাই কমিশনের 
হাতে ছিল সমগ্র পূর্ব আফ্রিকার রেলপথ, বন্দর, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতির 
পরিচালনা ও তত্বাবধান। একসময় অনেক পূর্ব আফ্রিকান নেতা এই 
দেশগুলি নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন ৷ কিন্তু এই তিনটি দেশ 
শ্বাধীন হবার পর এখন পর্যন্ত প্ররুত যুক্তরাষ্ট্রের কোন কার্যকরী ভিত্তি স্থাপিত 
হয়নি। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের মধ্যে এতদিন ধরে যে সহযোগিতা 
চলছিল তার সমাণ্চি ঘটেছে ( যথা সাধারণ মু্জা ব্যবস্থা )। নিকট ভবিষ্কতে 
পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে 


হয় না। 


২৩৩ 


চতুর্দশ অধ্যায় ঃ মধ্য আফ্রিকা 


এক 


রোডসের কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত বুটিশ প্রভূত্ব বিস্তারের পরিকল্পনায় 
রোডেশিয়া, জান্বিয়া ও মালাবির স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ । রোডেশিয়া (তৎকালীন 
দক্ষিণ রোডেশিয়া ) বুটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী কতৃক অধিকৃত হয়। 
এ দেশের মাতাবেলেল্যাণ্ডে খনিজ সম্পদ ছিল যথেষ্ট । মাতাবেলেদের রাজা 
লোবেস্থুলাকে নানাভাবে ভূলিয়ে ১৮৮৮ সালে খনিজ শিল্প উন্নয়নের অর্ধিকার 
এই কোম্পানী পায়। সমগ্র এলাকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠার মূল্য শ্বরূপ লোবেঙ্থুলাকে মাসিক ১০* পাউণ্ড আর এক হাজার 
রাইফেল ও একাট গানবোট দেবার প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়। গানবোট অবশ্ঠ 
কখনও এসে পৌছোয় নি। বরং ১৮৯৩ সালে লোবেঙ্গুলাকে তীর “ক্রাল' 
থেকে বিতাড়িত করে সমন্ত দেশকে বুটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর 
শাসনাধীনে আনা হয়। দক্ষিণ রোডেশিয়র জলবায়ু ইওরোপীয় বসবাসের 
অহ্ুকুল বলে এখানে অনেক ইওরোপীয় ওপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসতি 
করেছে। ১৯৬১ সালের হিসাবে প্রকাশ সমগ্র দক্ষিণ রোডেশিয়ার জনসংখ্যা 
৩১,১১১০*০ এর মধ্যে ইওরোগীয়দের সংখ্যা ছিল ২,২৫,০০০) আফ্রিকানর! 
২৮,৭০,০০০ এবং বাকীরা এশীয় ও বর্ণসঙ্কর। কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কী হয়, 
ইওরোপীঘ় বাসিন্দারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা। ভোটাধিকার, 
আইনপরিষদ, আমলাতন্ত্র বিচারবিভাগ এবং পুলিস ও সামরিক বিভাগে 
সংখ্যাধিক প্রতিনিধিত্ব আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুভুত্ব এ সবেই আমরা 
ইওরোপীয় আধিপত্যের পরিচয় পাই। শ্বেত প্রতুত্ব বজায় রাখা হয়েছে 
বৈষম্যমূলক আইন ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা। যেমন, আফ্রিকানদের 
মাথাপিছু শিক্ষার জন্য যা খরচ করা হয় তার বিশগুণ খরচ হয় ইওরোপীয়দের 
মাথাপিছু শিক্ষায় । সেরা সেরা জমি, যা হবে সমগ্র দেশের ৪৯% ইওরোপীয়দের 
জন্য সংরক্ষিত, যদিও তার! সমগ্র জনসংখ্যার ৭% এর মত। আর শহবাঞলে 
তো আফ্রিকানদের জমি কেনার অধিকারই নেই । মোটকথা, ১৯২৩ সালে 
যে স্বায়ত্বশাসন দক্ষিণ রোডেশিয়াকে দেওয়া হয়েছে ভার প্রায় একচেটিয়! 


২৩১ 


ফল ভোগ করে আসছে দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক দশমাংশেরও কম 
ইওরোপীয় সম্প্রদায়। 

দক্ষিণ রোডেশিয়ার মত উত্তর রোডে শিয়া! ( জান্িয়া) বুটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা 
কোম্পানী অধিকার করে। তবে এ দেশের উপজাতীয় প্রধানের! রাণী 
ভিক্টোরিয়ার আশ্রয় চায়। এবং তারপর থেকে এ দেশটি বৃটিশ পপ্রোটেক- 
টোরেটে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এখানে তাআ্রোৎপাদন শুরু 
হয়। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বাজারে তামার দাম খুব বেড়ে 
যাওয়ায় উত্তর রোডেশিয়ার সমৃদ্ধি আরম্ভ হল। 

এই তিনটি দেশের মধ্যে দরিদ্রতম হল নায়াসাল্যাণ্ড (মালাবি )। এর 
প্রধান অবলম্বন কৃষি। কিন্তু লোকবনতি ঘন এবং সম্পদ কম হওয়ায় এখান- 
কার অধিবাসীরা উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রজাতন্ত্রে পর্যন্ত কাজের খোজে যায়। ধে কোন সময়ে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক 
পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ বাইরে থাকে । ১৯৫৯ সালের এক হিসাবে দেখা 
যায় এই তিনটি দেশের মাথাপিছু পাইকারী উৎপাদন ছিল: নায়াসাল্যাণ্ড 
১৯ পাউগু, উত্তর রোঁডেশিয়া ৮১ পাউও এবং দক্ষিণ রোডেশিয়। ৮৯ পাউগ্ত। 
অন্ত দুটি দেশের মত মালাবিতেও বুটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর 
আগমন ঘটে উনবিংশ শতকের শেষে । অবশ্য তার আগেই চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ 
এখানে মিশন স্থাপন করেছে । এই চার্চের উদ্যোগে দারিদ্র সত্বেও 
নায়াসাল্াাণ্ডে বু বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়েছে । ফলে উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার 
মতই এখানে শিক্ষা বিস্ৃত। 
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১৯৫১ সালেই প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ রোভেশিয়া এবং নায়াসাল্যাগ্ডকে নিয়ে 
একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ওঠে । প্রস্তাবটি এই তিন দেশের সংখ্য।লঘু 
ইওরোপীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর স্থবিধার 
কথা ছেড়ে দিলেও ইওরোগীয় শুপনিবেশিকরা বোঝে যে বর্ধমান আফ্রিকান 
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সহজতর হবে যদ্দি তিন দেশের ইওরোপীয়রা 

ংঘবদ্ধ হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি বৃটিশ সরকারের কাঁছ থেকে 
এলেও দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্তর গডভফরে হাগিল্স ও উত্তর রোডেশিয়ার 
ইওরোপীয় নেতা রয় ওয়েলেনস্কি এর সমর্থনে দাড়ান । 
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আফ্রিকানর! কিন্ত প্রস্তাবটিকে স্বনজরে দেখে নি। নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর 
রোডেশিয়ার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে। 
নায়াসাল্যাণ্ডের অনেক উপজাতীয় প্রধানও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় অন্য 
আফ্রিকানদের সমর্থন জানান । এবং বৃটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপনের জন্য আফ্রিকানদের তরফ থেকে বুটেনে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় । 

কিন্তু আফিকান প্রাতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯৫৩ সালের গোড়ায় লগ্নে 
যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এতে যোগ দিলেন বৃটিশ 
সরকার ও পূর্বোক্ত তিনটি দেশের ইওরোপীয় প্রতিনিধিরা । কিন্তু উত্তর 
রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের কোন আফ্রিকান নেতা এই সম্মেলনে যোগদানে 
রাজী হন না। আর দক্ষিণ রোডেশিয়ার কোন আফ্রিকান প্রতিনিখি 
তে৷ নিমন্ত্রিতই হন নি। 

সম্মেলন থেকে এক যুক্তরাষ্্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়। স্থির হয় যুক্তরাস্ত্রী 
পরিষদে থাকবে ৩৫ জন সদন্য-__তার মধ্যে ২৯ জন ইওরোপীয় ও বাকী ৬ 
ভন আফ্রিকান। আফ্রিকান প্রতিনিধিরা আবার আফিকান জনসাধারণ 
কতৃক নির্বাচিত হবেন না। বস্ততঃ পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেই 
নিরাচনের ব্যবস্থা হয় সেখানেই ভোটাধিকার এমনভাবে স্কৃচিত করা 
হয়েছিল যাতে নির্বাচক তালিকায় ইওরোপীয়রা আফ্রিকানদের ছাড়িয়ে যায়। 
যাতে কোন আফ্রিকান ত্বার্থবিরোধী আইন গৃহীত না হতে পারে সেভন্ 
সম্মেলন থেকে একটি আফ্রিকান আ্যাফেয়ার্স বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত 
হয়। স্থির হল এই বোর্ডে থাকবে তিনটি অঙ্গরাজ্যের গভর্নর কর্তৃক 
মনোনীত ৬ জন সদস্য । কোন আইন বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আফ্রিকান 
ত্বার্থবিরোধী বলে মনে হলে, বোর্ড তা৷ পরীক্ষা করে দেখবে এবং বৃটিশ 
সরকারের কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করবে । 

১৯৫৩ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ রোডেশীয় নির্বাচক মণ্ডলী অনেক 
ভোটাধিক্যে যুক্তরাষ্ত্ীয় সংবিধান গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, এই দিদ্ধান্তে 
আফ্রিকানদের ভূমিকা খুবই নগণ্য কারণ এ দেশের ৫০১,০০০ নির্বাচকের 
মধ্যে আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল ৫০*-এরও কম। 

যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান অধিবাসীরা কিন্তু অন্যভাবে তাদের বিরোধিতা 
জানাতে ছাড়ে নি। উত্তর রোডেশিয়ায় ব্রণব্ষম্যের বিরুদ্ধে আফিকান 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গ্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এতে অন্যান্য শ্রেণীর 
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পাশে এসে দীড়ায় সংগঠিত আফ্রিকান খনি শ্রমিকের! । সরকারী দমননীতির 
ফলে এ দেশের প্রধান নেতাঘয় হ্যারী গ্ুম্থলা ও কেনেথ কাউগ্ডা কারারুদ্ধ হন। 
পার্খবতাঁ নায়াসাল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের অবসান ও 
নিজদেশের আইনপরিষদে জননির্বাচিত আফ্রিকান প্রতিনিধিত্বের দাবিতে 
দানা বাধে। 


তিন 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর নায়ানাল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম শাসনতান্ত্রিক সংস্কার 
প্রবতিিত হয়। নতুন বিধানে নির্ধারিত আফ্রিকান প্রতিনিধিদের নায়াসাল্যাও 
আইনপরিষদে স্থান দেওয়া হলেও প্রত্যক্ষ নির্ধারণ এবং আফ্রিকান- 
অনাফ্রিকান সমপ্রতিনিধিত্বের দাবি শ্বীকৃত হয় নি। তাই এ সংস্কার 
জাতীয় আন্দোলনের আশ! মেটাতে পারে নি। ইতিমধ্যে নায়াসাল্যাণ্ড 
আফ্রিকান কংগ্রেস যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনপরিষদ বম্কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং 
এর যে ছুজন সদস্য যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনপরিষদের সদস্তপদ ত্যাগে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেছেন তাদের বহিষ্কিত করেছে । প্রধানত: ধার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস 
এ পথ নিল তার নাম ডক্টর হেস্টিংস কামুজু বাণ । 
এখানে ডক্টর বাগডার জীবনেতিহাস সংক্ষেপে বল! দরকার, কারণ 
নায়াসাল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ডক্টর 
বাগডার জন্ম ১৯০২ সালে এক চাষী পরিবারে ৷ যখন তার বয়স ১৩ তখন 
তিনি ১০০* মাইল হেঁটে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দেন। সেখানে চাকরি 
করে টাকা! জমিয়ে তিনি আমেরিকা যান। প্রথমে ওহাও ও পরে শিকাগোতে 
তিনি পড়াশোনা করেন। তারপর আমেরিকার টেনেসি ও বুটেনের 
এডিনবারাতে ডাক্তারী পাস করেন। এরপর ইংল্যাণ্ডে ও ঘানায় ডাঃ বাগ 
চিকিৎসক হিসাবে পসার জমিয়ে তোলেন। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে তিনি বিদেশ থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । ১৯৫৮ সালে 
নায়াস! জাতীয়তাবাদী নেত! হেনরী চিপেম্বেরের অস্থরোধে তিনি নায়াসাল্যা্ 
ফিরলেন । সে বছরের ১লা আগস্ট ডঃ বাগ নায়াসাল্যাণ্ড আফ্রিকান 
ংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেশের সর্বক্র কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারে 
তংপর হলেন । ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনের 
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কর্মস্চী গ্রহণের জন্য কংগ্রেস এক জরুরী সভা সংগঠিত করে। য্ধ্য আফ্রিকান 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ এতদিনে বিক্ষোরণের উপক্রম করছে এবং 
দেশের বিভিন্নাংশ থেকে শান্তিভঙ্গের খবর পাওয়! যাচ্ছে । ৩র! মার্চ 
বুটিশ সরকার নায়াসাল্যাণ্ডে জরুরী অবস্থা ঘোষণা! করল। ডক্টর বাণ্ডা সহ 
বহু জাতীয়তাবাদী নেতা কারারদ্ধ হলেন। এক বছর বাদে তিনি মুক্তি 
পেলেন এবং নবগঠিত মালাবি কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কিছু 
দিনের মধ্যে বটিশ সরকার নায়াসাল্যাণ্ড আইনপরিষদে আফ্রিকান সংখ্যা- 
ধিক্যের নীতি মেনে নেয়। ১৯৬১ সালের আগস্টে নতুন নির্বাচনে মালাবি 
কংগ্রেস পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জেতে । আইনপরিষদের ৩৩টি আসনের 
মধ্যে পার্টির সদশ্ত বা সমর্থিত প্রার্থী ২৩টি আসন দখল করে। যুক্তরাষ্ট্রের 
সমর্থক ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি মাত্র ৫টি আসন পায়। সে বছরের 
সেপ্টেম্বরে মালাবি কৎগ্রেসের প্রার্থরা কার্ধনিবধাহী পরিষদের পাচটি নির্বাচিত 
পদে অধিষ্ঠিত হয়, বাকী পাচটি পান সরকারী কর্মচারীরা । ডক্টর বাণ 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় শাসন । এবং তার সহকর্মী কানিয়ামা চিউমে 
শিক্ষা দপ্তরের ভার পেলেন। এইভাবে মধ্য আফিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 
আফ্রিকান সরকার গঠিত হল। 

এরপর ডক্টর বাগ্ডার যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা আর সহজে উড়িয়ে দেওয়া 
যায় না। ১৯৬৩-এর মার্চে নায়াসাল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার শ্বীরূতি 
পেল। এর আগেই নতুন এক সংবিধানে আরে। শ।সনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে । মে মাসে নায়াসাল্যাণ্ড আভ্যন্তরীণ শ্থায়ন্তশালন পায়। এবং ১৯৬৪ 
সালের ৬ই জুলাই নায়াসাল্যাণ্ড মালাবি নামে শ্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। 

নায়াসাল্যাণ্ডের আত্মপ্রাতিষ্ঠার ইতিহাস যেমন ডক্টর বাগ্ডার জীবন 
কাহিনীর সঙ্গে জড়িত; উত্তর রোডেশিয়ার শ্বাধীনতাপ্রাঞ্চি তেমনি 
শ্রীকৈনেখ কাউগ্ডার নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বিবধিত হয়েছে। শ্রীকাউগ্ডার 
১৯২৪ সালে জন্ম হয়। বড় হয়ে ইনি উত্তর রোডেশিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকায় 
কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৯ সালে কাউগ্ডা আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসে 
যোগ দিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত হলেন। তখন সভাপতি হ্যারী স্বুঘুলার পরই তার স্থান। কিন্ত 
এরপর স্ুঘুলার সঙ্গে তার মতবিরোধ শুক হয়, যার পরিণতি কেনথ কাউগ্ডার 
নেতৃত্বে জাদ্িয়! আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেল সংগঠনে | 
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ইতিমধ্যে উত্তর রোডেশিয়ার সংবিধানিক পরিবর্তনের কথাবার্তা চলছে। 
১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত এমন আলোচন। 
চলে এবং ১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রস্তাব 
ঘোষিত হয়। এ প্রস্তাবের জটিল ধারা-উপধারার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি 
বেরিয়ে আসে তা হল এই : উত্তর রোভেশিয়ার নতুন আইনপরিষদে মোট 
৩০ জন নদন্য থাকবে, যার মধ্যে ১৬ জন* সদস্য উওরোপীয় ও ৬ জন সদস্য 
আফ্রিকার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবে, বাকী ৮ জন গভর্নর 
কর্তৃক মনোনীত হবে। 

১৯৫৯ সালের বসন্তকালে নতুন' আইনপরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হল। এতে অংশ নেয় ডোমিনিয়ান পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দল 
ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি হ্যারী স্বুত্বলার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস 
এবং গাফিল্ড টড ও স্যর জন মোফাট পরিচালিত মধ্য আফ্রিকা 
পার্টি। কাউগ্ডার নেতৃত্বে জাম্দিয়া জাতীয় কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্র ও 
নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাড়ায় এবং নির্বাচন পুরোপুরি বয্নকট করে। 
নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন থেকে দাঙ্গাহার্সাম! শুরু হয় এবং নির্বাচনের 
কিহু আগে গভর্নর জান্বিয়া জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষণা করেন । 
কিন্ত যারা ভোটার হতে পারত এমন ২৪,০০০ আফিকানদের মধ্যে মাত্র 
এক-চতুর্থাংশ নির্বাচক-তালিকাম্ নাম রেজিস্ট্রী করায় কেনেখ কাউগ্তা ও 
তার দলের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হল। 

জাদ্িয়! জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষণার সময়ে কাউগ্ডাকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের জান্য়ারী মাসে তিনি মুক্তি পেলেন। 
ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ জ্বাদ্দিয়া জাতীয় কংগ্রেসের পরিবর্তে ইউনাইটেড ন্তাশনাল 
ইপ্ডিপেণ্ডেম্স পার্টি বা সংযুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা পার্টি গঠিত হয়েছে। কারামৃক্ত 
কাউ! এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং বছর শেষ হবার আগে 
্বাধীনত৷ পাওয়ার জন্য আন্দোলন গুরু করেন। আন্দোলন ক্রমশঃ দাজ।- 
হাঙ্গামায় বিক্ষোবিত হয় এবং কপারবেন্ট ঝ৷ তাত্্এলাকায় সংযুক্ত জাতী 
স্বাধীনতা পার্ট বেআইনী ঘোষিত হল। 

সে বছরের ডিসেম্বর মাঁসে কাউণ্ডা তার: দলের প্রতিনিধি হিসাবে লগুন 

ংবিধান সম্মেলনে যোগ দেন। এ সম্মেলনে মধা আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও 
উত্তর রোডেশিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সমস্ত। আলোচিত হয়। ১৯৬১- 
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এর ফেব্রুয়ারীতে উত্তর রোডেশিয়ার জন্ত নতুন এক সংবিধান ঘোষিত হল। 
এ সংবিধানে আইনপরিষদের গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব ব্যবস্থা 
করা হয় তাতে নতুন আইনপরিষদে আফ্রিকান-অনাফ্রিকান সমপ্রতিনিধিত্ব 
এমনকি আফ্রিকান সংখ্যাধিক্যের পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু এই 
সম্ভাবনায় আতঙ্কিত স্যার রমন ওয়েলেনস্কি লণ্ডনে গিয়ে রক্ষণশীল দলের 
নেতাদের সঙ্গে লবী করতে শুরু করলেন । ফলে জুনমানে প্রস্তাবিত সংবিধান 
এমনভাবে পরিবতিত হয় যাতে পূর্বোক্ত সম্ভাবনার আশা কম থাকে । ফলে 
উত্তর ও লুআপুলা প্রদেশে আবার বিক্ষোভ শুরু হল এবং কাউগ্ডার দল 
সেসব অঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কাউগা দাবি করেন সংবিধান সংশোধন 
নাকচ করে ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবে ফিরে যাওয়া হোক। ১৯৬২-এর ফেব্রুয়ারীর 
শেষে কাউগ্ডার দাবি অশতঃ মেনে নেওয়া হল। কয়েকদিন বাদে দলের 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পর কাউগ্ড জানান, তার দল নতূন সংবিধান 
বর্জন করলেও পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। নির্বাচনে ওয়েলেনস্থির 
ইউনাইটেড ফেডারাল পার্টি ১৬টি, কাউগ্ডার ইউ. এন. আই. পি. ১৪টি এবং 
হ্যারী স্ুমবলার এ. এন. সি. ৭টি আসন পায়। শেষোক্ত দলছুটির মধ্যে গুরুতর 
পার্থক্য থাকা সত্বেও তার! মিলিত হয়ে প্রথম আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার 
গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৬২)। ১৯৬৪-এর গোড়ায় আরও শাসনতান্ত্রিক 
পরিবর্তনের পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হছুল। কাউগার দল নির্বাচনে জিতে 
সরকার গঠন করল এবং ১৯৬৪ সালের ২৪শে অক্টোবর উত্তর রোডেশিয়া 
জান্বিয়া নাম ধারণ করে ব্বাধীন হয়। 

দুর্ভাগ্যক্রমে নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার মত দক্ষিণ রোডেশিয়ায় 
আফ্রিকান রাজনৈতিক প্রগতি এত দ্রুত ও এত মস্থণপথে চলে নি। যুক্তরাষ্ 
গঠিত হবার পর দক্ষিণ রোডেশিয়ার উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী গাফিল্ড টড 
আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্টে 
১৯৫৬ সালের শেষে ফুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি শ্যর রবাট” ট্রেউগোন্ডের 
সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠিত হল। সার্বজনীন ভোটাধিকার নাকচ করলেও 
ট্রেডগোন্ড রিপোর্ট আফ্রিকান ও ইওরোপীয় নির্বাচকদের জন্য এক ভোটার 
তালিকা ও যুক্ত ভোটদানের কথা বলে। ম্বভাবত:ই এমন প্রস্তাব গৃহীত হলে 
দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেত। 
এমন সময় যুক্তরাষ্থ্ীয় সরকার ও বৃটিশ সরকার দুপক্ষ থেকেই চাপ আসে এবং 
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স্থযোগ পেয়ে ডোমিনিয়ান পার্টি আর টডের নিজ পার্ট সংযুক্ত রোডেশীয় 
পার্টির রক্ষণশীল সদস্যরা টড-বিরোধী অভিযানে নেমে পড়ে । এমন চ্যালেঞ্জের 
সম্মুখীন হয়ে গাফিল্ড টড তীর প্রস্তাবে কিছু রদবদল করেন। কিন্তু রক্ষণশীল 
জাতিবিদ্বেষীরা' এতেও সন্তষ্ট হয় নি। তাদের চক্রান্তে পড়ে শেষ পর্যস্ত গাফিল্ড 
টড প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন এবং তীর স্থলাভিষিক্ত হন স্যর 
এডগার হোয়াইটহেভ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)। কয়েকমাস বাদে অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে হোয়াইটহেডের দল, সংযুক্ত যুক্তরাস্্রীয় দল, গাফিল্ড টড ও তার 
পুনর্গঠিত দল সংযুক্ত রোডেশীয় দলকে চূড়াস্তভাবে পরাজিত করে। 

হোয়াইটহেভ এবার দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে উদ্যোগী হলেন। ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে 
নায়াসাল্যাণ্ডের গোলযোগকে উপলক্ষ করে তিনি দক্ষিণ রোডেশিয়াম় জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে দক্ষিণ রোডেশয় আফ্রিকান জাতীয় 

গ্রেস নিষিদ্ধ ও কয়েক শ' আফ্রিকান কারারুদ্ধ হয়। পরের বছর নবগঠিত 

জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের অফিনে পুলিস হান দেয় এবং কয়েকজন বিশিষ্ট 
নেতাকে গ্রেপ্তার করে । এই দমননীতির প্রতিবাদে সল্সবেরি ও বুলাওয়াথিও 
শহরে বিক্ষোভ প্রদশিত হুলে পুলিসের গুলীচালনায় ১২জন আফ্রিকান নিহত 
হয় এবং পাচ শ'এর বেশী বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

১৯৬০-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্রে 
আহৃত সম্মেলনের অধিবেশন বনে লগ্ডনে। তারপর কিছুদিন বন্ধ থাকার 
পর সম্মেলন আবার মিলিত হয় ছু'মান বাদে। এর প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 
ছিল: দক্ষিণ রোডেশীয় আইননভার সাশ্সংখ্যা ৩০ থেকে ৬৫ পর্যস্ত বুদ্ধি 
এবং ১৫ জন সদন্তের মূলতঃ আফ্রিকান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন । 
ডোমিনিয়ন পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক দল এই প্রস্তাব অগ্রান্থ করে, যদিও 
বিভিন্ন কারণে। 

বুটিশ সরকার নয়া প্রস্তাবটি জুলাই মাসে গণভোটে দেয়। গণভোটে 
অংশগ্রহণের অধিকার ছিল প্রধানতঃ ইওরোপীয় নির্বাচকদের । ৪১,৯৪৯ ভোট 
প্রস্তাবের পক্ষে এবং ২১,৮৪৬ বিপক্ষে যায়। গণভোটে জাতীয় গণতান্ত্রিক 
দল অংশ নেয় নি। বরং ভোটের দিন এই দলটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় 
ও আফ্রিকান অধ্যুষিত এলাকায় এক বেসরকারী গণভোটের আয়োজন করে। 
এর ফল হয় নিম্নরূপ : প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮৪ আর বিপক্ষে ৪,৬৭,০০* | 


৩৮ 


১৯৬১-এর শেষে হোয়াইটহেড জাতীয় গণতান্ত্রিক দলকে বেআইনী 
(ঘোষণ! করলে, এ দলের নেতা জোৌশুয়া স্কোমে! জিদ্বাবোয়ে আফ্রিকান 
পিপল্স ইউনিয়ন (জেড. এ. পি. ইউ. ব! 'জাপু') নামে এক নতুন দল গড়ে 
তুললেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে এই দলটিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গোপনে 
কাজ চালাতে থাকে । ইতিমধ্যে জোশুয়৷ স্কোমোর নেতৃত্বে অনেক আফ্রিকান 
আস্থ! হারিয়েছে । এবং এরা ১৯৬৩ সালে রেভারেণ্ড নিটহোলের নেতৃত্বে 
জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (জেড. এ, এন. ইউ বা জান”) 
গঠন করল। 

১৯৬২ সালের নির্বাচনে হোয়াইটহেডের দলকে পরাজিত করে উইনস্টন 
ফীন্ড ও ইয়ান শ্মিথের নেতৃত্বে এক চরম দক্ষিণপন্থী দল, রোডেশিয়ান ফ্রণ্ট, 
ক্ষমতা পায়। এর পর থেকে এই দলটির নেতারা দক্ষিণ রোডেশিক্ার 
স্বাধীনতার দাবি তুলতে থাকেন। ১৯৬৪ এর গ্রথমভাগে যখন উইনস্টন ফান্ড 
এক পক্ষীয় স্বাধীনতার পথে এগোতে অস্বীকার করলেন, তখন তাকে সরিয়ে 
ইয়ান শ্মিথ প্রধানমন্ত্রী হন । 

এবার যুক্তরাষ্ট্রের শাননতান্ত্রিক বিবর্তন কোন পথে গেছে দেখা যাঁক। 
১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এখানকার ইওরোগীয় নেতারা ক্রমশঃ 
আফ্রিকান রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কোচনের প্রয়াম পেয়েছেন। ১৯৫৭ সালে 
নতুন এক আইনে যুক্তরাস্ীয় সংবিধানে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমতঃ 
ুক্তরাস্তীয় আইনপরিষদের সদন্ত সংখ্যা ৮৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৯ করা হল। 
এর মণো নির্বাচিত ইওরোপীয় সভ্য ২৬ থেকে ৪৪-এ বাড়ানে! হয়। এই ৪৪ 
জনের ২৪ জন দক্ষিণ রোডেশিয়া, ১৪ জন উত্তর রোডেশিয়া এবং ৬ জন 
নায়াসাল্যাণ্ড থেকে নির্বাচিত হবে। অন্তদ্িকে আফ্রিকান সদন্ত সংখ্যা ৬ 
থেকে ১২-তে পরিণত হল। এর মধ্যে ৪ জন দক্ষিণ রোডেশিয়ায়, ২ জন 
উত্তর বোডেশিয়ায় এবং ২ জন নায়ালাল্যাণ্ডে নির্বাচিত হবে বলে স্থির হুয়। 
বাকী ৪ জন নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকান ইলেকটোর্যাল 
কলেজ কর্তৃক “বিশেষভাবে নির্বাচিত” হবে । আফ্রিকান স্বার্থের তত্বাবধামনক 
ইওরোপীয় সদন্তসংখ্য। বদলায় না । আগের মতই ১ জন দক্ষিণ রোডে শিয়া 
থেকে নির্বাচিত, ১ জন উত্তর রোডেশিয়ার গভর্নর কক মনোনীত ও 
অন্ত জন নায়াসাল্যাণ্ডের গভর্নর কতৃক মনোনীত হবে। আইনপরিষদের 
সভ্যসংখ]া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হল যাতে আফ্রিকান 


২৩৯ 


প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ইওরোপীঘ্স নিবাচকদের প্রভাব অন্ভূত হয় । 
প্রাক্তন আইনপরিষদে ২৯ জন সদস্ত ছিল পুরোপুরি ইওরোপীয়দের দ্বারা ও 
৪ জন পুরোপুরি আফ্রিকানদের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত এবং দুজন প্রাদেশিক গভর্নর 
কতুকি মনোনীত। নতুন আইনপরিষদে ৫৫ জন পুরোপুরি ইওরোপীয় 
নির্বাচক করুক নিয়ন্ত্রিত হবে, ৪ জনের নির্বাচনে আফ্রিকান জনমত 
প্রতিফলিত হবে, ছ"জন হবে প্রাদেশিক গভর্নর কতৃকি মনোনীত, আর বাকা 
ছুজন সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বল! শক্ত। 

১৯৫৮ সালের যুক্তরাস্ত্ীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তর রোভেশিয়। 
ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেম এতে ভাগ নেয় নি। এবং এই 
বয়কটের ফলে উত্তর রোডেশিয়। ও নায়াসাল্যাণ্ডের বিশেষ নিবাচক তালিকান্ 
আফ্রিকান ভোটারদের সংখ্য। হয় যথাক্রমে ৫৩ ও ১১। 

নিবাচনে জিতে ওয়েলেনস্কি আফ্রিকান জাতীয়তা বাদী আন্দোলন দমনে 
বিশেষ তৎপরতা! দেখান। এই সময় একাধিক বক্তৃতা ও বিবৃতিতে তিনি 
একদিকে নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার যুক্তরাষ্্র ত্যাগের অধিকার 
দাবির নিন্দা করেন ও অন্তদিকে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ডোমিনিরান 
স্টেটাস এমন কি পূর্ণ শ্বাধীনতা প্রাপ্তির পক্ষে যুক্তি দেখান। ১৯৫৯ সালে 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্টে লর্ড মন্কটনের নেতৃত্বে এক কমিশন 
বসান হল। মস্কটন কমিশন যে কোন অঙ্গরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রত্যাগের অধিকার 
ত্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করলে, ওয়েলেনস্কি তীত্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬২ 
সালের মার্চে ওয়েলেনস্থির পরামর্শে অনুষ্টিত যুক্তরাণ্্রীর নির্বাচন ইউনাইটেড 
ফেডারাল পার্টি আবার জয়লাভ করে, যদিও কোন আফ্রিকান পার্ট নিবাচনে 
ভাগ নেয় নি। 

১৯৬৩ সালকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনির্ধারণের বছর বল হয়েছে। ততদিনে 
অন্ত রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার মোটামুটিভাবে দ্বীকৃত। এবং 
এই স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও একে রোখবার ক্ষমতা ওয়েলেনস্কির 
ছিল না । ইতিমধ্যে নায়াসাল্যাণ্ডে ডক্টর বাগার শাসন স্থগ্রাতিষ্ঠিত এবং 
রোডেশিয়ায় কাউণ্ডা স্কৃম্ধলা আতাত মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এমন কি 
দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও ওয়েলেনস্কির দল বিরোধী পক্ষ রোডেশিয়ান ফ্রণ্টের 
কাছে পরাস্ত হরেছে। 

অতঃপর জুন-জুলাই মানে ভিক্টোরিয়া ফল্স-এ অনুষ্ঠিত সন্দেলনে যুক্তরাষ্্ী 


২৪৬ 


ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক হয় যে ১৯৬৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর 
আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের অবসান ঘোষণা করা হবে। 


চার 


যুক্তরাষ্ট্রের অপমৃত্যুর পর দক্ষিণ রোডেশিয়ার (নতুন নাম রোডেশিয়া ) 
ইওরোপীয় শাসকেরা ম্বাধীনতার দাবি তুলেছেন এবং বুটেন এ দাবি মেনে না 
নিলে একপাক্ষিক ত্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা বার বার বলেছেন । 
এর উত্তরে বুটিশ সরকারের মুখপাত্ররা হুমকি দিয়েছেন, যদি এমন কাজ করা 
হয় তবে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্থিত হবে । এর মধ্যে রোডেশীয় প্রশ্ন স্ম্মিলিত 
জাতিপুঞ্রে উথাপিত হয়েছে । এবং সাধারণ সভা ১৯৬২নাল থেকে রোডেশিয়ার 
তৎকালীন সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলে আসছে। পরে একপাক্ষিক 
শ্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে এয় ও আফিকান প্রতিনিধিরা 
রোডেশিয়াম় প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে তোলেন । নিরাপত্তা পরিষদ বৃটিশ 
সরকারকে একপাক্ষিক শ্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সব 
রকমের ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানায় । তা সত্বেও ১৯৬৫ সালের ১১ই 
নভেম্বর ইয়ান স্মিখ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এর প্রতিবাদে 
সারা এশিয়া ও আফ্রিকা ফেটে পড়ল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা 
ও নিরাপত্তা পরিষদ সদন্ত বাষ্রদের ম্মি-সরকারের সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে দিতে অঙ্থরোধ জানাল । এবং ঘানা, টানজানিয়া প্রমুখ কয়েকটি 
আফ্রিকান রাষ্ট্র বুটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল। 
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আক্রিক।-১৬ 


পঞ্চদশ অধ্যায় ? দক্ষিণ আফ্রিকা 


এক 


দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র অর্থনৈতিকভাবে যেমন উন্নত এর বর্ণসমন্তাও 
তেমনি জটিল। এই জটিলতার এক শ্যত্র আমাদের নিয়ে যাবে এর অতীত 
ইতিহাসে, বুয়র-বৃটিশ ও বাণ্ট,-বুয়র দ্বন্দে যা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। 
অন্যদিকে এ দেশের অধিবাসীদের দ্রিকে তাকালেও বর্ণসমস্ার তীব্রতার 
আর এক কারণ খুঁজে পাব। ১৯৫৭ সালের হিসাব মত দক্ষিণ আফ্রিকার 
লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৬৭ হাজার। প্রধানত; চারটি জাতি বা 
€রেইস' এ দেশে থাকে; ইওরোপীয় (সমগ্র জনসংখ্যার ২০৯%), এশীয় ব। 
প্রধানত; ভারতীয় (৩'৩%), কালার্ড (কেপ মালয় সহ__৯*১%)) এবং 
আফিকান (৬৬৭%)। ইওরোপীয়রা! ভাষার ভিত্তিতে ছুই ভাগে বিভক্ত 
ইংলিশ ও উর ইংলিশদের পূর্বপুরুষের অধিকাংশ এসেছে বুটেন 
থেকে । তাদের মাতৃভাষা ইংরাজী। তারা আফ্রিকানারদের তুলনায় অধিকতর 
শহরবাসী। কৃষি ছাড়া শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে তারা বেশী কর্মতৎপর। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউনাইটেড পার্ট এদের মুখপাত্র। আফ্বিকানার বা 
ঝুয়রর! হল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে ইংলিশদের অনেক আগে। 
দেশের অভ্যন্তরে এরা বড় বড় কৃষিক্ষেত্র নিয়ে বসতি করেছে। হ্যাশনালিস্ট 
পার্টি এদের স্বার্থসংরক্ষক। আফ্রিকানাররা ইংলিশদের চেয়ে সংখ্যায় কিছু 
বেশী। দেশের সর্বত্র এই ছুই সম্প্রদায় ছড়িয়ে থাকলেও নাটালে ইংলিশদের 
সংখ্যাধিক্য (আফ্রিকানারদের সঙ্গে তৃলনায়)। এই নাটালেই ভারতীয় 
বাসিন্দারা! প্রধানতঃ বসবাম করছে। বলতে গেলে এক ডারবান শহরেই 
থাকে এদের ৫০% এর বেশী। কালার্ডরা হল বর্ণসঙ্কর। এদের পূর্বপুরুষদের 
মধ্যে আছে বুশমেন, হুটেনটট, ইওরোপীয়, এবং মালয় পশ্চিম আফ্রিকা 
মালাগালী ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে আনা ক্রীতদাস। কালার্ডদের ৮৯% বাস 
করে কেপ প্রদেশে এবং ৬০% এর মাতৃভাষা হল আফ্রিকান্স (আফ্রিকানারদের 
মাতৃভাষা )। অল্পসংখ্যক হটেনটট ও বুশম্যানদের বাদ দিলে আফ্রিকানরা 
সবাই বাণ্ট,। এখানে প্রচলিত বা্টুভাষাগুলি প্রধানতঃ ছু'ভাগে বিভক্ত 
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করাযায়: (১) জগুনিও (২) সোধো। অন্যান্ত জাতির তুলনায় শহরবাসী 
আফ্রিকানদ্দের শতকরা হার কম হলেও উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানর! 
শহরে বসবাস করছে। ১৯০৪ সালে আফ্রিকানদের মাত্র একদশমাংশ 
শহরে বান করছিল, ১৯৫১ সালে এই অন্থপাত বেড়ে হয় ২৭'১%। এদের 
মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে শহরের ইওরোপীয়াংশের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত 
লোকেশন" ও শ্ঠার্টি' শহরতলীতে। যে অবস্থায় এরা থাকে বর্ণসমন্যার 
তীব্রতার তা হুল একটা বড় কারণ। শহরে ছাড়াও অনেক আফ্রিকান 
সাময়িকভাবে আছে ইওরোপীয়দের কৃষিক্ষেত্রে কষিশ্রমিক হিসাবে । বাকীরা 
থাকে আফ্রিকান রিজার্ভে। 


দুই 


১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির নির্বাচনে জয়লাভ দক্ষিণ আফ্রিকার 
ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । নির্বাচনে জিতে এরা এদের ব্্ণ- 
বিদ্বেষনীতি কার্যকর করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে বর্ণবিছেষ 
কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ন্যাশনালিস্ট পাটি বর্ণবিভেদীকরণ পুঙ্থান্থ- 
পুঙ্বরূপে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হল। এই উদ্দেশ্টে তার! যে নীতি গ্রহণ করে 
তার নাম আযাপার্থাইড বা পৃথকীকরণ। ভৌগোলিক, সামাজিক, সান্কৃতিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা আজ পৃথক। 

১৯৫৯ সালে প্রণীত বাণ্ট, স্বায়ত্বশাসন আইনের বিধান অস্থ্যায়ী দক্ষিণ 
আফ্রিকার উত্তরপূর্ব অংশে আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য বাণ্ট,স্থান নামে খ্যাত 
কিছু অঞ্চল নিদিষ্ট হয়েছে । সমন্ত দেশের আয়তনের ১৩% ভাগ মাত্র এর 
আয়তন । কিন্তু সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৬৬% লোককে '(৯* লক্ষ 
আফ্রিকানদের) এখানে থাকতে হবে। এই সব এলাকায় ধীরে ধীরে 
স্বায়ত্রশসন প্রবর্তন করা হবে এবং ভবিষ্যতে এর! স্বাধীনতা পাবে এমন 
প্রতিশ্রতিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু তার প্রতিশ্রতির 
বিরোধিতা এসেছে তারই দলের অন্যান নেতার কাছ থেকে । 

১৯৬৩ সালে ট্রান্ছকাই অঞ্চলে প্রথম বাণ্ট,স্থান প্রতিষ্ঠিত হলেও) সমস্ত 
বাণ্ট,স্থানের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা! । তাই।অন্তর্বতাঁকালে আফ্রিকানদের 
ইওরোপীয় নাগরিকদের থেকে পৃথক করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার 
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কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে । ১৯৫* সালে এই উদ্দেশ্তে গ্রুপ এরিয়াস 
আযাক্ট পাস করা হয়। এর উদ্দেশ্ট হল এক শহরে বিভিন্ন জাতির লোকদের 
বাসস্থান ভিন্ন ভিম্ন পাড়ায় ও অঞ্চলে নির্দিষ্ট করা । 

এছাড়া আফ্রিকানরা যাতে অবাধে শহ্রাঞ্চলে ভিড় না বাড়াতে পারে 
এজন্য তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! হয়েছে। শহরে আগমনেচ্ছক 
আফ্রিকানের লাগে শনাক্তপত্র এবং যে শহরে সে যেতে চায় তার পৌর- 
সভার অনুমতি । এইসব বিধিনিষেধের মাধ্যমে যেসব জায়গায় সম্তা অদক্ষ 
শ্রমিকের প্রয়োজন নেই, সেখানে গ্রাম থেকে আসা আফ্রিকানদের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ হয়। 

আযাপার্থাইডের অন্যতম উদ্দেশ্ট হল মিশ্রবিবাহ বন্ধ করা। অবশ্য 
আফ্রিকান ও ইওরোপীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য এত 
বেশী যে এ পর্যস্ত তাদের মধ্যে বিবাহাদি প্রায় হয় নি বললেই চলে। 
গ্যাশনালিস্ট পার্টি কিন্ত আরও পাকাপাকি ব্যবস্থার পক্ষপাতী । ১৯৪৯ সালে 
তারা আইন করে ইওরোগীয় ও অন্তদের মধ্যে মিশ্রবিবাহ রোধ করে। 
পরের বছরের এক নতুন আইনে এদের মধ্যে কোন রকমের যৌনসম্পর্ক 
স্বাপন বেআইনী হল। এইসব আইনের একটা অস্থৃবিধা কোন লোকের 
সঠিক জাতিবর্ণ নির্ণয়। দক্ষিণ আফিকার সরকার ১৯৫০ সালের পপুলেশন 
রেজিস্ট্রেশন আযাক্টের বিভিন্ন ধারায় প্রতিটি নাগরিকের জাতি-বর্ণ রেজিস্ট্রীভূক্ত 
করার ব্যবস্থা করেন । 

শ্বেত ও কষ্ণকায়দের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য শ্তর করা হয়েছে আরও 
অনেক আগে। ১৯১১ সালে মাইন্স অ্যাণ্ড ওয়ার্কস আযাক্টে অশ্বেতকায়রা 
ইক্ভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে সবরকমের দক্ষ ও প্রায়-দক্ষ জীবিকা থেকে 
পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত হয়। ১৯১৩ সালে ল্যাণ্ড আ্যাক্ট আফ্রিকানদের 
একটি নিদিষ্ট অঞ্চলের (রিজার্ভ) বাইরে সমস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করে। যে 
কোনও সভ্য দেশের শ্রমিকেরা যে সমস্ত অধিকার পায়, দক্ষিণ আফ্রিকার 
কৃষ্ণকায় শ্রমিকেরা তা থেকে বঞ্চিত । আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলির 
কোনও আইনগত শ্বীকৃতি নেই। আবার ১৯৫৬ সালের ইত্তাস্ট্িয়্যাল 
ফ্যনসিলিয়েশন আযাক্ট অনুযায়ী শ্বেত ও কষ্চকাঁয়দের যৌথভাবে ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠনও আইনবিরোধী। অন্যদিকে নেটিভ লেবার আযাক্ট আফ্রিকানদের সব 
রকম ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছে। কোন আফ্রিকান যদি তার প্রত্ুর আদেশ 
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পালন ন! করে তবে তাকে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করা যায়। এছাড়া 
ইপ্তাসটিয্যাল ক্যনসিলিয়েশন আ্যাক্ট শ্রমমন্ত্রীকে কোন্‌ কোন্‌ জাতির শ্রমিকেরা 
কোন্‌ কোন্‌ কাজ করতে পারবে তা নির্দিই করে দেবার ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে। 

শ্রমিকদের জীবনে বর্ণবৈষম্য ও কোণঠাসা নীতির প্রতিক্রিয়া বিচার 
করতে হলে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের আয়ের বৈষম্য লক্ষ্য করতে 
হয়। সোশ্টাল সেকিওরিট কমিটির এক ব্রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৪১-৪২ সালে 
একজন ইওরোপীয় শ্রমিকের গড়পড়তা আয় ছিল একজন কালার্ড (বর্ণসম্কর) 
শমিকের পাচগুণ ও একজন আফ্রিকান শ্রমিকের সাড়ে বারগুণ। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে সব বিগ্ভালয়ই বর্ণ 'অঙ্যাম্ী বিভক্ত । কেপটাউন ও 
উইটওয়াটাসব্যাণ্ড এই ছুটি বিশ্ববিষ্ভালয়ে বহুদিন পর্যন্ত কোন বর্ণ বৈষম্য 
ছিল না। কিন্তু ১৯৫৯ সালে ইউনিভাপ্িটি এডুকেশন আযাক্টকে সংশোধন 
করে দিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই ছুটি বিশ্ববিষ্ভালয় থেকেও অশ্বেতকায়দের 
ধীরে ধীরে সরাতে হবে এবং আফ্রিকানদের জন্য তিনটি, ভারতীয়দের জন্ত 
একটি আর অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গদের জন্য একটি কলেজ খোলা হবে । 

যানবাহন, ভাকঘর, হোটেল-রেন্তোরা, পার্ক থিয়েটার, নিনেমা প্রভাতিতে 
যাতে বিভিন্ন বর্ণের লোকের! পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে না পারে এজন্য 
১৯৫৩ সালে সেপারেট আযামেনিটিজ আক্ট পাস করা হয়। এক এক সময় 
আইনটির প্রয়োগ এমনভাবে কর] হয়েছে যাতে যে কোন সভ্য দেশের 
লোক লজ্জায় সম্কৃচিত হবে। যথা দক্ষিণ আফিকার বিমান কোম্পানীর 
কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে যে ভারতীয় ও আফ্রিকান যাত্রীরা বিমানের 
যেসব আসন ব্যবহার করেন সেইসব আসনকে ব্যবহারের পর বীজাণুমুক্ত 
করার জন্য বিশেষভাবে ধোলাই করতে হবে । 

আযাপার্থাইভ নীতির ফলে অশ্খেতাঙ্গদের সবরকম রাজনৈতিক অধিকার 
নষ্ট হয়েছে। নাটাল প্রদেশে আইনতঃ আফ্রিকানরা সাধারণ নির্বাচক 
তালিকায় নাম ওঠাবার অধিকার রাখে । কিন্তু ১৯৪৬ সালে শেষ আফ্রিকান 
ভোটারের মৃত্যুর পর আর কোন আফ্রিকান ভোটারের নাম সাধারণ নির্বাচক 
তালিকায় যুক্ত হয় নি। অরেঞ ফ্রী স্টেট ও ট্রাক্সভালে কোন আফ্রিকান 
ভোটার নেই। কেপ প্রদেশ এক্ষেতআে খানিকট! উদ্দার ছিল। কিছুদিন 
আগে পর্যস্ত কেপ প্রদেশে প্রায় চার হাজার আফ্রিকান পুরুষ ভোটার পৃথকভাবে 
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তিনজন ইওরোপীয় প্রতিনিধিকে আফ্রিকান স্বার্থসংরক্ষণে পার্লামেণ্টের 
নিয়কক্ষে নির্বাচন করে পাঠাত। এছাড়া সারা দেশের আফ্রিকানরা 
পরোক্ষভাবে ৪ জন ইওরোগীয়কে সিনেটে নির্বাচন করত। কিন্তু ১৯৫৯ 
সালের বাণ্ট, স্বায়ত্বশাসন আইনে এমন ব্যবস্থা রহিত হল। 

১৯৫৬ সালে কেপ প্রদেশের কালার্ড ভোটাররা (যারা এতদিন ইওরোপীয় 
ভোটারদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোট দিত) এক পৃথক নির্বাচক তালিকায় স্থান 
পেল। এদের প্রতিনিধিদেরও ইওরোপগীয় হওয়া চাই। 

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসভা পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ সদশ্য নিয়ে 
গঠিত। এমনকি প্রাদেশিক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়তশাসনেও ইওরোপীয় 
নিয়ন্ত্রণ নিরগ্কৃুশ। অরেঞ্জ ফী স্টেট ও ট্রান্সভালে অশ্থেতকায়দের পৌরশাসনে 
কোণ অধিকার নেই। নাটাল অবশ্ত কালার্ড ভোটারদের ইওরোগীয় 
ভোটারদের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলেছে, কিন্তু আফ্রিকান ও এশীয়দের 
ভোটাধিকার দেয় নি। কেপ প্রদেশে আইনতঃ এশীয় ও আফ্িকাসহ 
অশ্বেতকায়রা পৌরসভার নির্বাচনে ভোটদান এবং পৌরপরিষদে নির্বাচিত 
হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ খুব অল্পসংখ্যক আফ্রিকানই ভোটার হতে 
পেরেছে। 

বিচার ও কাধনির্বাহী বিভাগ তথা আমলাতন্ত্র আর সামরিক ও পুলিস 
বাহিনীতে উচ্চ পদ প্রায় সমস্তই ইওরোপীয়রা দখল করে আছে। কয়েক 
বছর আগে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় যে তখন পর্যন্ত এমন কি 
আফ্রিকান এলাকাতেও কোন আফ্রিকান ম্যাজিস্ট্রেট কি সহকারী 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয় নি। 

একদিকে দেশের চার-পঞ্চমাংশ অধিবাসীদের ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত 
করে রাখা এবং অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে সমস্ত দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এমন এক বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি হয়েছে যাকে দমিয়ে রাখার জন্য সরকারী 
উৎপীড়নের মাত্রাকে ক্রমশঃই বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে । ১৯৫৩ সালে যে কোন 
সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণার অবাধ অধিকার সরকার হাতে নিয়েছে। তারও 
আগে ১৯৫ সালে সাম্যবাদ দমন আইন পাস করা হয়। এবং যেকোন 
লোককে শুধুমাত্র “কম্যনিষ্ট আখ্যা দিয়ে মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমত। সরকার পায়। এই আইনের প্রয়োগে বহু 
আফ্রিকান ও এশীয় নেতাকে সরকার জনসভায় যোগ দিতে পর্যস্ত নিষেধ 
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করেছে। এদের মধ্যে ছিলেন নোবেল পুরষ্কার পাঁওয়া আফ্রিকান নেতা 
শ্রী আলবার্ট লুঠুলি এবং এখনও আছেন ভারতীয় নেতা ডক্টর নাইকার। 
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দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্য অশ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মত ভারতীয় বংশোদ্ভুতরাও 
বর্ণ বৈষমা নীতির শিকার হচ্ছে । কিন্ত তাদের সমস্যার বিশেষ একটি দিক 
আছে। সেটি হল এই সমস্ত ইওরোপীয় পার্টিই মনে করে যে ভারতীয়দের 
দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার কোন অধিকার নেই। বস্ততঃ ভারতীয় বিদ্বেষ 
শুধুমাত্র আফ্রিকানদের বৈশিষ্ট্য নয়। নাটাল মূলতঃ ইংলিশ অথচ ভারতীয় 
বিদ্বেষ এখানেই সবচেয়ে বেশী। তেমনি আজ যারা বিরোধী পক্ষ সেই 
ইউনাইটেড পার্টি বৈষমামূলক এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউয়্যার আযাণ্ড ইতিয়ান 
রেপ্রেসেন্টেশ্ঠন আক পাপ করে ১৯৪৬ খুষ্টান্বে। একভাবে লেবার পার্টির 
সদশ্তরাও ভারতীয় বিরোধী ব্যবস্থায় সরকারকে সমর্থন করে এসেছে। 

বর্তমানে অন্যান্য অশ্বেতকায় সম্প্রদায়ের চেয়ে ভারতীয়দের অবস্থা আরে 
খারাপ এই জন্য যে তাদের পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণে কোন অধিকার 
নেই। ট্রাম্সভাল প্রদেশে এশীঘ্দের কোন কালেই ভোটাধিকার ছিল না) 
আর অরেঞ্জ ফী স্টেটে তে? সমন্ত অশ্বেতাঙ্গই ভোটাধিকাবে বঞ্চিত । নাটালেও 
ধাপে ধাপে ভারতীয়দের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
হয়েছে । ১৮৯৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯২৪ সালে জিলা নির্বাচন এবং 
১৯২৫ সালে পৌরনির্বাচনের অধিকার তারা হারায়। ১৯৪৬ সালে প্রণীত 
এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউয়্যার আগ ইওিয়ান রেপ্রেসেন্টেশ্তন অআ্যাক্ট 
পার্লমমেণ্টের নিয়কক্ষে ৩জন ও সেনেটে ৪ জন ইওরোপীয় প্রতিনিধি পৃথকভাবে 
প্রেরণের অধিক'র ভারতীয়দের দিতে চায় । কিন্ত ভারতীয় বাসিন্দারা এতে 
অসম্মত হুন। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি নির্বাচনে জিতে পূর্বোক্ত 
আইনের নির্বাচনসংক্তান্ত শর্তগুলি নাকচ করায় বর্তমানে ভারতীয় বাসিন্দাদের 
কোন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে নেই। 

ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে সরকারী নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
কিছুদিন আগে জনৈক গ্যাশনালিস্ট মন্ত্রী ডক্টর ডদ্ষেস বলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকা 
থেকে ভারতীয়দের সংখ্যা নিয়তম অঙ্কে নামিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্ট |” 
এর প্রয়োজনে ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের 
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জন্য সরকার যে বোনাস দেন তার পরিমাণ ছিগুণ করা হয়। কিন্তু তা সতেও 
১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মাত্র ৩* জন ভারতীয় বাসিন্দা দক্ষিণ আফ্রিক1 ছেড়ে 
ভারতবর্ষে এসেছে । ভারতীয়দের অধিকাংশই আজ তিন-চার পুরুষ ধরে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করছে। তাদের বেশীর ভাগ ভারতবর্ষ কখনে৷ দেখে নি। 
অনেকে ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে পর্যন্ত পারে না। এমন লোকদের ভারতীয় 
আখ্যা! দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠানোর চেষ্ট1 হাস্যকর । 

ভারতীন্ বাসিন্বাদের অনেক সমদ্ধ সাধারণ নাগরিক অধিকারটুকুও দেওয়া 
হয় না। যেজন স্বাধীনভাবে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত তাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ। ছুটি উপভোগে অন্য প্রদেশে যেতেও তাদের বিশেষ অন্থুমৃতি- 
পত্র লাগে। অরেগ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের ব্যবসায় ও চাষবাসের অধিকার 
নেই। ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের ব্যবসা করার লাইসেন্স দেয় না। এবং 
সে প্রদেশে ভারতীয়রা আইনতঃ কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। 
নাটালে এশীয্রা কেবলমাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই সম্পত্তিভোগ করতে পারে 
এবং তাও স্বরাষ্ট্রমস্ত্রীর বিশেষ অহ্থমতি'নিয়ে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে 
বেশী ক্ষতি করেছে ১৯৫* সালের গ্রুপ এরিয়াস ত্যাক্ট। এই আইন প্রয়োগ 
করে ১৮৫৩ সালে এক ভারবানেই সবসুদ্ধ কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় 
সম্পত্তি নিছে নেওয়। হয়েছে। 

অনেকে বলেন ভারতীয়দের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভয়ই হল 
ইওরোপীয়দের ভারতীয় বিদ্বেষের কারণ । কিন্তু এ থেকে এমন কথা মনে 
করলে তুল হবে যে ভারতীয় বাসিন্দারা সকলেই ধনী। অল্লসংখ্যক ধনী 
ব্যবসায়ী থাকলেও অধিকাংশ ভারতীয় গরীব। ১৯৫১ সালে ডারবান শহরে 
ইওরোপীয়দের মাথাপিছু সম্পত্তি ছিল ৮৫৮ পাউণ্ড যেখানে ভারতীয়দের ছিল 
১৬৭ পাউও। তেমনি ১৯৪৭ সালে নাটাল প্রদেশে ৫৩,০০০ অর্থোপার্জন- 
কারী ভারতীয়ের মধ্যে ৩০৯০০ জন বছরে ১০০ পাউণ্ডের কম রোজগার করত, 
আরও ১৬,০০* জন করত ২০০ পাউগ্ডের কম। 

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যেখানে যেরকম স্থবিধা 
সেইরকম যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। হ্বদেশে তাঁরা বলেন, ভারতীয় বাসিন্দার! 
বিদেশী। আবার ভারতীয়দের ওপর তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জে প্রশ্ন উঠলে তীরা যুক্তি দেন, ওটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার । 

পূর্ণ অধিকারের জন্য ভারতীয়দের সংগ্রষম আফ্রিকানদের সমর্থন না পেলে 
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সফল হতে পারে না। কিন্তু সামাজিক «ক্ষেত্রে এদের সম্পর্ক যে খুব নিকট 
তা নয়। ঠ্বষয়িক ও সাংস্কাতিক জীবনে বিরাট ব্যবধানের জন্য এরা 
ঘনিষ্ঠভাবে মিলতে পারছে না। আকৃতিগত পার্থক্য এই সম্প্রদায় ছুটির 
স্বতন্ত্রচেতন! প্রথর করেছে । তবু ইওরোপীয়দের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ায় 
আফ্িকান ও ভারতীয়দের মধ্যে এক্যের ভিত্তি আছে। এবং স্বখের বিষয় 
সম্প্রতিকালে ভারতীয় ও আফ্রিকান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগ্তলি মিলিত 
সংগ্রামের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন। 
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দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণমীতি সম্মিলিত জাতিপুণের ভেতরে ও বাইরে 
অনেক এশীয় ও আফ্রিকান দেশ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল আযাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশনে ভারতবর্ষ এই 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল । সেই থেকে প্রায় প্রাতি বছরই সম্মিলিত জাতিপু্জে 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতি আলোচিত হযেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে সম্মিলিত 
জাতিপুণ্চের সনদ মেনে চলতে অন্থরোধ জানান হয়েছে। অপর পক্ষে দক্ষিণ 
আফ্রিকা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে যে (১) তারা সনদ বিরোধী কিছু করে 
নি এবং (২) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন তার 
আন্তান্তরীণ ব্যাপার, স্থত্তরাং সনদ অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তাতে 
হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতির নিন্দা- 
মূলক প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বার বার বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। 
কিন্তু বর্ণনীতির পরিবর্তন এখনো ঘটানো! যায় নি। 
, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতির সবচেয়ে কঠোর 
সমালোচক হল আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি। এই নব দেশগুলির সীমাবদ্ধ সামর্থ্য 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাদের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এদের 
বিরোধিতা কখনই দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুব দুর্বল করতে পারে নি। তবু প্যান- 
আফ্রিকান সভা ও অধিবেশনে, আফ্রিকান এঁক্য সংস্থার (ও. এ. ইউ. ) বিভিন্ন 
জমায়েতে সে দেশের বর্ণনীতি তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। এইরকম 
সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়ে ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিক? কমনওয়েলথ 
ছেড়ে যেতে বাধা হুয়। 
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বর্ণনীতি ও ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার শ[সনের ব্যাপারেও দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিরূপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা 
জার্মীনীর উপনিবেশ ছিল। যুদ্ধের পর এই এলাকা ম্যাণ্ডেট প্রথায় শাসিত 
হতে থাকে । লীগ অফ নেশনসের মৃত্যুর পর দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের হাতে এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে নি। 
পক্ষান্তরে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস এই দেশটি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্ততূক্তির প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবের পক্ষে তার যুক্তি 
ছিল: (১) দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আইন সভায় এই মর্মে সর্বনশ্মিতিক্রমে 
প্রস্তাবগ্রহণ ; এবং (২) স্থানীয় গণভোটের ফলাফল। স্মাটস সরকারের 
বিবৃতি অন্যায়ী উল্লিখিত গণভোটে ছুই লক্ষাধিক লোক দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তভূরক্তির পক্ষে ভোট দেয়। যেখানে তেত্রিশ 
হাজার লোক এর বিরুদ্ধে মত দেয়, এবং ছারান্ন হাজারের মত জানা যায় নি। 
আমর! অবশ্ত জানি না, আফ্রিকানদের ম্বাধীন মত প্রকাশের অনুকুল অবস্থার 
মধ্যে এই অনুসন্ধান হয়েছিল কিন এবং এই বিষয়ের সমস্ত সম্ভাব্য ফলাফল 
ও প্রতিক্রিয়া ভোটদাতারা অবগত ছিল কিনা। যাইহোক: সম্মিলিত 
জাঁতিপুগ্ত স্মাটসের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকার সম্মিলিত জাতিপুণ্ধের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিক1 সম্বন্ধে বাৎসরিক 
বিবরণ পেশ করতে অন্বীকার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে 
প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এই দেশটিকে দেওয়া হয়। 

অচল অবস্থা নিরমনের জন্য এই বিরোধ সম্পর্কে আন্তজান্তিক আদালতের 
মত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে তার রায় বের হল: (ক) 
দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকা এখন পর্যন্ত ১৯২০ সালে গৃহীত আত্তর্জাতিক ম্যাণ্ডেটের 
অধীন; (খ) দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকত। অব্যাহত 
আছে । দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন তত্ববধানের ভার সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের ওপর পড়েছে । এবং দক্ষিণ আফ্রিক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
কাছে এই অঞ্চল শাসনের বাৎসরিক বিবরণী এবং অঞ্চলবাসীদের যে কোন 
আবেদন পেশ করতে বাধ্য; (গ) আইনতঃ এই অঞ্চলটিকে অছি ব্যবস্থার 
অন্তভূক্ত করতে দক্ষিণ আফ্রিকা বাধ্য নয়) (ঘ) অপরপক্ষে এর 
আস্তর্জাতিক চরিত্র পরিবর্তনের কোন একপক্ষীয় অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার 


৫৩ 


নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথভাবে এ অধিকার 
রয়েছে। 

আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কার্যকরী করার জন্য জাতিপুঞ্রের তরফ 
থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অসহযোগিতায় 
তা ফলপ্রস্থ হয়নি । কয়েক বছর ধরে প্রতিবাদ জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে 
বিপুল ভোটাধিক্যে রুটিম মাফিক প্রস্তাব পাস হয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকাকে অছি ব্যবস্থার অধীনে আনা হোক এবং প্রতিবছর দক্ষিণ আফ্রিকা 
সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে । 

১৯৬০ সালের শেষে ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক আদালতে এই মর্মে অভিযোগ আনে যে আ্যাপার্থাইভ নীতি 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রয়োগের ফলে ম্যাণ্ডেটচুক্তি (যার মারফত জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সমান অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়) লঙ্ঘন করা হচ্ছে। 
বাদী দেশ ছুটির মামলার বিষয়বস্ততে কোন আইনগত অধিকার নেই এই 
যুক্তিতে আদালত পূর্বোক্ত অভিযোগ অগ্রাহ করে (জুলাই, ১৯৬৬)। 

এদিকে ১৯৬৪ সালের শুরুতে ন্যাশনালিস্ট সরকার নিযুক্ত ওডেনডাল 
কমিশন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক নতুন পরিকল্পনা 
এনেছে। এই পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এগার খণ্ডে বিভক্ত 
হবে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং আয়তনে বৃহত্তম অঞ্চল থাকবে ইওরোপীয়- 
দের জন্য নির্দিষ্ট । বাকী দশটি অঞ্চলের এক একটিতে এক একটি উপজাতির 
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ত্বীকৃত হবে। ১৯৬৭ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকা 
পূর্বোক্ত দশটি অঞ্চলের একটিতে (ওভাম্বোল্যাণ্ডে) আংশিক ম্বায়ত্তশাসনাধিকার 
প্রবর্তনের প্রস্তাব এনেছে । অন্তদিকে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার ভাবী শাননব্যবস্থ! নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। 


পাচ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় সরকারের বর্ণনীতি ও দমন অশ্বেতাঙ্গর। বিনা 
্রতিবাদে মেনে নেয় নি। দক্ষিণ আফ্রিক ইউনিয়নের জন্মেরও আগে ১৮৮২ 
[ালে কেপ প্রদেশে নেটিভ এডুকেশন আসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৪ 
ঢালে এই প্রতিষ্ঠানটি "পাস ব্যবস্থার” বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪. 
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সালে নাটালে এবং ১৯*৭ সালে ট্রান্সভালে আফ্রিকানদের সংগঠন !গড়ে ওঠে | 
১৯১২ অরেঞী ফ্রী স্টেটের রাজধানী ব্লুমফণ্টেন শহরে সাউ আফ্রিকান 
ন্যাশনাল নেটিভ কংগ্রেস স্থাপিত হয় । এর নামই পরে বদল করে রাখা হয় 
আফ্রিকান স্তাশনাল কংগ্রেস (এ. এন. সি.)। এর স্থাপনে উপজাতীয় 
প্রধানের! উল্লেখষোগ্য অংশ গ্রহণ করে এবং শুরুতে এর নেতার! বৃটিশরাজের 
প্রতি আন্গত্য প্রকাশে ভোলেন নি। এই সংগঠনটির উদ্দেশ ছিল নিম্নরূপ : 
(১) আফ্রিকানদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ; (২) ইওয়োপীয়দের 
সঙ্গে সমপর্ধায়ে আফ্রিকানদের নাগরিক অধিকারের ্বীকৃতি; (৩) সর্বক্ষেত্রে 
আফ্রিকান প্রগতি ও একত। প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা । 

১৯১৩ সালে প্রস্তাবিত ল্যাণ্ড আযাক্টের (যার মারফত আফ্রিকানর! তাদের 
রিজার্ভের বাইরে জমির মালিকানার অধিকার হারাল ) বিরুদ্ধে আফ্রিকান 
্াশনাল কংগ্রেস তার প্রথম প্রতিবাদ সংগঠিত করল। তারপর ১৯৩৬ 
সালে যখন কেপ প্রদেশের ১১,**০ আফ্রিকান ভোটারদের যৌথ নির্বাচক 
তালিকা থেকে অপসারণ কর! হল তখন অনেক শিক্ষিত আফ্রিকান কংগ্রেসে 
যোগ দেয়। 

১৯৪৬ সালে আফ্রিকান গ্ভাশনাল কংগ্রেস নেটিভ রেপ্রেসেপ্টেটিভ 
কাউদ্দিল বয়কট শুরু করে। সেই বছরই ট্রাক্সভাল ইপ্ডিয়ান কংগ্রেস (নেতা 
ডক্টর দ্রাছু) এবং নাটাল ইত্ডিয়ান কংগ্রেসের (নেতা ডক্টর নাইকার) 
আফ্রিকান গ্তাশনাল কংগ্রেস, যৌথ সংগ্রামের উদ্দেস্টে সফল আলোচনা 
চালায়। এবং এইসব সংগঠনের উদ্যোগে বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে 
অভিযান শুরু করা হ্য়। 

১৯৫৫ সালে ট্রীক্ভালের ক্লিপ টাউনে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, 
সাউথ আফ্রিকান ইগ্ডিয়ান কংগ্রেস, সাউথ আফ্রিকান কালার্ড পিপল্স 
কংগ্রেস, হোয়াইট কংগ্রেস অফ ডেযোক্র্যাটস এবং সাউথ আফ্রিকান 
কংগ্রেস অফ ট্রেড ইউনিয়ন্স মিলে হ্বাধীনতা সনদ গ্রহণ করে। এই সনদে 
জাতি, ধর্ম ও বর্ণনিবিশেষে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর সমান অধিকারের 
কথা! ঘোষিত হয়। 

আফ্রিকান স্তাশনাল কংগ্রেসের প্রাণ ছিলেন চীফ আলবার্ট জন লুঠুলি। 
লুঠুলি গান্ধীজীর মত নিষ্ছিয় প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তার প্রভাবে 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদ আন্দোলন বিক্ষু বর্ণসংগ্রামে ফেটে পড়তে পারে 


হু 


নি। তবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলেও সকলে তার সংগ্রামের পথ বেছে 
নেয় নি। ১৯৫৭ সাল থেকে কিছু কিছু চরমপন্থী ক্রমশ: সহিংস প্রতিরোধের 
পথ ধরে। 

চরমপন্থীদের নেতা হলেন রবার্ট মাঙ্গালিসো সোবুকোয়ে। সোবুকোয়ে 
প্রথম প্রথম এ. এন. লি.র মধ্যেই 'আফ্রিকানিস্ট গোষ্ঠীর কার্ধকলাপে অংশগ্রহণ 
করেন । ১৯৫৮ সালে তিনি এ. এন. সি. ছেড়ে দেন। এবং পরের বছর 
প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেসের (পি. এ সি.) সভাপতি নির্বাচিত হলেন। 
প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেসে সামিল হয়েছিল এ. এন. সি.র চরমপন্থী সদস্যরা 
এ. এন, সির “সংগ্রামবিমুখিতা, ও বহু জাতির সহযোগিতার নীতি এরা 
অগ্রাহ্থ করে। এদের মতে দক্ষিণ আফ্রিকা তথা আফ্রিকা মহাদেশ শুধুমাত্র 
কষ্ণকায় আফ্রিকানদের জন্য । ১৯৬০ সালের মার্চে এরা পাস-বিরোধী 
অভিযান আরম্ভ করে য! শার্পভিল ও কেপটাউনের রক্তাক্ত দাঙ্গায় পরিণত হয় 
এবং সোবুকোয়ে শ্বয়ং কারারুদ্ধ হন। 


ছয় 


অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্ণনীতি দক্ষিণ আফ্িকার সরকারের এক গুরুতর 
সঙ্কটের পরিচায়ক । আফ্রিকানদের ৬০% ভাগ আজ দক্ষিণ আফ্রিকান 
অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠস্ত্রে জড়িত। এদের প্রায় অর্ধেক থাকে ইওরোগীয় 
ফার্মে বাকীরা শহরাঞ্চলে। দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতি এদের ওপর এত 
নির্ভরশীল যে ম্যাশনালিস্ট সরকার আফ্রিকানদের ভৌগোলিকভাবে পুরোপুরি 
পৃথক করে দিতে পারে না। যে অবস্থায় আফ্রিকান রিজার্ভগুলিকে রাখা 
হয়েছে তা থেকে মনে হয় সরকার এদের উন্নয়নে খুব আগ্রহশীল হয়তো না 
হতেও পারে, কারণ এদের বৈষয়িক উন্নতি হলে এখান থেকে দলে দলে 
আফ্রিকান শ্রমিক ইওরোপীয় শিল্পে ও খেত-খামারে কাজকরতে আসবে না। 
অথচ আফ্রিকান শ্রমিকদের শহরে আগমন বাঞ্ছনীয় হলেও, এরা শহরগুলির 
স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গড়ক এটা সরকার কিছুতে চাইতে পারে না। তাই 
আফ্রিকানদের নগরায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যাশনালিস্ট সরকার বহুবিধ আইন 
করেছে। 

এর মধ্যে কতকগুলি আইন নগরবাসী আফ্রানদের সংখ্যা বেধে 


২৫৩ 


দিয়েছে বা তাদের নগরবাসকাল নির্ধারিত করেছে । অন্ত কতকগুলির মারফত 
অস্থায়ী নগরবাসী আফ্রিকানদের জন্য শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। আর 
বাকীগুলিতে আফ্রিকানরা শহরে এসে যাতে ইওরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে উঠতে 
ন1 পারে তার বন্দোবস্ত আছে। অস্থায়ী শ্রমব্যবস্থা শিল্পপরিচলনায় অপচয়ের 
সচক। তবু বর্ণবিদ্বেষ ও সামাজিক পৃথকীকরণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 
ইওরোপীয়রা এ অপচয় সহ করছে। বর্ণবিদ্বেষের অন্ত মৃল্যও তাদের দিতে 
হচ্ছে বহু মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের 
অভাব। আর আছে বহিবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা । দেশাভ্যন্তরে অশ্বেতাঙ্গদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার ইওরোগীয় সম্প্রদায় সমগ্র জগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে । 
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ষোড়শ অধ্যায় ? পতুগীজ আফ্রিকা 


এক 


আফ্রিকা মহাদেশে স্পেনের বিচ্ছিন্ন ক্ুদ্রায়তন উপনিবেশগুলি যদি আমরা 
না ধরি, তবে পতুগিজ সাম্রাজ্যের কথা বাইরের লোকে সবচেয়ে কম 
জানে। অন্যান্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশী হয়েছে, হয়েছে শিক্ষার 
বিস্তার, স্থৃতরাং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদান কিছুটা চলেছে । এর ফলে, তাদের সম্বষ্ধে আমাদের জ্ঞান 
কিছুটা আছে। আফ্রিকার পতু গীজ সাআজ্য সন্বন্ধে এ কথা বল! চলে না। 
অথচ পতৃগিজ সাআাজ্যের ওপর আলোকপাত আজ যত প্রয়োজন, এমন 
আর কোনদিন ছিল না। আজ আফ্রিকার, শুধু আফ্রিকার কেন পৃথিবীর 
সবচেয়ে জবরদন্ত সাম্রাজাবাদী শক্তি হচ্ছে পতুগাল। ছুনিয়ার সর্বত্র সাত্রাজ্য- 
বাদ ধসে পড়ছে। আফ্রিকায় বিরাট ফরালী সাম্রাজ্যের প্রায় কোন চিহ্ন নেই 
(ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ছাড়া )। বুটিশ অধীনস্থ অঞ্চলগুলিও একের পর 
এক মুক্ত হচ্ছে । এমন কি স্পেন তার অধীনস্থ কিছু অংশ মরক্কোর হাতে 
তুলে দিয়েছে। অটুট আছে শুধু পতুগীজ সাম্রাজ্য । পতুগাল অন্য সব 
শক্তির চেয়ে আগে আফ্রিকায় আসে। মনে হয়, অন্য সবার পরে সে বিদায় 
নেবে। পতুৃগালের সাম্রাজ্য আফ্রিকা ছাড়া অন্তাত্রও কিছু কিছু ছড়িয়ে 
থাকলেও আফ্রিকাতেই তার প্রধান অংশ। এ মহাদেশে পতৃগিজ সাম্রাজ্যকে 
পাচ ভাগ ভাগ করা যায়: (ক) কেপ ভের্দে দ্বীপপুঞ্জ, (খ) পতুগীজ গিনি; 
(গ) সাও তোমে ও প্রিন্সিপ দ্বীপ; (ঘ) আঙ্গোলা ও () মোজান্বিক। 
কেপ ভের্দে দ্বীপপুঞ্জে গোটা দশেক দ্বীপ আছে যাদের মোট আয়তন হবে 
২,৫০৬ বর্গ মাইলের কিছু বেশী: পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে পতৃগীজ 
নাবিকের! এই জনহীন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে। পতুগাল থেকে লোক 
পাঠিয়ে এখানে বসতি স্থাপন করানো! হয়। চাষের কাজে সাহায্যের জন্ত 
গিনি উপকূল থেকে আসে গোলামের দল। আজ এর জনসংখ্যা ২ লক্ষের 
কাছাকাছি যার অর্ধেকের বেশী হুল ইওরো-আফ্রিকান বর্ণসঙ্কর। বাকী 
লোকদের মধ্যে ৯০% হল নিগ্রো। খাটি পতুগিজদ্দের সংখ্যা কয়েক হাজার 
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মাত্র। তবু আইনতঃ এ অঞ্চলের সব অধিবাসীকেই “সভ্য পদবাচ্য করা 
হয়েছে। 

পতুগিজ গিনির আয়তন ২২,৫৫০ ব্গ মাইল এবং এর ৩ লক্ষ লোকের 
৩-৪ হাজার ছাড়া সবাই নিগ্রো। নিগ্রো অধিবাসীদের আইনতঃ পতুগিজ 
ভাষায় নাম হল 'ইনদিজেনাস+_অর্থাৎ এরা “সভ্য নাগরিকদের পৌর ও 
রাজনৈতিক অধিকার পায় নি । 

সাও তোমে ও প্রিদ্গিপ দ্বীপদ্ধয়কে খাঁটি “বাগিচা উপনিবেশ' বলা যায়। 
এদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল কফি, কোকে। ও তৈলবীজের বাগিচা । 
বাগিচায় কাজ করার জন্য আফ্রিকান ভূখণ্ড থেকে দাস আমদানী করা হয়। 
আজকের ৩০১০০০ নিগ্রো অধিবাসীরা হল সেই ক্রীতদাসদের বংশধর । এখন 
অবশ্ত এদের নিজেদের স্বাধীন উপজীবিকা আছে, হ্বাধীনভাবে চাষবাস, 
ব্যবসায় কিংবা মত্ম্যশিকার । অতএব, বাগিচার শ্রমিক আনতে হয় আঙ্গোলা 
এমনকি পূর্ব উপকূলের মোজাম্বিক থেকে পর্যন্ত । 

ব্রাজিল শ্বাধীন হবার পর আঙ্গোলা হল পতৃগালের বৃহত্তম উপনিবেশ : 
আয়তনে ১২,৪৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্য! প্রায় ৪১ লক্ষ যার 
মধ্যে ১ লক্ষের মত হল “সভ্য লোক । 

আয়তনের দিক থেকে আঙ্গোলার পরই মোজাদ্বিকের স্থান, যদিও 
মোজান্বিকের লোকসংখ্যা আঙ্গোলার চেয়ে বেশী (মোট ৫৮ লক্ষ) 
মোজান্ষিকে প্রায় ৬০০০* “সভ্য' নাগরিক আছে যার অর্ধেক হুল ইওরোপীয়। 


ছুই 


পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পতুগালের আফ্রিকা আবিষ্কার শুরু হয়। 
আরব বণিকদের হাত থেকে এশিয়ার বাণিজ্য ছিনিয়ে নেওয়া! ও তার জন্য 
ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার ছিল আফ্রিকা অভিযানের মুখ্য উদ্দেস্ত। 
স্বভাবতঃ প্রথম প্রথম এশিয়ার জন্যই ছিল আফ্রিকার মূল্য। তাই আফ্রিকার 
প্রধান ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ও স্থায়ী অধিকার স্থাপনের কাজ বিশেষ এগোয় নি। 
আফ্রিকার বিরাট উপকূল রেখার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি (যেমন নদীর মোহানা) 
ও সন্গিহিত কয়েকটি দ্বীপ দখল করে পতুগাল ক্ষান্ত ছিল। পরে অবশ্য 
আফ্রিকা 'নিজগুণে' তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে । আফ্রিকার বুক থেকে ক্রীতদাস, 
হস্তিদন্ত আর হ্বর্ণ রপ্তানী হতে থাকে । কিন্তু তার জন্তও মহাদেশের অভ্যন্তরে 
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অন্থপ্রবেশের প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। বলতে গেলে, মোজাম্বাকি ও 
আঙ্গোলার অভ্যন্তরে (উপকূল ভাগ বরাবরই পর্তৃগীজ দখলে ছিল) 
পতুগালের অধিকার বিস্তৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে । মোজাম্বিকে ১৮৯৫- 
৯৯ সালের, দক্ষিণ আঙ্গোলায় ১৯০৭-১৪ সালের ও গিনির ১৯২৬ সালের 
অভিযান অভ্যন্তরের স্বাধীন উপজাতি প্রধানদের পধু্দস্ত করে। এর সঙ্গে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা! উন্নত হয় ও শক্তিশালী শাননযস্ত্রের পত্তন কর! হয়। 

বহুদিন ধরে পতুগালের গুপনিবেশিক নীতির মূল কথা ছিল সরকারের 
নিম্নতম করণীয় কাজ হিসাবে একেবারে যা না করলে নয় তা করা। 
মোজাঘিকের কথা ধর! যাক । সাম্প্রতিক কাল ছাড়! ইওরোগীয় উপনিবেশী- 
করণের কাজ খুব সামান্যই এগিয়েছে । সারা দেশে কৃষি ও শিল্পে স্থাণুত্ব 
ঘোচে নি। লাউরেন্সো, মারকোয়েন ও বেইরা বন্দরে আমদানী রপ্তানী 
প্রচুর সত্য কথা । কিন্তু তার বেশীর ভাগ রোডেশিয়া ও ট্রান্সভালের খাতিরে । 
প্রধানতঃ পূর্বোক্ত ছুই দেশের বাণিজ্যের জন্য মোজান্বিকে রেলপথ খোল! 
হয়েছে। মোজান্িকের মাটি ও জলবাষু হরেক রকমের ফলনের উপযোগী 
(যথা, আখ, তুলা, সাইসাল, নারকেল, তুট্রা প্রভৃতি)। কিন্ত বহুদিন যাবৎ 
এ দেশের চিনি ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখযোগ্য উত্পাদন ছিল না। ইদানীংকালে 
অবশ্ত তুলা, চীন! বাদাম, সাইসাল ও নারকেল ছোবড়ার উৎপাদন সম্প্রসারিত 
হয়েছে। 

পর্তুগীজ সরকারের বেশী কিছু না করার নীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 
মোজাশ্বিক কোম্পানীর কনসেশন । ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে কোম্পানীটি ৫২,০০০ বর্গমাইল জমির ওপর কনসেশন ভোগ করে 
এসেছে । এই বিরাট অঞ্চলে কোম্পানীর কাজ ছিল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন নয়, শাসনও বটে । 

মোজান্বিকের মত আঙ্গোলায়ও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব 
এবং জলবায়ু অন্ুকুল হওয়া সত্বেও পতুগাল থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ও্পনিবেশিক 
সেখানে বলতি করে নি। 

আসল কথা, উপনিবেশকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে যে 
ধরনের উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাক৷ দরকার পতুঁগালের তা নেই। অন্ত 
ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের (ইংল্যাণ্, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ) 
তুলনায় পতুগীজ অর্থনীতি অনেক পেছিয়ে আছে। তার ফলে অনেক সময় 
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পতুগালের উপনিবেশ থেকে লাভ করেছে অন্য দেশ। যেমন, প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তাঁ যুগে জার্মানী । অবশ্ঠ সে যুগেও শুক্ক ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
মারফত ওঁপণিবেশিক পণ্য প্রথমে পতুগালে আনা হয়েছে এবং সেখান থেকে 
তাকে আবার অন্ঠদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। এইভাবে পতুগাল তার সাম্রাজ্য 
থেকে কিছুটা বাণিজ্যিক স্বিধা আদায় করেছে মাত্র। কিন্তু উপনিবেশের 
কাচামালকে ভিত্তি করে নিজ দেশের শিল্প বিস্তার তার সাধ্যাতীত প্রমাণিত 
হয়েছে। 


তিন 


পতৃগিজ আফ্রিকার অনেকাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে মস্ত বড় বাধা 
হল শ্রমিকের অভাব। আমরা আগে দেখেছি সাও তোমে ও প্রিন্সিপ ছ'পে 
আঙ্গোলা! ও মোজান্বিক থেকে শ্রমিক চালান করতে হয়। কিন্তু আঙ্গোলার 
নিজের লোকসংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ । এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার 
ঘনত্ব উল্লেখ করলে বোঝা যাবে এখানে শ্রমিক-সমস্া! কত তীব্র-_কাবিন্দা : 
প্রতি বর্গমাইলে ৬ থেকে ৭; কঙ্গো: ৪-৫, মালাঙ্গে : ২-৩) বেঙ্গুয়েলা : 
৮-৯ ; ভুইলা : ২-৩) বিহে : ১-২। মোজাম্বিকের লোকসংখ্যার ঘনত্ব আরো 
বেশী, কিন্ত যথেষ্ট নয়। 

বাগিচা, রেলপথ ও অন্যত্র যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহের জন্য পতুগিজ 
সরকার বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা প্রবর্তন করেছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। 
১৯০৫ সালে আমেরিকার হার্পার্ন ম্যাগাজিন নেভিননন নামে এক বৃটিশ 
সাংবাদিককে পতুগিজ আফ্রিকায় দাসত্ব সম্পর্কে তদন্ত করতে পাঠায়। ফিরে 
এসে নেভিননন “আধুনিক দাসত্ব' (এ মডার্ন ল্লেভারি) নামে এক বই লেখেন। 
এর তিন বছর বাদে আরো দু'জন লেখক এ সহদ্ষে আরো ছু'খানা বই প্রকাশ 
করেন। এই সব লেখকদের রচন1 থেকে যে কথাগুলে। বেরিয়ে আসে তা হল 
এই : 

পতুগালের “কোকোদ্ীপ, সাও তোমে ও প্রিন্সিপের বাগিচায় কাজ করার 
জন্য অনেক শ্রমিক শ্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে আসে না। যে পদ্ধতিতে তাদের সংগ্রহ 
করা হয় তার সঙ্গে যেভাবে পূর্বে ক্রীতদান সংগ্রহ করা হত তার বিশেষ 
পার্থক্য নেই। এমন কি কোন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে কখনও তার নিজের 
দেশে পাঠানো হয়েছে কি না তাঁতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 


৫চ 


এর পর পতুগীজ সরকার আঙ্গোলা ও মোজাম্িকে বাধ্যতামূলক শ্রম 
সাধারণভাবে বেআইনী করে। “সাধারণভাবে, বলা হচ্ছে এই জন্য যেএ 
সব আইন পাস হবার পরেও অনেকে অভিযোগ করেছেন যে সরকারী ও 
বেসরকারী কাজের জন্য আঙ্গোলা ও মোজাম্িকে যেভাবে শ্রমিক সংগ্রহ কর 
হয় তা' প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক সংগ্রহের সান। শাসন কর্তৃপক্ষ 
থেকে অবশ্ত জোর করে শ্রমিক সংগ্রহের কথা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু 
১৯৫৩ সালে ইউনাইটেড নেশনন আযাড হুক কমিটি অন ফোসড লেবার 
( বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আঁড হক কমিটি) বলে 
যে, বাধ্যতামূলক শ্রম আইনত: নিষিদ্ধ হলেও আইনে এমন অনেক ফাক 
আছে যার মারফত লোকদের জোর করে কাজ করানো যায়। এই সব ফাক 
কেমনভাবে বাগিচা ও খনির মালিক ও সরকারের কাজে লাগে সে সম্বন্ধে 
অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫৫ সালে হার্পার্ঁ ম্যাগাজিন আবার উদ্যোগী হয়ে 
বেসিল ডেভিডসন নামে প্রখ্যাত এক ইংরেজ সাংবাদিককে আফ্রিকায় 
পাঠায়। ডেভিভসন তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন “দি আফ্রিকান 
আযওয়েকনিং, বা 'আফিকার জাগরণ' নামক গ্রন্থে । 


বেসিল ডেভিডসনের মতে আঙ্গোলার সমগ্র অর্থনীতি নির্ভর করছে 
বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর এবং পঞ্চাশ বছর আগে যত গোলাম ছিল, আজ 
আছে তার চেয়ে বেশী। যেকোন তদন্তের সময় প্রতি সাবালক আফ্রিকান 
পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় যে হয় সে কোন কাজ করছে কিংবা তদন্তের 
আগের বছর ছ'মাস ধরে সে কাজ করেছে। এর ব্যত্যয় হলে তাকে 
বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য পাঠানো হয়। যারা শ্রমিক চায় তারা গভর্নর 
জেনারেলের কাছে আবেদন করে। তখন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে “কন্ত্রাতাদোল' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক চেয়ে পাঠানো হয় (বেসিল ডেভিড- 
সনের ভাষায় এই সব 'কন্ত্রাতাদোস' ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কিছু নয়)। স্থানীস্ 
কর্তৃপক্ষ তখন আবার উপজাতি প্রধানদের কাছ থেকে দরকারমত শ্রমিক 
চেয়ে পাঠান। নিউ হয়র্ক হেরাল্ড টট্রবিউনের এক সংবাদদাতার ভাষায় 
“যদি নিদিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক না পাওয়া যায়, তবে পুলিস পাঠিয়ে তাদের ধে 
নিয়ে আসা হয়।» 

ক্বাধীন শ্রমিকদের অনুপাতে কন্ত্রাতাদোস'দের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়াস্ 
(নিদেন পক্ষে আঙ্গোলায়) অনেকে মনে করেন এই সব চুক্তিবদ্ধ ব! 


্৫লনী 


'কন্ত্রাতাদোস' শ্রমিকদের জোর করে চুক্তিতে শ্বাক্ষর করানে হয়েছে । ১৯৫৪ 
খৃষ্টাব্দে আঙ্গোলায় যেখানে ৪,২০,*০০ ছিল “ভলাতারিয়স' বা হ্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত 
শ্রমিক, সেখানে 'কন্ত্াতাদোস' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,৭৯,০০ । 
বেহুয়েলা রেলপথ কোম্পানীতে ১৯৫৩ সালে ১৭,৫** আফ্রিকান শ্রমিকদের 
মধ্যে ৭,**০-এরও বেশী ছিল কন্ত্রাতাদোস” । আঙ্গোল1 হীরক কোম্পানীর 
শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল চুক্তিবদ্ধ । 

আঙ্গোলা সম্পর্কে বেসিল ডেভিডসন যা বলেছেন তার সমর্থন 
মেলে মোজান্বিক সম্পর্কে আমেরিকার কলঘ্িয়া বিশ্ববিচ্ালয়ের নৃতত্ববিদ 
অধ্যাপক মাভিন হ্যারিসের রচনায়। অধ্যাপক হ্যারিস বলেন যে পতৃগিজ 
পূর্ব আফ্রিকায় অর্থাৎ মোজান্বিকে ধরে নেওয়। হয় যে সমস্ত আফ্রিকান 
পুরুষ হচ্ছে নিষর্জী যদি না অবশ্ঠ তারা এর বিপরীত কথা প্রমাণ করতে 
পারে। যারা চাকরি বা কর্মের প্রমাণ দিতে না পারে, এবং যদি তার! 
“ছ্েচ্ছাপ্রবুত্ত হয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ না দেয় তবে 
তাদের ছ'মাসের জন্য সরকারী কাজে লাগানো যায়। জেলাশাসকের সাধারণ 
সিদ্ধান্তান্যায়ী যে কোন আক্রিকানকে যে ব্যবস্থায় কাজ করতে হয় তাকে 
বল! হয় “শিবালো” ব্যবস্থা । শ্রীহ্যারিসের মতে যে কোন বছরে মোজান্থিকে 
গ্রায় ১ লক্ষ “শিবালোকে" চুক্তিবদ্ধ করে সরকারী ও বেসরকারী কাজে 
মামানো হয়। 

অপরের বাগিচা বা অন্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে বাধ্য করা ছাড়া পতুগিজ 
গপনিবেশিক সরকার আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের কৃষকদের সরকারী নির্দেশ 
অন্যায়ী তুলা উৎপাদন করতে বাধ্য করেছে । মোজাম্বিকের বিস্তৃত অঞ্চল 
কয়েকটি কনশেসন ভোগী কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রতি 
কনশেসন ভোগী কোম্পানী তার নিজের এলাকার আফ্রিকান চাষীদের 
নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা উৎপাদন করতে বাধ্য করেছে । এই “্বৈরাচারী ব্যবস্থা 
একশ' বছর আগেকার বাংলাদেশের নীলচাষের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

অনেকের ধারণায় মোজান্বিক ও আঙ্গোলা থেকে যে বহু কৃষক দেশাস্তর 
ঘাত্র! করেছে, তার একটা কারণ-_-এই বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পকিত সরকারী 
আইনকানুনের কড়াকড়ি । প্রবাসীদের বেশীর ভাগ গেছে মালাবীর দক্ষিণ 
প্রদেশ, গাশ্বিয়! ও ট্রান্সভালে | ১৯৩৩ সালে মালাবীতে ৪,০০১০*০ এর বেশী 
লোক ছিল ভিন্দেশী। এর একট বিরাট অংশ আসে মোজান্বিক থেকে! 


২৬০ 


এমন হতে পারে, দেশাস্তর যাত্রার হার তারপর থেকে কমে গেছে। ১৯৫৪ 
সালের এক হিসাবে প্রকাশ যে, প্রতি বছর ৭,*০* জন আফ্রিকান মোজান্বিক 
থেকে অন্যদেশে যায়, যদিও এদের মধ্যে অনেকের প্রবাসকাল হয় হ্বল্লস্থায়ী। 
“কন্ত্রাতাদোস প্রথার জনৈক সমালোচকের মতে আঙ্গোল! থেকে যত লোক 
দেশান্তরগামী হয়েছে, সব জড়িয়ে তাদের সংখ্যা হবে ১* লক্ষ । 

পতুগীজ কর্তৃপক্ষ অবশ্ঠ চিরকাল বলে আসছেন যে, জোর করে আফ্রিকান- 
দের কাজ করানে। হয় না। অন্যদিকে, যে কষ্টদায়ক পারিপাশ্বিক অবস্থার 
মধ্যে শ্রমিকেরা কাজ করে, সে কথা তারা শ্বীকার করে। ১৯৪৭ সালে 
পতুগিজ সরকার ক্যাপ্টেন গালভাও নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে শ্রমিক- 
দের কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরেজমীন তদন্ত করতে পাঠায়। শ্রীগালভাও তার 
রিপোর্টে পতুগিজ সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন। বোধ করি, পুরস্কার 
স্বরূপ ১৯৫৮ সালে গোপন বিচারের পর গালভাও ১৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। 


চার 


পতুগালের একসময়কার ওপনিবেশিক মন্ত্রী অধ্যাপক মার্সেলো কেতানোর 
মতে এ যুগের পতুগিজ পনিবেশিক শাসন চারটি মৌলিক নীতির ওপর 
দাড়িয়ে আছে: (ক) অর্থনৈতিক নংহতি; (খ) মানসিক সমীকরণ; 
(গ) শাসনতান্ত্রিক বিশেষীকরণ ও (ঘ) রাজনৈতিক এঁক্য। 

পতুগাল ও তার উপনিবেশগুলি (সংবিধানের ভাষায় সাগরপারের প্রদেশ- 
সমূহ ) অর্থনৈতিকভাবে একটি সন্গিবদ্ধ একক গঠন করে। শুক্কনীতি ও 
বাণিজ্যিক বাধানিষেধের ফলে বিদেশজাত পণ্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের পণ্যকে 
অধিকতর স্থবিধা দেওয়া হয়। পতুগীজ সংবিধানের ১৫৮ ধারায় বলা হয়েছে : 
“সাগরপারের প্রদেশগুলির ( অর্থাৎ উপনিবেশগুলির ) অর্থনীতিক সংগঠন 
পর্তুগীজ জাতির সাধারণ অর্থনীতির অংশ বলে গণ্য হবে এবং এইভাবে তারা 
পৃথিবীর অর্থনীতিতে স্থান গ্রহণ করবে |” 

মানসিক সমীকরণের যূলকথা৷ হল থুষ্টধর্মের ক্যাথলিক মতবাদ ( পতৃ গালে 
প্রায় সবাই ক্যাথলিক ) এবং পতুগীজ ভাষা ও সংস্কতির প্রচার। মিশনারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারে লিপ্ত নয়। সংবিধানের ১৪* ধারা তাদের 
“শিক্ষা ও সেব প্রতিষ্ঠান এবং সভ্যতা প্রচারের যন্ত্র” ছিসাবে ্বীকৃতি দিয়েছে । 
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*মানসিক সমীকরণের আর একটি উপায়, 'আসিমিলাদো' ব্যবস্থা, আমরা 
একটু পরেই আলোচনা! করব। 

পতুগালের সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরে তিমর থেকে শুরু করে আট- 
লার্টিকের সাও তোমে পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সামাজিক 
ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিম্নতার জন্য বিভিন্ন রকমের আইনকানুন ও শাসন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়েছে । এইখানে হল শাসনতান্ত্রিক 
বিশেষীকরণের তাৎপর্য । 

পঞ্চদশ শতকে সাত্রাজ্যবিস্তার থেকে শুরু করে পতৃগিজ কর্তৃপক্ষ বরাবর 
পতুগ্রাল ও উপনিবেশসমূহের রাজনৈতিক এঁক্যের কথা বলে আসছেন। তবে 
এই শতাব্দীর প্রথমদিকে একটি বিপরীতমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৭ 
সালে যোজান্িককে এক রাজকীয় সনদ দেওয়া হয়-_যা থেকে মনে হয়, শেষ 
পর্যস্ত এই দেশটিকে ্বায়ত্ুশাসন দেওয়ার কল্পনা যে কর্তৃপক্ষের মনে একেবারে 
ছিল না, তা নয়। ১৯১০ সালে পতুগালে প্রজাতন্ত্রের পত্তনের পর উপনিবেশ 
শাসনের ভারের অনেকখানি যায় গভর্নরের কাছে এবং ঠিক হয়, গভর্নরকে 
পরামর্শ দেবে আংশিক নির্বাচিত আইনলভা। এমন কি আঙ্গোলাকে তার 
নিজের সনদ গ্রহণ অথবা বর্জন করার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয়। 

১৯২৬ সালে পতুগালে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 
এই বিকেন্দ্রীকরণ নীতিরও মৃত্যু হয়। এর পর থেকে একাধিকবার ঘোষণা 
করা হয়েছে-_উপনিবেশগুলি হল পতুগালের সাগরপারের প্রদেশ এবং প- 
নিবেশিক আইনপরিষদগুলির পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ । ১৯৫১ 
সালে আইন পাস করে “উপনিবেশ'-এর নতুন নামকরণ হয় 'সাগরপারের 
গ্রদেশ' এবং অনুরূপভাবে ওপনিবেশিক মন্ত্রিদপ্তরের নাম বদলিয়ে কর! হয় 
“সাগরপারের প্রদেশসমূহের মন্ত্রিদপ্তর' । 

বর্তমান ব্যবস্থায় পতুগালের রাষ্্পতি নির্বাচনে 'সাগরপারের প্রদেশের' 
অধিবাসীদেরও অংশগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তার মানে এই নয় যে উপ- 
নিবেশের সমস্ত অধিবাসীরা রাষ্ট্রপাতি ও আইনপরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করে। আসলে ইওরোপীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কেবলমাজ্র “আসিমিলাদো”রা 
ভোট দেয়, যদিও গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আসিমিলাদো নয় এমন কিছু 
“অভিজাত” আফ্রিকানদের ভোট দিতে আহ্বান করা হয়। তেমনি পতুগালের 
আইনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 'সাগরপারের প্রদেশগুলিকে দেওয়! 
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হয়েছে আঙ্গোলা ও যোজান্বিক ৩ জন করে, পত্গীজ গিনি ১ জন এবং 
সাও তোমে ও প্রিন্সিপ যুক্তভাবে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু 
এই সব প্রতিনিধিদের যে আফ্রিকার বাসিন্দা হতে হবে এমন কোন কথা 
নেই। ১৯৫৬ সালে আঙ্গোলা-প্রেরিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন একজন 
আঙ্গোলা ব্যাঙ্কের পরিচালক ও অন্য একজন আঙ্গোলার পূর্বতন গভর্নর 
জেনারেল । 

পতুগালস্থিত শাসনকর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করে বিভিন্ন উপনিবেশের 
স্থানীয় বর্মচারীবুন্দ। আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে সর্বোচ্চ কর্মচারী গভর্নর 
জেনারেল। তার অধীনে আছে প্রাদেশিক শাসকের (আঙ্গোল1 ছয়টি ও 
মোজাম্বিক চারটি প্রদেশে বিভক্ত )। প্রাদেশিক শাসকদের পরিচালনাধীনে 
জেল! শাসক, তার নীচে মহকুমা শাসক এবং তারও নীচে থানায় আছে থানা 
শাসকেরা। আফ্রিকান উপজাতি সম্পফিত ব্যাপার পরিচালন! ও পতুগিজ 
শাসকদের সঙ্গে আফ্রিকানদের যোগসাজস রক্ষার জন্য আছে “রেগুলো” ব৷ 
উপজাতি প্রধানের! । 

শিক্ষিত ও উপজাতি বদ্ধনহীন আফ্রিকানরা সর্বত্র ইওরোপীয় শাসকদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছে। তাই পভুগীজ ওুঁপনিবেশিক শাননে এই 
অেণীকে সরকারের পক্ষে টানার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। এবং অন্ততঃ 
কিছু পরিমাণে উপনিবেশের “এলিট” পতুঁগিজ নাগরিকদের সমমর্ধাদা ও 
অধিকার ভোগ করছে যে প্রথার মারফত তার নাম 'আমিমিলাদো" ব্যবস্থা । 

পতুগালের আফ্রিকান উপনিবেশ সমূহে ইওরোগীয়রা সরাসরি 'পপুলাসাও 
সিভিলিজাদা' বা “সভ্য প্ধায়ে পড়ে। আফ্রিকান ও মিশ্রবর্ণসঙ্কররা “সভ্য; 
বলে গণ্য হবে যদি তারা কয়েকটি শর্ত পুর্ণ করে। প্রথম কথা, তাদের 
ইওরোপীয় জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে হবে যার মানে হুল বহুবিবাহের মত 
কয়েকটি প্রথ! যা ইওরোপীয়রা পছন্দ করে না সেগুলি বর্জন করতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ তাদের প্ুগীজ ভাষায় দক্ষ হতে হবে। তৃতীয়ত: তাদের সম্মান- 
জনক ব্যবসায়, পেশা বা চাকরি থাক1 চাই যা তাদের অর্থনৈতিক যোগাতার 
পরিচয় দেবে । চতুর্থতঃ তাদের সামরিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করা দরকার। 

এই সব শর্ত পুরণ হলে তার! 'আসিমিলাদো” পদবাচ্য হবে এবং তখন 
নিয়পিখিত অধিকার তাদের আসবে : (আ) পাসপোর্ট পাবার অর্থাৎ বিদেশে 
যাবার অধিকার; (আ) সরকারী বিদ্যালয়ে তাদের শিশুরা বিনা খরচে 
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'শিক্ষালাভ করতে পারবে); (ই) ভোটাধিকার; (ঈ) ইওরোপীয়দের জন্ 
নির্ধাবিত হাঝে কর দেবার অধিকার ( অর্থাৎ আফ্রিকীনদের জন্য ষে বিশেষ 
“জিজিয়া” কর আছে তার হাত থেকে মুক্তি মিলবে ); (উ) খাস পতুগালের 
আইন প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ আফ্রিকান উপজাতীয় আইন আর 'আলিমি- 
লাদোদের প্রতি বলবৎ হবে নখ। 

পূর্বোক্ত শর্তগুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় কেন পতুগালের আফ্রিকান 
উপনিবেশে আফ্রিকান 'আসিমিলাদোর' সংখ্যা কম হতে বাধ্য। ১৯৫০ 
সালের হিসাবে দেখা যায়, মোজাম্বিকের ৫৮ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে 
আফ্রিকান 'আমিমিলাদোর সংখ্যা কয়েক হাজার মান্্র। আঙ্গোলায় এর 
চেয়ে একটু ভাল অবস্থা । সেখানে ৪১ লক্ষ লোকের মধ্যে আফ্রিকান 
'আসিমিলাদোর” সংখ্যা হল ৩০,০০০ এর কিছু বেশী। যেখানে উচ্চ শিক্ষার 
স্বযোগ সীমাবদ্ধ সেখানে এ অবস্থা শ্বাভাবিক। তাছাড়া সনাতন ধর্ম ছেড়ে 
সবাই 'আসিমিলাদো” পদবাচ্য হবার জন্য খৃষ্টান হতে না চাইতেও পারে। 
অতএব, সারা উপনিবেশের লোক “আসিমিলাদো' হতে এখনও বহু দেরি। 

পতুগীজ সরকার হয়তো তা চায়ও না। “আসিমিলাদো প্রথার মূল 
উদ্গেশ্ট হচ্ছে যেসব শিক্ষিত আফ্রিকানরা স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষোভ ও 
অসন্তোষ দানা বেধে ওঠাতে সাহায্য করার শক্তি রাখে তাদের দলে টান । 
পতুগীজ নাগরিকের সমান পদমর্যাদা দিয়ে আসলে তাদের আফ্রিকান 
জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হচ্ছে । অতএব, সবাইকে 
“আসিমিলাদো” বানানোর কী মানে? তাছাড়া পতুগিজ সাম্রাজ্যের সমস্ত 
অধিবাসীকে 'আসিমিলাদে করিয়ে পতুঁগীজ নাগরিকদের সমান অধিকার ও 
স্ববিধা দিলে তারাই যে পতুগাল শাসন করবে । (১৯৫৩ সালে খাস পতুগালের 
লোকসংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষের কিছু বেশী অর্থাৎ শুধুমাত্র আঙ্ষোলা ও 
মোজাশ্থিকের আফ্রিকান অধিবাসীদের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী )। 


পাঁচ 


অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থাণুত্ব' বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা, 
বর্ণবিভেদের তীব্রতার অভাব, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের অভাব 
এবং 'আলিমিলাদো' প্রথার ফলে পতুগীজ আফ্রিকায় রাজনৈতিক চেতনা 
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সম্প্রতিকাল পর্যন্ত ছুর্বল ছিল । বিচ্ছিন্নভাবে যে আন্দোলন হয় নি তা নয়। 
১৯৫৩ সালে এক সরকারী ঘোষণায় দ্বীপের সমন্ত অধিবাসীকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক 
হতে আদেশ করার ফলে সাও তোমে দ্বীপে রক্তাক্ত দাঙ্গাহাঙগাম! হয়েছে । 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে ২০০ জন হতাহত হয় এবং পর্তুগিজ 
সরকার গভর্নরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। 

একই বছরে আঙ্গোলায় কিছুটা! রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ করা যায় 
যখন “উনিয়াও দোস পপুলাসাওম দি আঙ্গোলা" এবং 'মোভিমেস্তো পপুলার 
দিলিবেরটাসাও দি আঙ্গোলা, নামে ছুটি রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হয়। 
১৯৫৯ সালে এই দুই সংগঠন অন্য কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে এক হয়ে "পর্তুগীজ 
ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকান বৈপ্লবিক ফ্রণ্ট' গঠন করে যাঁর মধ্যে 
সামিল হয় মোজাম্বিকের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ও গিনির (পতৃগীজ) 
“পাতিদো আফ্রিকানে। দি ইন্দিপেনসিয়! দি গিনে? | 

১৯৬০ সালে সারা আফ্িকায় প্রবল আলোড়ন বাইরের জগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের অধিবাসীদেরও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত 
করেছে। এছাড়া গোয়ার মুক্তি আন্দোলন ও পতুগিজদের বিতাড়ন সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জে পতুগিজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীত্র সমালোচনা এবং খোদ 
পতৃগালে সালাজার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির ফলে পতুগীজ আফ্রিকার 
অধিবাসীরা এক নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। 

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে উত্তর আঙ্লোলার কফি বাগিচায় জাতীয়তাবাদী 
“কমাণ্ডো' দল সশগ্্র সংগ্রাম শুরু করে। পতৃগীজ কর্তৃপক্ষ ঘানা, গিনি ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই সংগ্রামে উস্কানি দেওয়া ও অস্ত্রশস্ব দিয়ে সাহায্য 
করার অভিযোগ করে। কিন্তু শ্বাধীনতার জন্য আঙ্গোলান বৈপ্লবিক স্পট, 
যার নেতা হলেন জনৈক মুলাটো ( বর্ণসঙ্কর)) সাম্যবাদী, মারিও আন্দ্রাদে, 
গিনি প্রজাতন্ত্রে তাদের ঘটি স্থাপন করেছে । আপঙ্গোল থেকে ভৌগোলিক 
দুরত্ব ও আঙ্গোলায় এর অপ্রচুর সমর্থনের জন্য বর্তমান আন্দোলনে পূর্বোক্ত 
সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন মনে হয় না। 

আঙ্গোলার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নাম আঙ্গোলান 
পিপল্স ইউনিয়ন যার প্রধান ঘাটি হল কঙ্গোর লেওপোন্ডভিলে। কঙ্োর 
লেওপোন্ডভিল প্রদেশ ও আঙ্গোলার উত্তরাংশের অধিবাসীরা এক ভাষা ও 
কৌমের মধ্যে পড়ে । তা ছাড়া কষ্ধোয় প্রায় ৬০, আঙ্ষোলার অমিক 
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কর্মরত। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে আঙ্গোলার “গেরিলা 
কম্যাণ্ডো দল কঙ্গোয় শিক্ষা পেয়েছে । 

আঙ্ষোলায় পতুগিজদের নৃশংস দমন ব্যবস্থা সভ্যতার সীমারেখা ছাড়িয়ে 
গেছে। তা সত্বেও জাতীয় আন্দোলন এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 
১৯৬২-এর জানুয়ারী মাসের এক খবরে প্রকাশ, আঙ্গোলার বিপ্রবীরা 
অন্তর্বতাঁকালীন সরকার গঠনের আয়োজনরত । 

দমননীতি বাদে সালাজার সরকার ওপনিবেশিক ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ সংস্কার 
ঘোষণা করেছে । প্রথমতঃ স্থির হয়েছে, আঙ্গোলা ও মোজাম্িকে হাজার 
হাজার পতুর্গীজ নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসতি করানো হবে। উদ্দেশ্য 
পরিষার। তারপর, ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে পূর্বতন “আমিমিলাদো' 
প্রথার অবসান এবং সাক্ষরতা ও ৩৫ টাকা কর দেবার ভিত্তিতে উপনিবেশের 
আফ্রিকানদের ভোটাধিকারসহ পূর্ণ নাগরিকত্বদানের কথাও ঘোষিত হয়েছে। 

বলা বাহুল্য, জাতীয় আন্দোলন এতে থামে নি। পতু গীজ বর্বরতার কথা 
বন খুষ্টান ধর্মপ্রচারক বহিবিশ্বে প্রচার করেছেন। এবং আঙ্গোলার প্রশ্ন 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয়েছে । ১৯৬১-এর জুন মাসে নিরাপতা 
পরিষদ পতুগীজ সরকারকে আঙ্গোলায় দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে 
নির্দেশ দেয়। পতুরগাল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জুনের শেষে, 
জাতিপুগু নিয়োজিত পঞ্চশক্তি তদন্তকমিশন আঙ্গোলায় প্রবেশ লাভে ব্যর্থ 
হয়। এর কয়েক মাস বাদে নিরাপত্বা পরিষদের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে 
কমিশন মন্তব্য করে, শ্বায়ত্তশাসনের অব্যবহিত প্রস্ততি না হলে, আঙ্গোলায় 
আরও রক্তপাতের সম্ভাবনা । ১৯৬২-এর ৩০শে জানুয়ারী জাতিপুঞ্জের 
সাধারণ পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত এক প্রন্তাবে আঙ্গোলানদের 
স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। 

আঙ্গোল৷ ছাড়া, মোজান্বিক ও পতুগিজ গিনিতেও জাতীয় আন্দোলন 
সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মোজান্িকে উনিয়াও দেমোক্রাতিক নাসিওনাল ছ্য 
মোসাম্িক ( ব1 "উদেনামো” ) ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি গ্রকাশ্ে অস্ত্র সংগ্রহ 
ও বিদ্রোহের সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করে। এই দলটি বাদে মোজান্িক 
আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (বাঁ মানু) কেনিয়া ও ট্যাক্গানাইকাস্থিত 
তাদের ঘাটি থেকে সংগ্রাম শুরুর কথা বলেছে। এই বছরের €ই ফেব্রুয়ারী 
আদ্দিদ আবাবায় 'মান্গু'র জনৈক নেতা ১৯৬৪-এর মধ্যে মোজাম্বিকের 
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বাধনতার দাবিতে জাতিপুগ্রের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেন। 

১৯৬২ সালের প্রথম ভাগে পশ্চিম আফ্রিকার পতুগীজ উপনিবেশ, গিনি 
থেকেও সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পাওয়৷ গেছে। 

ফলাফল যা-ই হোক না কেন, এইসব সংগ্রাম যেমন একদিকে পতুীজ 
আফ্রিকার অধিবাসীদের সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনার অভিজ্ঞান, অন্যদিকে 
এর ফলে আবার অন্ুপদ্ধত পতুগ্লিজ উপনিবেশের অতিকথার বেলুন ফেঁসে 
গেছে । “কোরাণ্টাইন” করে যেমন সংক্রামক রোগীর স্পর্শ থেকে অনাক্রান্ত 
লোকদের বাচানোর চেষ্টা হয়, তেমনি করে পতুণগীজ সাম্রাজ্যবাদীর! চেয়েছিল 
নিজ উপনিবেশের প্রজাদের বাইরের পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে। 
কিন্তু যে যুগে সৌরজগতের অন্ান্ত গ্রহে পৃথিবীর মানুষ হানা দিচ্ছে, সে 
যুগে এই ধরনের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তাতে সন্দেহ কী? 
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সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ভারতবষ”ও আফিক। 
এক 


আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজকের নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে 
পশ্চিম-ভারতের লোকেরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে 
আরব সাগর, কিন্তু নিয়মিত মৌন্ুমী বায়ুর কল্যাণে এই ভৌগোলিক বাধা 
মোটেই ছুরপনেয় নয়। প্রতি বছর শীতকালে নিয়ম করে উত্তর ও উত্তর-পূর্ধ 
দিক থেকে মৌহ্বমী বাঘু বয়। সে হাওয়ায় পাল তুলে আরব সাগর পাড়ি 
দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌছোনো সহজ। তারপর বৈশাখ থেকে 
ভান্র মাস পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পান্টা মৌস্্মী হাওয়ায় 
জাহাজ চালিয়ে নাবিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে ফিরে আসত । প্রকৃতির 
এই অবদান ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ সহজসাধ্য করে। এর 
স্থযোগ নিয়ে এ দেশের বণিকেরা বাণিজ্য চালাতেন পূর্ব উপকূলে ছড়ানে! 
বন্দরগুলির সঙ্গে। এ লেনদেনে আফ্রিকা যোগান দিত হাতীর ধ্রাত, সোনা 
ও গোলাম। ভারত থেকে যেত অলঙ্কার, কাপড় ও অন্য নানা জিনিস। 
কবে থেকে এই বাণিজ্য শুরু হয়েছে বলা কঠিন । তবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে 
তৈরি সীচীন্ূপে জাহাজের খোদাই করা ছবি দেখে অন্নমান করা যায় 
বৌদ্ধযুগে ভারতে সাগর পাড়ি দেয়! অজানা ছিল না। আন্মানিক ৮০ 
ুষ্টান্দে সংকলিত গ্রীক নাবিকদের নৌবাহ শিক্ষণ গ্রন্থে পূর্ব আফ্রিকার বন্দরে 
ভারতীয় জাহাজের যাতায়াতের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যাকৌ 
পোলো! তার ভ্রমণ কাহিনীতে ম্যাডাগাস্কার ও জাঞ্রিবারে ভারতীয় জাহাজের 
আগমনের কথা লেখেন। 

হিন্দু লেখকেরা আফ্রিকা মহাদেশের ভূগোল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। 
পুরাণে কষ নদীর (নীলনদ ) কথা বল! হয়েছে, যে নদী চন্রস্থানের বিশাল 
হদের মধ্য দিয়ে প্রবহমান! হিন্দু ভূগোলবিদদের সংগৃহীত তথ্য ধাদের 
কাজে লেগেছে তার মধ্যে স্পেকের নাম উল্লেখযোগ্য । নীলনদের উৎস 
সন্ধানে এর অবদান অনেক । 
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আফ্রিকার ভূগোল সম্বন্ধে গ্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের এত জানাশোনা 
থেকে অঙ্থমান করা যায় যে পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় আগন্তকেরা শুধুমাত্র 
উপকূল ও বন্দরগুলোতেই যাতায়াত করেন নি। মহাদেশের অভ্যন্তরেও 
তারা কিছুট1 অনুপ্রবেশ করেছিলেন । জাঞ্জিবারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে 
ইংগ্রামূস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারতীয়রা পূর্ব উপকূল থেকে 
অনেক ভিতরে গিয়ে হুদ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে (ভিক্টোরিয়া, নায়াসা, 
ট্যাঙ্গানিকা, রুঙল্ফ, আলবার্ট ) বাণিজ্য করতেন । 

বলাবাহুল্য এ দেশ থেকে ধারা যেতেন তারা প্রায় সকলেই সওদাগর 
ছিলেন । হিন্দুধর্ম প্রচারবাদী নয় বলে বিদেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ- 
স্থাপনে ধর্মপ্রচারকদের ভূমিকা নগণ্য । এদেশের সংস্কৃতি আবার ধর্মের সঙ্গে 
অচ্ছেছ্চ ভোরে বাধা । তাই ধর্ষের মত ভারতের সংস্কৃতিও আফ্িকায় রপ্তানী 
হয় নি। ভারতের মত বিশাল উপ-মহাদেশে রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্র স্থবিস্তৃত, 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে যুদ্ধোত্বর লুঠনের আকর্ষণ অনেক। তাই সাগর 
পেরিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে আফ্রিকায় রাজ্য জয়ের চেষ্টা হিন্দু রাজারা করেন নি। 
এক কথায়, প্রাচীনকালে শুধু বাণিজ্য মারফত ভারতবর্ষ ও পূর্ব আফ্রিকার : 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যদিও এ যোগাযোগ নিয়মিত, তবু 
এর প্রভাব ক্ষীণ এবং পরোক্ষ হতে বাধ্য ছিল। 


ছুই 


অবস্থার পরিবর্তন ঘটল আফ্রিকায় ইওরোপীয় অনুপ্রবেশের পর। 
ইওরোগীয় অন্ুপ্রবেশকে ভারতীয় অনুপ্রবেশের ভূমিকা বলা চলে। ইওরোপগীয় 
শাসকের! নিজদের স্বার্থে তব ত্ব অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খল! বজায় রাখতে 
লাগলেন। এছাড়া আধুনিক শাসন সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন 
দেশে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হল। ফলে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
বাড়তে লাগল এবং এর ফলে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরে! 
সম্প্রসারিত হল। 

তার ওপর অধিকৃত আফ্রিকায় শাসন চালানোর জন্য নান! কাজে অনেক 
লোকের দরকার হুল, যাঁদের ইওরোপ থেকে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই 
ভারতবর্ষ থেকে বু লোককে চাকরি দিয়ে আনা হল। এমনভাবে যারা 
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গেছে, তার! অনেকে আর দেশে ফেরে নি। তাদের সন্তান-সন্ততির আজ 
আফ্রিকার বাসিন্দা। 

শাসনকাজে কম মাইনের চাকরি ছাড়া ভারতীয়রা এসেছে কেনিয়া-উগাণ্ডা 
রেলপথ নির্মাণের কাজে আর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাগিচার শ্রমিক হিসাবে। 
কেনিয়া-উগাণ্ড। রেলপথে একসময় প্রায় ১৮,০০০ শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল । 
এদের মধ্যে অধিকাংশ আসে পাঞ্জাব থেকে। চুক্তি শেষে এরা অনেকে 
রেলকর্মচারী কারিগর কিংবা! ছোট ব্যবসায়ী হিসাবে আফ্রিকাতে রয়ে গেছে । 

১৮৭৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার আখ বাগিচার মালিকদের গ্রচেষ্টায় 
ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য ২ বছর ধরে, বছরে ১০১০০ পাউগ্ড খরচ 
করার ব্যবস্থা হল। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে ৩০,০০০ এর মত 
এশিয়ান শ্রমিক নাটালে আসেন। বহু ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ বা ইনডেঞ্চার্ড 
শ্রমিক সর্ত অনুযায়ী চুক্তিকাল শেষ হওয়ার পর ছোটখাট জমি নিয়ে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় বসবাস শুরু করেন। এমনি করে স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীদের 
সংখ্যা যত বাড়তে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের ভারতীয়- 
বিদ্বেষ ততই জোরালো হতে থাকে । ১৮৯১ সালে নাটাল সরকার চুক্তিমুক্ত 
ভারতীয় শ্রমিকদের জমি দেওয়। বন্ধ করে দিলেন । তার ৪ বছর পরে নাটালে 
আইন করা হল যে ভারতীয় বাসিন্দারা প্রতি বছর ৩ পাউও দিয়ে সে দেশে 
বাস করার লাইসেন্স নিতে বাধ্য থাকবেন । সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হল ব্যবসায়ে 
নামতে গেলে এশিয়ান বাসিন্দাদের লাইসেন্স নিতে হবে । বোঝার ওপর 
শাকের আৰাটি হিসাবে এল ১৯০৩ সালের নতুন ট্যাক্স। চুক্তিমুক্ত শ্রমিকদের 
সন্তানরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মাথা পিছু ৩ পাউণ্ড করে কর দিতে হবে, এমনি 
আইন করা হল দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই সব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া 
ভারতে পড়তে দেরি হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি 
হুর্যবহারের প্রতিবাদে ভারত সরকার ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগ্রহের 
কাজ বন্ধ করে দেন। 

এদেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন করে শ্রমিক পাঠানো বন্ধ হল। ধারা 
রয়ে গেলেন তাদের বিদায় করার জন্য একদিকে চালু রইল বৈষম্যমূলক 
আইন; অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার স্থির করলেন, যে সব চুক্তিমৃক্ত 
শ্রমিক অনতিবিলম্বে দেশে ফিরে যাবেন তাদের জাহাজভাড়৷ রাশ্ত্রীয় তহবিল 
থেকে দেওয়া হবে| কিন্তু বিনা পয়সায় দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া 
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সত্বেও বেশী লোক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়ে নি। আর দক্ষিণ আফ্রিক1 ছাড়া 
আফ্রিকার অন্ত দেশে রাহা খরচ দিয়ে ভারতীয় বাসিন্দাদের “দেশে পাঠাবার 
চেষ্টাই হয় নি। ফলে আজ দারা আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্নাদের সংখ্য। প্রায় 
আট লক্ষ। হাওড়া শহরে যত লোক বান করেন এক দক্ষিণ আফ্রিকায় তত 
ভারতীয় আছেন। 


তিন 


ভারতীয় বাসিন্দারা ছড়িয়ে আছেন পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন 
দেশে । এসব দেশের এশীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা এবং সমগ্র জনসংখ্যার 
অন্থপাতে তারা শতকরা কতজন তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হুল : 
কেনিয়া_-১৭৪,০০০ (২% এর কিছু কম); ট্যাঙ্গানাইকা-৮৭,৩০০ (১% এর 
কম); জাঞ্জিবার-_১৮,০০০ (৬১%)) উগাণ্ডা--৭১,৯৩৩ (১% এর কম); 
মালাবি-_-১৩,২০০ ("৩% এর কিছু বেশী), জামিয়া ৮,৪০০ ("২%এর কিছু 
বেশী) রোডেশিয়া-_-৬,২০০ ("২%)) মোজাম্বিক__১৫,২৩৫ (*২% এর 
'কিছু বেশী ); দক্ষিণ-আফ্রিক! ইউনিয়ন--৪৭৭১৪১৪(৩%)। এ হিসাবগুলি 
সবই ৬ কি ৭ বছর আগেকার। এবং এখানে এশীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা 
বলা হয়েছে । অর্থাৎ ভারতীয় ছাড়। পাকিস্তানীরাও এর মধ্যে পড়ে, যদিও 
ভারতীয় বাসিন্দারাই হলেন সংখ্যাধিক। 

উপরের হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝ যাচ্ছে যে সংখ্যার বিচারে সবগুলি 
দেশেই ভারতীয়রা নগণ্য । কিন্তু সবত্র ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রভাব-প্রাতিপত্তি 
তাদের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ তাদের অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমতা । আজকের ভারতীয় বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষদের বেশীর ভাগ 
এসেছিলেন 'কুলি' হয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার। নিজেদের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ভাল করেছেন, সম্পন্ন চাষী হয়েছেন, ব্যবসায়ী হয়েছেন । ১৯৫১ সালের 
এক হিসাবে অনুযায়ী, নাটালের সামগ্রিক আয় ১০ কোটি পাউগ্ডের মধ্যে 
সেখানকার এশিয়ান (প্রধানতঃ ভারতীয় ) বাসিন্দাদের বাষিক আয় ১ কোটি 
২৫ লক্ষ পাউণ্ের সমান। ১৯৪৬ সালে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়ানদের 
হাতে প্রায় ১৫০,০০৭ একর জমি ছিল। ব্ছর পনের আগেকার হিসাবে দেখে 
যায়, ট্যাঙ্গানাইকার আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৫* ভাগ ও বানী 
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বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ এশিয়ান ব্যবসায়ীদের হাতে । সেখানকার 
৫০১০০০ এশিয়ান বাসিন্দা ৪২০১০৫৮ একর জমির মালিক । 

উগাগ্ডায় এশিয়ান বাসিন্দার৷ তুলার ব্যবসার বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। 
এ ছাড়। ছুই বিরাট চিনির বাগিচা তাদের হাতে । ১৯২৮ সালে অন্গসন্ধান 
করে দ্রেখা যায় যে দেশের শতকরা! ৯* ভাগ বাণিজ্যের মালিক হলেন 
এশীয় বাসিন্দারা, ধাদের মধ্যে প্রধান হলেন গুজরাট ও পশ্চিম-ভারতের 
ব্যবসায়ীরা । 

কেনিয়ায় এশিয়ান বাসিন্দারা ব্যবসায় ছাড়া-ও কাজ নিয়েছেন অফিসে, 
দোকানে ও কলকারখানায়। ট্যাক্সেশন ইনক্যোয়ারী কমিটির হিসাব মত 
১৯৪৪ সালে সারাদেশে পরোক্ষ কর বাবদ যত টাকা আদায় হয়েছিল তার 
২৭$% আসে এশিয়ানদের কাছ থেকে, যেখানে ইত্তরোপীয় অধিবাসীরা 
দিয়েছিলেন ৩৭% । একাধিক সরকারী কমিটি কেনিয়ার অর্থনীতিতে 
এশিয়ান অধিবাসীদের মূল্যবান অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে ত্বীকার করে 
গেছেন । 

জাঞ্জিবারে ভারতীয় সগদাগরেরা৷ বহুদিন ধরে যাওয়া-আসা করছেন। 
১৫০ বছর আগেও যে ভারতীয় বাঁণকর৷ জাঞ্চিবারের বাণিজ্যর বেশীর ভাগ 
নিয়ন্ত্রণ করাতন সে কথা ক্যাপ্টেন ম্মীর বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। 
আজও জাঞ্জিবারের অর্থনৈতিক জীবনে এশিয়ান (প্রধানতঃ ভারতীয় ও 
পাকিস্তানী ) ব্যবসায়ীর! গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন । কয়েক বছর 
আগেকার হিসাৰ অনুসারে জাঞ্জিবার রঞ্তানীর ৯৮% ভাগ জিনিস বাজারে 
চালান দেওয়া ও বিক্রির কাজে এশিয়ান ব্যবসায়ীরা অগ্রণী এবং জাঞ্চিবার 
দ্বীপে এর! প্রায় ১০,০০০ একর জমির মালিক। 

পতুগিজ উপনিবেশ মোজাম্বিকে ভারতীয়দের অবস্থা একটু অন্যরকম । 
ভারতীয়দের সেখানে দু”্ভাগে ভাগ করা হয়: ম্বাধীন ভারতের (পূর্কার 
বুটিশ ভারতের ) বাসিন্দা আর ভূতপূর্ব পতুগিজ ভারতের বানিন্দা ( প্রধানত: 
গোয়ানীজ, কিছু সংখ্যক লোক দ্িউ থেকেও এসেছেন )। ভারতবর্ষের পূর্বতন 
পতুগীজ উপনিবেশ ছাড়া অন্য জায়গা থেকে আস! লোকদের মোজান্বিকে 
বিশেষ আমল দেওয়া হয় না। ব্যবসায়েও লাইসেক্স বণ্টন ব্যাপরে তাদের 
বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এর ফলে 
১৯৪০-৫০১ এই দশ বছরে তাদের সংখ্যা ২*%কমে গেছে বলে প্রকাশ । 
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অন্ুদিকে ভারতবর্ষের পূর্বতন পতুগীজ উপনিবেশ থেকে আস ভারতীয়দের 

বিরুদ্ধে মোজািকে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয় না। ফলে এদের 
খ্যা গত ছুই দশকে ধারে ধীরে বেড়েছে। এবং এঁদের শতকরা ৮* ভাগ 

সরকারী কিংবা! বেসরকারী দগ্তরে নান! ধরনের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত । 
পক্ষান্তরে অন্য ভারতীয়দের এক বিরাট অংশ ব্যবসায়ী । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্বেও পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার কোন দেশেই ভারতীয় বাসিন্দাদের জীবন নিরুপন্জব ও সমস্তাহীন 
নয়। ওপরে যে সব দেশের কথা বল। হয়েছে তার সব গুলিতেই গুপনিবেশিক 
যুগে ভারতীয় বাপিন্নারা ইওরোপীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন । 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ শাসিত ট্যাঙ্গানাইকার হাসপাতাল, 
কয়েদখানা ও রেলপথে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য পৃথক ও অসম 
বন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী স্কুলে এশীয় ছাত্রদের মাথা পিছু যত 
খরচ ১৯৫২ সালে করা হয়, ইওরোগীয় ছাত্রদের জন্য মাথা পিছু খরচ ছিল 
তার চেয়ে ৭ গুণেরও বেশী। 

তেমনি কেনিয়ায় জলবামু ও উর্বরতার বিচারে সবচেয়ে লোভনীর 
অঞ্চলে (পূর্বনাম শ্বেত মালভূমি বা হোয়াইট হাইল্যাগ্তস) উপনিবেশিক 
যুগে আফ্রিকান ও ভারতীয় বাসিন্দাদের জমি কেনার অধিকার ছিল ন1। 
এছাড়া ১৯১২ সাল থেকে কেনিয়া! সরকার শহর অঞ্চলের কতকগুলি এলাকায় 
ভারতীয় ও আফ্রিকানদের জমির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 
আসছে। ১৯৪৯ সালে বুটিশ পূর্ব আফ্রিকার তিনটি দেশে স্থায়ীভাবে 
বসবাসের উদ্দেশে এশীয়দের আগমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এমন কোন 
আইন ইওরে|পীয়দের সম্পর্কে করা হয় নি। 

পূর্ব আফ্রিকার মত মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও বুটিশ শানকেরা 
ভারতীস্ বাসিন্দাদের প্রতি নানাবিধ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেছে। কিন্ত 
ঘে দেশে ভারতীয় অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী অধিকার হারিয়েছেন তঃ 
হচ্ছে দক্ষিণ আফ্িকান ইউনিয়ন । ওদেশের বিভিন্ন গ্রদেশে ভারতীয়রা 
ব্যবসায় করার জন্য লাইসেন্স নিতে বাধ্য । কিন্তু বহু ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়! 
বন্ধ করে ভারতীয় ব্যবসায়কে চরম আঘাত করা হয়েছে। সম্পত্তি ক্রয় ও 
ভোগ করার ব্যাপারেও ভারতীয়দের অধিকার সম্কৃচিত করা হয়েছে। ১৮৮৫ 
সাল থেকে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার নেই । নাটালে 
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১৯৪৩ সালে ট্রেডিং আগ অক্যুপেশন অফ ল্যাণ্ড (ট্রান্সভাল আযাও নাটাল ) 
রেষ্ট্রীকশন আ্যাক্ট (কুখ্যাত) তিন বছরের জন্ত ইওরোপীয় ও এশিয়ান 
অধিবাসীদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে। এর পর 'আসে বৃহ 
সমালোচিত ১৯৫০ সালের গ্র,প এরিয়াজ আ্যাক্ট। এই আইনের সাহায্যে 
দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভাগ 
করে দেবেন। এক অঞ্চলে নিদিষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকে 
সম্পত্তি কেন! বা ভোগ-দখল করতে পারবেন না। যদি কোন লোকের অন্য 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদিষ্ট এলাকায় সম্পত্তি থাকে তবে তাকে একটা নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় চলে যেতে 
হবে। সেখানে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার দায়ী থাকবে না। 
“যার যেথা ঘর" সেখানে সে ব্যবসায় করতে পারবে । এই আইনের আসল 
লক্ষ্য যে ভারতীয় সম্প্রদায় ত1 মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয়দের 
বেশীর ভাগ শহরের বানিন্দা। এই আইন তাদের শহরের অনেক এলাকা 
থেকে উৎখাত করবে । ভারতীয় কারিগর ও ব্যবসায়ীরা অর্থোপার্জনের জন্য 
যন্ত্রতন্ত্র বসবাস করতে পারবেন না। এর ফলে এরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
১৯৫৩ সালে এশিয়ান প্রতিনিধিরা হিসাব করে দেখান যে গ্রপ এরিয়াজ আ্যাক্ট 
প্রয়োগ করা হলে ১৪৬,০০০ এশিয়ান বাসিন্দাকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হবে; 
আর শুধুমাত্র ডারবান শহরেই ৩৬ কোটির বেশী টাকার সম্পত্তি বিসর্জন 
দিতে হবে। 

এসব আইন ছাড়া আরও নানা আইনের মারফত দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ- 
বৈষম্য চলছে। ১৯৪৯ সালে আইন করে মিআবিবাহ ( ইওরোপীয়ের সঙ্গে 
আফ্রিকান বা এশিয়ানের বিবাহ) বন্ধ করা হয়। পরের বছর নতুন 
আইনের মারফত ষে কোন রকমের মিঅযৌন মিলন বে-আইনী করা হল। 
বর্ণ সচেতন সরকার বারাঙ্গনাদেরও বাদ দিল না। এ ছাড়া, পাছে ভারতীয়দের 
ংখ্যা বেড়ে যায় তাই আইন করা হল কোন ভারতীয় অধিবাসী হ্বরাষ্ট 
মন্ত্রীর অন্থমতি ছাড়া বিদেশে গিয়ে বিয়ে করে স্ত্রী-সন্তান দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আনতে পারবে না। উল্লেখ নিশ্রয়োজন--এমন কোন আইন ইওরোপীয়দের 
সম্পর্কে করা হয় নি। হোটেল, রেস্তোরা, সিনেমা, ডাকঘর, ট্রাম-বাস, 
রেলপথ ইত্যাদি সার্বজনিক স্থানে যেনব পৃথক ব্যবস্থা চালু ছিল তাকে 
পুরোগুরি আইন সঙ্গত করল ১৯৫৩ সালের পাবলিক আমেনিটিজ আ্যাক্ট। 
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বিশ্ববিষ্ালয় এবং অন্যান্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ণবৈষম্য আংশিকভাবে 
চালু ছিল। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আইন করে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। 
অবশ্ত বল! হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। 
কিন্ত তাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অস্ত্বিধা কমবে না। ধরা যাক, নাটালে 
ভারতীয়দের জন্ত কলেজ করা! হল। তারমানে কেপটাউনে যে ভারতীয় 
থাকে তাকে কেপটাউনে না পড়ে এক হাজার মাইল দুরে ভারবানে গিয়ে 
পড়তে হবে। কারিগরী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী যার! পড়তে চায় তাদের 
নিশ্চয়ই আরো! অসুবিধা হবে__কারণ এসব পড়ানোর জন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সংখ্যায় কম হতে বাধ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথকীকর্ণ ছাড়াও দক্ষিণ 
আফ্রিকান সরকার ইওরোপীয় শিক্ষার জন্তে যা খরচ করেন ভারতীয় শিক্ষার 
জন্য তার চেয়ে অনেক কম খরচ করেন। ১৯৫ সালে সরকার ৫ লক্ষ 
ইওরোপীয় ছাত্রের জন্য খরচ করেন ২২ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশী। একই 
বছরে পৌনে তিন লক্ষ ভারতীয় ও বর্ণসঙ্কর (ইউরো-আফ্রিকান ) ছাত্রের 
জন্য খরচ করা হয় মাত্র ৪৭ লক্ষ পাউওড। সে বছরের হিসাবে দেখা যায় 
সমস্ত ইওরোপীয় ছাত্রের ২২% মাধ্যমিক কিংব! উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছে। ভারতায় 
ও বর্ণনঙ্কর ছাত্রদের মধ্যে এমন ছাত্রের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ৪% এরও 
কম। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার থেকেও 
পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় কোন আইনসভাতে 
ভারতীয় প্রতিনিধি নেই। ভারতীয়রা ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত। 

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় জনমতের চাপে ভারত সরকার 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি দুর্যবহারের প্রতিবাদ করে 
আসছেন । ১৯২৬-২৭ সনে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের মধ্যে 
স্বাক্ষরিত কেপটাউন চুক্তির ফলে ভারতীয় বানিন্দারা সাময়িকভাবে কিছুটা 
লাভবান হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার পুর্ণোন্ধমে 
তাদের কোণঠাসা নীতি কার্ধকরী করতে থাকেন। অবস্থা চরমে ওঠে 
দ্বিতীয় মহাধুদ্বের পর। 

১৯৪৬ সালে দি এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিওর আ্যাণ্ড'ইত্ডিয়ান রেপ্রেসেণ্টেশন 
আ্যক্ট নামে এক নতুন আইনের ফলে ভারতীয় অধিবাসীদের সম্পত্তি ক্রয় 
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নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের হাতে আসে। এই আইনের 
বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের 
বাণিজ্য চুক্তি রদ করা হয়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার 
সমগ্র বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুণ্রের সাধারণ পরিষদের নজরে আনেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ফিল্ড মার্শাল ম্মাট্স যুক্তি তোলেন যে বিষয়টি দক্ষিণ 
আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এ ব্যাপারে 
কোন এক্তিয়ার নেই। এই বিতর্কে যদিও অধিকাংশ সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকার 
বিপক্ষে যান, তবু দক্ষিণ আফ্রিকার অনমনীয় অসহযোগের ফলে সম্মিলিত 
জাতিপুণ্রের পক্ষে বিশেষ কিছু কর! সম্ভব হয় নি। 

১৯৪৯ সালে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয় ষে, বিরোধের মীমাংসার 
জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও পাকিস্তান আলাপ-আলোচনা চালাবে । প্রস্তাব 
অনুযায়ী ১৯৫০সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন। ঠিক হল এক গোলটেবিল বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা 
সরকার গ্রপ এরিয়াজ আযাক্ট বলে এক নতুন আইন প্রণয়ন করলেন। এই 
আইন যে কত সর্বনাশা তা আমরা আগেই দেখেছি । ভারত সরকার এই 
আইনের প্রতিবাদে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগ দ্বিতে অসম্মতি জানালেন । 
পাকিস্তানী সরকার বললেন, যদ্দি আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যস্ত এই আইন 
স্থগিত রাখ হয় তবেই তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন । বলা 
বাহুল্য, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয় নি। 

এরপর প্রতি বছর ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের 
প্রতি ছৃর্যবহারের প্রতিবাদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রস্তাব এনেছেন » প্রস্তাব 
অধিকাংশ প্রতিনিধির সমর্থনও পেয়েছে । কিন্ত প্রতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা 
সরকার আপত্তি তুলেছেন : বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া! ব্যাপার; 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এর ওপর কোন এক্কিয়ার নেই। 

এমনি করে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আন্তর্জাতিক জনমতের কোন রায় 
মানতে রাজী হুননি। ভারত সরকারের পক্ষে তাই দক্ষিণ আফ্রিকার 
কোণঠাসা নীতির বিরুদ্ধে প্রচার, বাণিজ্য বয়কট ও কূটনৈতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করা ছাঢ1 অন্য কোন প্রকার চাপ দেওয়! সম্ভব হয় নি। 

অবস্ত বিন। প্রতিবাদে ভারতীয়রা অন্যায় সহা করেন নি বা করছেনও 
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না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯০৮ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
শুরু হয়। সে আন্দোলনে বহু ভারতীয় জেলে গিয়েছেন। সত্যাগহীরা 
অনেক উৎপীড়ন সহ করেছিলেন। এবং তাদের আন্দোলন আংশিক 
সফলতালাভ করেছিল । ১৯১৩ সালে যখন ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আসা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আর 
একবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরের বছর গান্ধী স্মাট্‌স চুক্তি 
হ্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এচুক্তির ফলে ভারতীয় বাসিন্দারা যা চেয়েছিলেন 
তা পুরোপুরি পান নি। বরং এর পর নানা! আইন পাস করে দক্ষিণ 
আফ্রিকার সরকার আরও বেশী দ্বৈরাচারী ক্ষমতা হাতে নিয়েছে এবং নতুন 
নতুন ক্ষেত্রে তার কোণঠাসা নীতি চালু করেছে। 
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গত কয়েক বছরে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকাম্ম একাধিক আফ্রিকান 
রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে দক্ষিণ আফ্রিক ইউনিয়ন ও রোডেশিয়। ছাড়া সাধারণ- 
ভাবে ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের অবসান ঘটেছে 
এবং তাদের অনেকে ত্ব ম্ব দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন । এদিকে 
ভারতবর্ষের নেতার! বার বার বলছেন, আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দারা যেসব 
দেশে আছেন সেসব দেশের অধিবাসী বলে নিজদের মনে করুক এবং নিজ 
সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ভী পেরিয়ে স্বস্থ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আফ্রিকানদের পাশে 
এসে দাড়াক। কিন্তু এমন জিনিস যে পুরোপুরি ঘটেছে সে কথা মনে 
করা ভূল হবে। তবু আজকের আফ্রো-ভারতীয় সম্পর্ক শুধু আফিকার 
ভারতীয় বাসিন্দাদের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই দাড়িয়ে নেই। বস্ততঃ আফ্রো- 
ভারতীয় সম্পর্কে এ সমস্যার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত গৌণ। বরং বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ, কারিগরী সাহায্য ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রভৃতি প্রশ্ন আফ্রিকার 
দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । 

আফ্রো-ভারতীয় বাণিজ্য আজ বাড়তির পথে । ১৯৬৩-৬৪ সালে 
আফ্রিকা থেকে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের দাম ছিল ৫০ কোটি টাকা 
পরের বছর এর পরিমাণ দীড়ায় ৬৫ কোটি টাকায়। অস্থরূপভাবে একই 
সময় আফ্রিকায় ভারতের রঙচানি ৪৬ কোটি টাক। থেকে ৪৯ কোটি টাকায় 
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উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এদেশের সনাতন রপ্তানি পণ্য পাটজাত, 
দ্রব্য, স্থতির কাপড় ও চা প্রভৃতির সঙ্দে আজ যোগ হয়েছে ছোটখাট 
শিল্পজাত পণ্য এমন কি বড় ও মাঝারি যন্ত্রপাতি পর্যস্ত । 

এছাড়া আফ্রিকার অনেক ছাত্রছাত্রী, কারিগরী ও এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাবিদ 
আজ ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানাগুলিতে শিক্ষা পাচ্ছেন। এদের 
মধ্যে অনেকে ভারত সরকার, কলম্বো! পরিকল্পন1 ও কমনওয়েলথের আফ্রিকান 
সহায়তা পরিকল্পন! থেকে অর্থ সাহাষ্য পেয়ে থাকেন। 

খুব সম্প্রতি আফো-ভারতীয় যৌথ উদ্যোগে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে 
ছোট ও মাঝারি রকমের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের 
মে মাস পর্যন্ত ২১টি এমন শিল্প ভারত সরকারের অন্রমোদন পায়। এদের 
মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। প্রস্তাবিত যৌথ উদ্যোগের 
মধ্যে আছে এমন সব কারখানা যেখানে তৈরি হবে সৃতি ও পশমী বস্ত্র 
প্রযাস্টিকের জিনিস, সিমেপ্ট পাইপ, এনামেলের জিনিন, দাড়ি কামানোর 
ব্রেড, ওযুধ, চিনি, পেন্সিল ইত্যাদি । 

একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে 
ঘনিষ্টহুত্রে আবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, ওপনিবেশিকতী, 
বর্ণবৈষম্য ও উন্নতিকামী দেশগুলিকে আধিক ও কারিগরী সাহাযাদান 
প্রভৃতি প্রশ্নে ভারতবর্ষ ও বহু আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুগ্ডের ভিতরে ও 
বাইরে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে । 

এমনিভাবে ইওরোগীয় প্রতৃত্বের অবসানান্তে ছ'হাজার বছরের বেশ 
পুরানো আফ্রো-ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে। 


২৭৮ 


শেষ কথা 


আমাদের আফ্রিকা পরিক্রমা শেষ হল। আফ্রিকার ইতিহাস কিন্তু শেষ 
হয়নি। বরং সেই ইতিকথায় নতুন যুগের সুচনা ঘোষিত হয়েছে। এই 
নবধুগ স্বাধীনতার যুগ নিজ শাসনভার ম্বহন্তে তুলে নেবার, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে 
মাথা উচু করে নিজের কথা বলবার যুগ। 

আফ্রিকার ইতিহাসের সগ্ঘ-স্থচিত এই নতুন যুগে কোন দেশের পথই 
কুম্মাস্তীর্ণ নয়। স্বাধীনত| তে! সর্ববিষহর ওঁষধ নয় যে ম্বাধীনতা! পাওয়া 
মাত্র সব সমস্যা তিরোহিত হবে। স্বাধীনতা হল নিজের সমস্তা নিজের মত 
করে সমাধান করার একট! স্থযোগ মাত্র। বরং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে জাতীয় দৃষ্টিভ্দী ও পরিকল্পনা সহ দেশর সমস্যার 
মোকাবিল৷ করার সময় মনে হতে পারে দেশের সমস্তাবলীর তীব্রতা বেড়ে 
গেছে। 

তা৷ ছাড়া, ম্বাধীনতা সত্যই নতুন ধরনের সমস্তার উৎপত্তি ঘটায়। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন কোন দেশের সামগ্রিক চৈতন্য উদ্দীপিত হয়, 
তেমনি হয়, দেশের নানা অংশ, সম্প্রদায়, ও জনগোষ্ঠীর শ্ববৈশিষ্ট্য চেতনা 
ও ম্বাধিকার বোধের জন্ম । 

অংশতঃ এই প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্বয়ংক্রিয়। কিন্তু সারাদেশের 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে গিয়েও অনেকসময় বিভিন্ন স্যুপ্ত জনগোতীকে 
নিজ অধিকার ও শক্তি জম্বন্ধে নচতন করতে হয়। আবার যেখানে 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের স্থসংহত ও সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে 
তুলেছে, সেখানে প্রায়ই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখতে পাই সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সংগঠন। 

যতদিন ম্বাধীনতা অজিত হয় নি ততর্দিন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় 
গোঠীর অন্তরিরোধ বৃহত্তর শ্বার্থের খাতিরে প্রাধান্ত লাভ না করতেও পারে 
(অনেক সয় করে, তার উদাহরণ, অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ছন্দ )। 
বিস্ত ম্বাধীনোত্বর যুগে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্বংগোষ্ঠী প্রতিযোগিতা 
তীব্রতর হুওয়! শ্বাভাবিক। ম্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে এই 
ধরনের বছ সংঘাত আফ্রিকার দেশগ্রলিতে মাথাচাড়। দিয়েছে । ঘানায় 


৭৪) 


অশান্তি ও অন্তান্ত কৌমের ম্বাতন্ত্য প্রচেষ্টা। নাইজেরিয়ায় হোৌসা- 
য়োরুবাঁইবোদের ত্রিভূজিক ঘন্, সিয়েরা লিওনে উপকুলবাসী বর্ণসঙ্করদের 
সঙ্গে অভ্যন্তরের অধিবাসীদের প্রতিযোগিতা, উগাগ্ডায় বাগাণ্ডা বনাম অন্ত 
কৌম সমূহ, আর কঙ্গোর কথা তো না তোলাই ভাল। তাই ভারতবর্ষের 
মত জাতীয় সংহতির ভিত্তিমূল গভীরতর করাই হল আফ্িকার বিভিন্ন 
দেশের ্বাধীনোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যা । 

অন্য যে সমশ্যা প্রকটভাবে দেখা দেয় তা হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন । 
স্বাধীনতার আকাঙ্ঞা শুধুমাত্র পরদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিতে 
সমাঞ্ধ হয় না, এর সঙ্গে সঙ্গত কারণে থাকে জীবনযাত্র1 উন্নত করার বাসন। | 
যে বাসনার সফল রূপায়ন কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নেই লভ্য ! অর্থনৈতিক 
প্রগতির কথা অবশ্ত মুখে বলা যত সহজ, কাজে তত নয়। মূলধন, দক্ষ 
কারিগর ও শ্রমিকের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, এবং অনেক দেশে 
প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে করেছে 
পশ্চাৎপদ । 

আবার কোন কোন দেশে অর্থনীতি শুধু একটি পণ্যের রপ্তানীর নঙ্কীর্ 
ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে। (যেমন, ঘানার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
হল কোকো )। এই অবস্থার বিপদ হল : যদি কোন কারণে পৃথিবীর 
বাজারে সেই বিশেষ পণ্যের দাম কমে যায় তবে দেশের অর্থনীতির 
সমূহ ক্ষতি। তাই, এমন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ 
অঙ্গ হবে অর্থনীতির বনিয়াদের বহুমুখিতা সাধন অর্থাৎ অন্যান্ত পণ্যের 
উৎপাদন। কিন্ত আগে যা বলছিলুম, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনীতির বহ্ুমুখিতা সম্প্রসারণ : এর কোন 
কাজটাই অনায়াসসাধ্য নয়। 

আর এইখানেই আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগ্তলির অন্যতম প্রধান সমস্ত 
বিদ্যম[ন। 

এখানে কেবল ছুটি সমশ্যাার কথা বল! হল তাদের গুরুত্বের জন্য । কিন্ত 
তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে আফ্রিকার নবযুগের যাজ্জা নিবিদ্ব 
হবে না। কারই বা হয়েছে? এশিয়ার দেশগুলির কি হয়েছে? হয়েছে 
ভারতব্ষের ? | 

তবু, বিদ্ববিপদ তুচ্ছ করার মত সাহস ও মনোবল আফ্রিকার আছে। 


২৮০ 


'বিষুবরৈথিক গহন অরণ্য, সাহারার ছুস্তর মরুভূমি, কিলিমাগ্ডারোর দুর্গম গিরি 
যারা জয় করেছে, প্রকৃতির কপণদানে যারা ভরায় নি, তাদের উচ্ছল প্রাণশক্তি 
সমস্ত প্রতিবন্ধক ধ্বংস করবে, এ বিশ্বাস আমর! রাখি । 

হয়তো কুটিল, বন্ধুর পথে অগ্রগামী যাত্রীদের বার বার ক্ষতবিক্ষত হবে 
পদতল ; মৃগতৃষ্ণকার হাতছানিতে দিক্ভ্রান্ত হয়ে তারা পথও ভূল করবে 
বারংবার। অবশেষে কোন এক দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক গানের সমারোহে 
তারা নিজদের প্ররুত লক্ষ্যের পথ খুঁজে পাবে। প্রকৃতির বুবিচিত্র বর্ণের 
আলপনার সঙ্গে মানবসমাজেও সেদিন সবার রঙে রড মেশানো হবে। 


৮১ 


পরিশিষ্ঠ ? এক 
বাঃন্লায় আফ্রিক।-চট। 


যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা! করতে হয়, তাদের দেশ, ভূগোল, 
ইতিহাস, নৃতন্ব, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা! ও ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি 
বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক কারণে গংস্থক্য জাগে এবং পারম্পরিক আদান- 
প্রদানে নিজ স্ার্থরক্ষার জন্য এইসব বিষয়ে চর্চা করতেই হয়। যে কোন 
রকমের সম্পর্কের পক্ষে একথা প্রযোজ্য । কারণ বন্ধুকে চেনা ও জানা 
যেমন প্রয়োজনীয়, শক্রর পরিচয়ের তাগিদ তার থেকে কিছু কম নয়। 
বহিবিশ্বে যে জাতি যত ছড়িয়ে পড়েছে; অন্য দেশ, অন্য জাতি সম্পর্কে 
জ্ঞান আহরণ ও বৃদ্ধির স্থযোগ তার তত বেশী মিলেছে। অবশ্ট, ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতির মান, কী ধরনের লোক বাইরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিবিশেষের 
আহ্‌ত জ্ঞান জাতীয় ম্থার্থে কাজে লাগাবার কী ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা 
আছে, তার ওপর নির্ভর করবে পূর্বোক্ত স্থযোগের সম্ধ্বহার কার্যত কতদূর 
হচ্ছে। 

প্রাচীন গ্রীকর! ছিল সমুদ্রচারী বণিক ও দেশবিজেতা। অন্য দেশ ও 
জাতি সম্বন্ধে গ্রীকরা তাই যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। মেগাস্থেনেসের ভারত- 
বৃত্তান্ত আমাদের কাছে সুপরিচিত । ্রীষ্টায় প্রথম শতকে জনৈক অজ্ঞাতনাম। 
গ্রীকলেখক-সংকলিত 'পেরিপ্রাস অফ দি ঈরিত্রিয়ান পি' নামক গ্রন্থ লোহিত- 
সাগর, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও আরব সাগর সম্বন্ধে বহুমূল্য সংবাদের আকর। 
পরের শতাব্দীতে রোমক সমট হাদ্রিয়ানের রাজত্বকালে আলেকজাব্ডিয়ার 
রচিত ক্লডিমুন টলেমিযুস টলেমির ভূবৃত্তান্ত তো সে-যুগের স্বপ্রসিদ্ধ 
ভূগাল। 

সাআজ্যবিষ্তার ও শাসনের খাতিরে রোমক নাগরিকেরা গেছেন দেশ- 
বিদেশে । এদের অনেকে ম্বীয় অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। তার মধ্যে হ্বয়ং 
জুলিয়াস সীজার প্রণীত “ভি বেলো গলিকো? বা গলদেশীয় (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
জার্ধানী, হল্যাণ্ড ও স্থুইজারল্যাপ্ডের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ) যুদ্ধ অন্যতম । 


৮ 


আরব সভ্যতার সম্প্রসারণ-যুগে আরব পর্যটক, বণিক, শাসক ও *পণ্ডিতেরা 
অন্ত দেশ সম্পর্কে বহু বিবরণ রেখে গেছেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
আল বেরশী এবং পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে এল, বেকরী ও এল. ফজরী প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য | 

সর্বশেষে, ইওরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ইওরোপীয় 
পর্যটক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, শাসক ও বিজ্ঞানীদের অবদানের উল্লেখ নিশ্চয়ই 
বাহুল্যমাত্র। 


দুই 


বাঙলায় যে যথেষ্ট আফ্রিকা চর্চা হয় নি, তার একটা বড় কারণ বঙ্গদেশের 
সঙ্গে আফ্রিকার যোগাযোগ অকিঞ্চিৎকর। ইওরোপের অধিবাসীরা! আফ্রিকায় 
গেছে বাণিজ্য. শাসন ও ধর্মপ্রচারে। এমন কি, ভারতের অন্য প্রদেশের 
অধিবাসীরা অর্থোপার্জনার্থে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছে । গত 
একশ বছরে পিন্ধি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীর! পূর্ব আফ্রিকায় এবং গুজরাটি ও 
তামিলেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানতঃ শ্রমিক ও ব্যবসায়ী হিসাবে গেছে। 
কিন্ত যে কোন কারণেই হোক বাঙালীরা বেশি সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে 
যায় নি, স্থায়ীভাবে বসতি করা তো দূরের কথা। অবশ্ত, ব্যক্তিগতভাবে 
কিছু লোক যে একেবারে না গেছে, তা নয়। এই নিবন্ধের পরবর্তা অংশে 
বাংলা পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত একটি গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্ঠামলাল মিত্র 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্বের মিশর-অভিযানে বুটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমিত্র 
মিশরে জনৈক ভদ্রলোকের আতিথ্যে আপ্যাগ্নিত হন এবং কথায় কথায় 
প্রকাশ পায়, গৃহম্বামী বাঙালী ব্রাহ্মণ । কৈশোরে দেশ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে 
মিশরে এসে সেখানেই বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সংসার পাতেন। কিন্তু এই সব 
ঘটন1 বিচ্ছি্ন এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম । 

প্রশ্ন উঠবে, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ও তামিলেরা অনেকে আফ্রিকায় যাওয়ার 
ফলে কি তাদের ভাষায় আফ্রিকার দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা! প্রভৃতি নিয়ে আলোচন। হয়েছে? তামিল সম্পর্কে 
কিছু বল! মুশকিল । কিন্তু যতদূর জানি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীতে আফ্রিকা-চর্চ 
খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না। 


অথচ গুজরাট ও পাঞ্জাবে আফ্রিকা-জিজ্ঞান্ পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম 


৮৩ 


হওয়ার কথা নয়। ব্যবসায় ও চাকরিব্যপদেশে এই ছুই প্রদেশ থেকে বহু 
লোক আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে। অতএব, নিজেদের স্থল বৈষয়িক 
স্বার্থেই আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখা তাদের প্রয়োজন । এপ্রয়োজন 
অবশ্য অংশতঃ মেটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবিনিময়ে, মৌথিক আলাপ- 
আলোচনায়। বাকি যেটুকু থাকে তার দাবি মিটিয়েছে ইংরাজী পত্র-পত্রিকা, 
পুস্তক-পুস্তিকা । ইংরাজী প্রতৃত্ব সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিবন্ধক 
হয়ে দাড়িয়েছিল বা এখনও আছে। আফ্রিকা-চর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়। 

বাঙলাসাহিত্য অবশ্ঠ ইংরাজী-প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতির পথে 
কিছুটা এগিয়েছে । তবু তত্ব ও তথ্যপ্রধান ষে কোন বাঙলা বইকে ইংরাজী 
বই-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। ইংরাজী বই-এর উৎপাদনব্যয় 
বেশি হলেও তার বাজার বিশ্বব্যাপা। অর্থাৎ ইংরাজী গ্রন্থ-প্রকাশকের 
আধিক সঙ্গতির সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের মূলধনের তুলনা হয় না। ইংরাজী 
প্রকাশক বনু অর্থব্যয়ে তথ্য ও তব্ববহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার ঝুঁকি 
নিতে পারেন। কারণ তার ক্রেতারা সংখ্যায় অনেক বেশী। বাঙলাপুত্তক- 
ব্যবসায়ীর পক্ষে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে উৎকর্ষ সম্বন্ধে মাথ! ন৷ ঘামিয়ে, বই-এর 
দাম কম করা, যাতে বাঙলাভাষী লোকের কাছে এর বিক্রয় বেশি হয়। কিন্ত 
এক্ষেত্রেও অস্গবিধ1 আছে । এখনও বাঙলাদেশের সঙ্গে আফ্রিকার প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ নগণ্য । এবং সামান্য কয়েক বছর আগে পর্যস্ত আফ্রিকা-জিজ্ঞাস্ 
বাঙালীর সংখ্যা ছিল একান্ত অল্প। তাই একেবারে রোমাঞ্চকর আযডভেঞ্চার 
ও শিকারকাহিনী ছাড়া অন্ত বই-এর চাহিদা ছিল না বললেই চলে । এ 
ছাড়া, আফ্রিকার নৃতত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা! প্রত্বতত্ব প্রভাতি বিষয়ে 
গুরুতর রচনা এখনও ভাষাগত কারণে ছুর্ূহও বটে। 


তিন 


এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছিলুম বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চ প্রায় হয় নি। 
এবার তার সাক্ষাপ্রমাণ উপস্থিত করা যাক। দেখ! যাবে, বাঙলাভাষায় 
আফ্রিকা সম্পকিত বই-এর সংখ্যা খুব কম। তার ওপর, নিরভূ'লতা', তথ্য- 
বছলতা, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিষ্লেষণ প্রত্ৃতির ক্ষেত্রে এইসব বই আরও 
অনেক উৎকর্ষের দাবি রাখে। 

আফ্রিকা সম্বন্ধে বাঙলাভাষায় প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর এক তালিকা! 


২৮৪ 


লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমে নিচে দেওয়া হল। এই তালিক'-প্রথয়নে 
কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের গ্রস্থতালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের 
মুত্রিত খাঙল। গ্রন্থের তালিকা ( মোট তিন খণ্ড, ১৮৮৬, ১৮৮৬--১৯১০ ও 
১৯১১--১৯৩৪ ) এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার ১৯৬০ সালের 
পুস্তকতালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্ঠ, এতে যে তালিকার 
অসম্পূর্ণত্ব ঘুচেছে এমন দাবি কেউ করবে ন।। 


গান্ধী, মোহনদাস করমাদ ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ [কলিকাতা--১৯৩১] 
গপ, যোগেন্দ্রনাথ। পৃথিবীর ইতিহাস : ৮ম খণ্ড__মিশর [কলিকাতা-_-১৯২৩] 
চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দত্রনাথ। প্রাচীন মিশর [ কলিকাতা-__? ] 
দত্ত, কালী প্রসন্ন । বুয়র যুদ্ধ কলিকাতা-_-১৯০২ ] 
প্রিনসেশ, জেমস। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় [ কলিকাতা-_-১৮৩০ ] 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থুমিত্রাী। আফ্রিকার চিত্র ] কলিকাতা? ] 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্্র। বিদ্যা কল্পদ্রম"*ইজিপ্ঠ দেশের পুরাবুত্ত : এনসাই- 
ক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'-এর ষষ্ঠ খণ্ড [ কলিকাতা_-১৮৪৭ ] 

বনাক, নীলমণি। ইতিহাস মার ( অর্থাৎ'-.ইওরোপ, আনিয়া, আফ্রিকা ও 

আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ] [ কলিকাতা--১৮৫৯ ] 
বন্ধ, কষ্দয়াল। ডেভিড লিভিংস্টোন [ কলিকাতা-? ] 
বিশ্বাস, রামনাথ। মাউ মাউ-এর দেশে [কলিকাতা-?] 

এ | দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা [কলিকাতা] 

এ | ভয়ঙ্কর আফ্রিকা : ১ম ও ২য় খণ্ড [ কলিকাতা? ] 
মিত্র, শ্টামলাল। মিশরযাত্রী বাঙালী [ কলিকাতা--১৮৮3 ] 
মুখোপাধ্যায় অসিত ও চন্রবতী, মধুস্থদন। আবিসিনিয়া 

[ কলিকাতা_-১৯৩৫ ] 
মুখোপাধ্যায়, পৃবীরাজ । আবিসিনিয়া ও ইটালী [ কলিকাতা--১৯৩৬ ] 
মুখোপাধ্যায়, প্রিয্নাথ ও মুখোপাধ্য।য়, প্রথমনাথ। বুযর ইতিহাস 
[ কলিকাতা--১৯০ ] 

সরকার, বিনয়কুমার । বর্তমান জগৎ : ১ম ভাগ-_-মিশর [কলিকাতা-_১৯১৫) 
সর্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ। দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য কাহিনী [কলিকাতা-_-১৯৩৫] 
সেন, চাণক্য। ধীরে বহে নীল [ কলিকাতা--১৯৫৮ ] 


৭৮৫ 


উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ছু-টি অনুবাদ । একটি গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় 
সত্যাগ্রহের কাহিনী, অপরটি জেমস প্রিনসেপ নংকলিত প্রাচীন ইতিহাসের 
অন্ুবাদ। ভ্রমণকাহিনী ছ-টি, তার মধ্যে তিনটি রামনাথ বিশ্বাসের লেখা । 
বাকি তিনটি ভ্রমণকাহিনী নান] কারণে উল্লেখযোগ্য ৷ অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকারের মিশর ভ্রমণকাহিনী নিছক গতামহ্থগতিক পিরামিড দর্শন ও 
প্রানাদোপম হোটেলে রাত্রিবাসের কাহিনীই নয়। সাবা গ্রস্থে ছড়িয়ে আছে 
অনেক সারগর্ভ আলোচনা । পাঠকের চমক লাগবে লেখকের বহু বুদ্ধিদী্ 
মন্তব্যে । শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য তার 
এতিহাপিক খুরুত্বে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোড্ূতদের সমস্থ 
সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখককে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেদেশে 
পাঠানো হয়। শ্ঠামলাল মিত্রের “মিশরযাত্রী বাঙালী" বইটি পড়তে 
রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো লাগে কারণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিশর-অভিযানে 
অংশগ্রহণকারী বাঙালী সৈনিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতে আছে। বইটির 
প্রকাশক ভূমিকায় লিখছেন, “বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ধরনের পুস্তক এই প্রথম 
প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের লেখক ভিন্ন কোনও বাঙালী এ পর্যন্ত 
সমুদ্রপার হইয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই ।» 

গরস্থপপ্তীতে মোট আটখানি বই আছে মিশর সম্বন্ধে । তার মধ্যে ছ-খানি 
মিশরের ইতিহাস বিষন়ে আর ছু-খানি ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ। 
এ ছাড়া গত শতাব্দীর শেষে বুয়র যুদ্ধের সময় ছু-খানি এবং ১৯৩৫ সালে শুরু 
ইতালো-ইথিওপীর যুদ্ধের সময় ছু-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও আমরা 
তালিকাভূক্ত করেছি। 

তালিকায় আরও কিছু নাষ দেওয়া যেত: রোমহ্র্যক শিশুপাঠ্য দুঃসাহসী 
কাহিনীর । কিন্তু এইনব কাহিনীর বাস্তব ভিত্তির একান্ত অভাব এবং 
আফ্রিকা-চর্চায় এদের প্রয়োজনও বিশেষ নেই1 বরং শিশুদের গ্রহিষণঃ মনে 
নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে এর! বস্তনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তারে বাধা হয়ে ঈাড়ায়। 

সর্বোপরি, পূর্বোক্ত তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও ইখিওপিয়া সম্বন্ধে 
পুস্তকের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা! 
সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ম্বাভাবিক। মিশরে বিকশিত হয়েছে পৃথিবীর 
প্রাচীনতম সভ্যতা । তাই সে দেশকে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গতি 
বোঝা যায় না। আর ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ায় ইতালীর বর্বরোচিত 


১২০, 


আক্রমণের তরঙ্গ যে বাঙলার মননশীল মহলে এসে লাগে তার প্রমাণ 
উধ্বেল্লিখিত বই ছুটি। কিন্তু এই দেশে তিনটি বাদে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য 
আফ্রিকায় যে বিরাট ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে, যাঁর আয়তন ভারতবর্ষের কয়েক 
গুণ, তার সম্বদ্ধে পুস্তকের একান্ত অভাব। 

জেমস প্রিনসেপ গ্ণীত ও স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩০ সালে 
প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়-এর প্রথম পরিচ্ছেদে মিশরীয়দের সম্বন্ধে 
আলোচনাটিই বোধহয় বাঙলাভাষায় আফ্রিক1 সম্পর্কে প্রথম রচনা । আসলে 
এটি ইংরাজিভাষায় রচিত এবং এর বঙ্গানুবাদ করেন হিন্দু কলেজের তরুণ 
কমীরা ও চুঁচুড়ার পিয়ার্ণন সাহেব । এদেশের ছাতুদের জন্য রচিত, তাই 
মিশরের ভৌগোলিক বর্ণনা, অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার, ধর্ম, 
এবং ইতিহাসের সঙ্গে আছে প্রতি অধ্যায়ের বক্তব্যের ওপর সম্ভাব্য গুশ্নাবলী | 
আর আছে ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য প্রতি অধ্যায় থেকে 
গ্রহণযোগ্য উপদেশ। কয়েকটি উপদেশের নমুনা : 

“লিপি বিগ্ভাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা! আমাদের উচিত, কি জন্য না 
তাহাতে পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি ; আর ছাপা বিদ্যাতেও 
কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে এ সকল ইতিহাস 
পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্পমূল্যে পাইতেছি।” [পৃষ্ঠা ৬৫ ] 

মিশরীর সভ্যতার মহৎ কীতির ধ্বংসের প্রতি তরুণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে লেখক বলছেন : 

“দেখ, যাহারা এ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যতলোক সেই ২ স্থানে 
বাম করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে; তন্রপ অল্প দিবসের পর 
আমাদের এই মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন 
করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য কি না।” [পৃষ্টা ৬৫ ] 

অন্ত : 

“বিচারকর্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতকগুলি কথা লেখা গিয়াছে, 
তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকের! রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও 
সত্যকথ! কহ! যে কেমন উচিত কর্ম তাহা জানিত; ইহাতে এই বড় খেদের 
বিষয়, যে এতদ্দেশে ( বঙ্গদেশে ) প্রায় সকলেই বাল্যাকালাবধি মিথ্যাবাক্য 
কহিয়া কালযাপন করে ।”' [পৃষ্টা ৬৯] 

সে যুগের মানদণ্ডে প্রাচীন ইতিহাস সমৃচ্চয'-এর আলোচনা হয়তো 


২৮৭ 


নিয়জ্তরের নয়। কিন্তু তার সত্তর বছর পরে প্রকাশিত প্রিয়্নাথ মুখোপাধ্যায়, 
ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত “সচিত্র বুষর ইতিহাস'-এ যুক্তিহীন, অর্থহীন, 
অপ্রাসঙ্গিক অর্ধসত্যের ভিড়। এর অযৌক্তিকতার কিছু নিদর্শন এখানে 
উপস্থিত করা যাক। 

বুয়রদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকঘয় বলছেন: বুয়রদের “শয়ন 
করিবারও কিছুমাত্ত স্থান নির্ণয় নাই, ধাহার যে স্থানে ইচ্ছা, তিনি সেই 
স্থানেই মেজের ওপর পড়িয়া থাকেন ।'..-..একবার ইহারা যে বন্ত্র পরিধান 
করেন, তাহা মাসাবধির মধ্যে প্রায়ই আর পরিবর্তন করেন না” (পৃষ্ঠা ১৪৭) 

“সচিত্র বুয়র ইতিহাস"-এর এঁতিহাসিক গবেষণার নিদর্শনম্বব্ূপ অন্য একটি 
উল্লেখ্য অনুচ্ছেদ : 

ণ্রুয়রদদের বিশেষত বুয়র স্ত্রীলোকদিগের একটু বেশ 'হাতটান* রোগ 
আছে ।-'".ন্ত্রীলোকগণ দোকান হইতে কোনে ভ্রব্য ক্রয় করিবার সময় 
প্রায়ই কিছু না কিছু দোকানদারগণের বিনাহ্থমতিতে আপন আপন পকেটে 
রাখিতে ক্রটি করেন না। দোকানদারগুলিও প্রায় অতিশয় চতুর হয়; কিকি 
্রব্য বুয়র রমণীগণ অপহরণ করিতেছেন দোকানদারগণ তাহার দিকে বিশেষ- 
রূপ লক্ষ্য রাখে । কিন্তু কিছু না বলিয়া রমণী যে দ্রব্য খরিদ করেন, তাহার 
বিলের সহিত অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য লিখিয়া দেয়; বুয়র রমণীও আর 
কোনে! কথা বলিতে সাহস না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে অপহৃত দ্রব্যগুলিরও 
মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন।”? 

এমন ইতিহাস চর্চায় মন্তব্য নিশ্রয়োজন। বাঙলাভাষায় যে আফ্রিক। 
সম্বন্ধে তথ্যমূলক ও যুক্তিনিষ্টগ্রস্থ একেবারে রচিত হয় নি তা নয়। কালীপ্রসন্ন 
দত্ত লিখিত 'বুয়র যুদ্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । এর জালোচ্য বিষয় দক্ষিণ 
আফ্রিকা ইউনিয়নের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। লেখকের অবশ্ত বুয়র 
বুটন দ্বন্দে খানিকটা বুটিশপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা আছে। তা সত্বেও এটি স্থুল 
প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে নি। বরং স্বীয় মতের সমর্থনে লেখক তথ্যপ্রমাণ দেবার 
প্রয়াম পেয়েছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হুল বুয়র যুদ্ধের ঘটন]। 
তাছাড়া, পরিশিষ্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সন্গিবিষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল : শ্যাগড নদী কনভেনশন (১৮৫২), প্রিটোরিয়া কনভেনশন 
(১৮৮১) এবং বাঙলা ১৩০৯ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'সঞ্জীবনী, পত্রিকা 
প্রকাশিত প্রবন্ধ “বুয়ার নীতি' । 


৮৮ 


পূর্বোক্ত তাল্সিক থেকে আমরা একথাও বুঝতে পারি যে বাঙলায় 
আফ্রিকাঁচর্চ অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয় নি। লগুনের ইন্টারন্তাশনাল আফ্রিকান 
ইন্সটিট্যুট ও রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি কিংবা পারীর মুযসে দ্য লম্‌এর 
মত কোন প্রতিষ্ঠান বাঙলাদেশে নেই। যেটুকু কাজ হয়েছে, তার 
কৃতিত্ব তথা দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এবং তার প্রগতি ম্বভাবতই সবিরাম 
ও অনিয়মিত হতে বাধ্য । আফ্রিকা মহাদেশের করেকটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ও 
সমস্যা উল্লিখিত গ্রস্থাবলীর প্রায় অধিবাংশের প্রেরণ যুগিয়েছে । দক্ষিণ 
আফ্রিকা ইউনিয়নের ধনসমস্তা ও ভারতীয় বংশোড়ূতদের শোচনীয় 
অবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনটি বই লেখা হয়েছে। ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ ছুটি, ১৮৮২ 
সালের বুটিশবাছিনীর মিশর-অভিযান একটি এবং ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধ 
ছুটি পুস্তকের বিষয়বন্ত। রামনাথ বিশ্বাসের একটি ভ্রমণকাহিনী কেনিয়ার 
£মাউ মাউ' বিন্বোহের পটভূমিকাম্ রচিত। শ্রীচাণক্য সেনের ধীরে বহে 
নীল' মিশরীয় জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্া ও আরবজগতে বুটিশপ্রতুত্ব 
অবক্ষয়ের কাহিনী । 

উল্লিখিত রচনাঁবলীতে রাজনীতি ও ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া বাকি 
সবগুলিই প্রান্ম পূর্বোক্ত পর্যায়ের। অর্থাৎ ভাষান্তরে আফ্রিকার ভূগোল, 
উত্ভিদ, জীবজন্ত, অর্থনীতি নৃতত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাঙলাভাষায় 
কোন আলোচনা হয় নি বললেই চলে। আর আফ্রিকা দুরে থাক, 
ভারতবর্ষ তথা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচন। বাঙলাভাষায় কতই ব1 
হয়েছে। 


চার 

এতক্ষণ বাঙলাভাষায় আফ্রিকাচর্চার কথা বলা হল। এবার বাঙলাদেশে 
আক্রিকাচর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক । যে কারণে বাঙলাভাষায় আফ্রিকা- 
চর্চার স্বযোগ সীমিত, কিছুটা সেই কারণে বাঙলাদেশে আফ্রিকা সম্পর্কে 
পঠন-পাঠন ও গবেষণা অনগ্রসর । অবশ্য উত্তর আফ্রিকার মুসলমান-প্রধান 
আরব দেশগুলি (বিশেষ করে মিশর) এন্সামিক কিংবা আরব-ইতিহাসের 
প্রতি আমাদের কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তেমনি কমনওয়েলথের 
ইতিহাসের কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সম্পর্কে নাতিগভীর জ্ঞান 


২৮৪ 
'আফ্রিক1-১৯ 


আমর] রাখি। কিন্তু তথাকথিত 'নিগ্রো” আফ্রিকার মানুষ ও তার সমন্থা 
নিয়ে আলোচনা বা চর্চা বিশেষ হয় নি বা হয় না বললেই চলে। 
ইদ্রানীংকালে অবশ্ত কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসায় আফ্রিকা 
সম্বন্ধে ইংরাজীতে গ্রস্থরচনা1! করেছেন কিংবা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে 
শ্রীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “আফ্রিকানিজমণ বইটি উল্লেখযোগ্য । 
যোগাযোগের অভাবই বোধহয় এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। বাঙলা 
দেশের সঙ্গে জাপানের কী বাঁ যোগাযোগ? অথচ দদূর প্রাচ্য বা পূর্ব এশিয়া! 
কলকাতা ও অন্তান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়ে থাকে । যোগাযোগ ছাড়া 
তাই আঞ্চলিক গুরুত্বও উল্লেখনীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একদিন 
আফ্রিকার ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর । তাই তার পঠন-পাঠনে এত কার্পণ্য । 
অবশ্ঠ ভারতের বিদেশী শাসকদের কাছে আফ্রিকা সম্পকিত জ্ঞাতব্য তত্বের 
প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার জন্য তো লগ্ডনে ছিল 
ইণ্টারন্তাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট, রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি এবং 
কলোনিয়াল অফিস। 

পরিবতিত আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের প্রতিফলন পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালে, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে "বর্তমান আফ্রিকা 
নামক একটি এঁচ্ছিক বিষয় প্রবর্তনে । দুঃখের বিষয়, তিন বছর বাদে এই 
পাঠ্যক্রম উঠিয়ে দেওয়া হয় । অধুনা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডিপার্টমেন্ট অফ 
আফ্রিকান স্টাডিজ"ই প্রধানত: আফ্রিকা-তব্বের পঠন-পাঠন ও গবেষণ! চালায়। 
এ ছাড়া কলকাতা, রাজস্থান প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকার 
ইতিহান ও রাজনীতির ওপর এচ্ছিক পার্বন্রম প্রবতিত হয়েছে। 

অথচ, আফ্রিকার সদ্য ম্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ আন্তজাতিক রাজনীতির মোড় 
ঘুরিয়ে দিচ্ছে । তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বাড়তির পথে। এছাড়া 
পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় দশলক্ষ ভারতীয় বংশোডূত আফ্রিকা- 
বাসীদ্দের কথা তুললে চলবে না । একে একে এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি 
ভারতীয় বাসিন্বাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা করছে। এক কথায়, 
আজ না হোক কাল আফ্রিকা-চর্চা করেছে এমন বহু লোকের প্রয়োজন 
আমাদের হবে। ভবিষ্যতের এ দায়িত্ব পালনের প্রস্ততি আজ থেকেই কর! 
উচিত। 

কিন্ত তার আয়োজন কোথায়? 


২৪৬ 


পরিশিষ্ট 2 দুই 


মাক্রিকার এযুগের ইতিহাসের বর্ষগঞ্জী ঃ ১৪৫০-১১৪০ 


১৪১৫ 
১৪৪০-%০ 
১৪৮৬ 
১৪৯০ 


১৫০২ 


১৫৬২ 


১৬৫২ 


১৭৮৭ 


১৮০৩৬ 


১৮০৭ 


১৮০৮ 


১৮১৪ 


১৮২৩ 


১৮৩, 


১৮৩৩ 


পতুগাল কর্তৃক সেউতা ( মরক্কো উপকূলে অবস্থিত ) দখল । 
সর্বপ্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাস পত্গালে আনীত হয়। 
বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ পৌছান। 

ভাস্বে। ডা গাম! কালিকট পৌছান। 

হাইতি দ্বীপে সর্বপ্রথম আফিকান ক্রীতদাস আনীত হয়: 
আমেরিকায় দাসব্যবসায়ের শুরু। 

সার জন হকিসের নেতৃত্বে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা এবং 
আমেরিকার মধ্যে দাসব্াযবসায় শুরু করেন। 

সপ্তদশ শতাব্ধীর শেষার্ঘ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ঘ দাস- 
ব্যবসায়ের স্থবর্ণ যুগ। পতুগালের সন্তে হল্যাণ্ড ফ্রান্স ও 
ইংল্যাগ্ডের প্রতিতবন্দিতা। 

ইয়ন ফন রীবেকের নেতৃত্বে ওলন্দাজরা উত্তমাশা অন্তরীপে 
বসতি স্থাপন করে। 

মুক্ত ক্রীতদাসের পুনর্বাসনের জন্য সিয়েরা লিওন কোম্পাশী 
স্থাপিত হয়। 

উত্তমাশা! অন্তরীপ ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আমে। 

বৃটিশ পার্লামেন্ট দাসবাবসার বেআইনী ঘোষণা করে। 

সিয়েরা লিওন কোম্পানী ইংল্যাণ্ডের রাজার হাতে সিয়েরা 
লিওন উপনিবেশ প্রত্যর্পণ করে। 

নেপোলিয়ান-এর পরাজয়ের পর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কেপ 
( উত্তমাশা অন্তরীপ ) উপনিবেশের অধিকার ইংল্যাগ্কে দেয়। 
আমেরিকা থেকে মুক্ত ক্রীতদাসদের লাইবেরিয়ায় পাঠানো! হয়। 
ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা বেআইনী করা হয়। 


২৪১ 
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১৮৬০৩ 


১০৬৬ 


১৮৬৯ 


১৮৭১ 


১৮৭২ 


১৮৭৭ 


১৮৮৭ 


১৮৮১ 


১৮৮২ 


১৮৮৪ 


হাজার হাজার বুয়র উপনিবেশিক কেপ উপনিবেশ ছেড়ে উত্তর 
এবং উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা! শুরু করে ("গ্রেট ট্রেক বা 
“মহাতিনিক্ মণ? )। 

নাটাল বৃটিশ উপনিবেশ ঘোষিত হয়। 


' লাইবেরিয়ার শ্বাধীনতা ঘোষণ1 করা হুয়। 


স্যাগ্ড নদী চুক্তি মারফত বৃটেন ট্ান্সভালের শ্বাধীনতা ম্বীকার 
করে। 

ব্মফণ্টেন চুক্তি মারফত বৃটেন অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ম্বাধীনতা 
ক্বীকার করে। কেপ প্রদেশে সব জাতির সমান অধিকার সহ 
প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

লিভিংস্টোন ভিক্টোরিয়া প্রপাত আবিষ্কার করেন এবং জান্বেসী 
নদীর মোহনায় পৌছান। 

চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক আখের বাগিচায় কাজ করবার জন্তে 
নাটালে আনীত হয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকার কিছ্র্লে-় হীরক আবিষ্কার । 

বাহুতোল্যাগ্ড বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়। 

সথয়েজ খালে জাহাজ চলাচল শুরু । 

স্ট্যানলে ট্যাঙ্গানাইক! হৃদের উপকূলে উজিঞ্জিতে লিভিংস্টোনকে 
খুজে পান। 

কেপ এ্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বুটেন ট্রান্সভাল দখল করে। 

প্রথম বুয়র যুদ্ধ । 

ফ্রাম্স টিউনিসিয়া আক্রমণ করে এবং 'আঙিত' রাজ্যের পত্তন করে। 
ট্রাহ্গভালের স্বাধীনতা পুনঃ্বীকৃত। 

ফ্রান্স আইভরী কোস্ট দখল করে। মিশরে বৃটিশ সামরিক 
হত্তক্ষেপ শুরু হয়। দানে বিদ্রোহ । 

স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। জার্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকা 'অধিকার করে এবং ক্যামেরল ও টোগোল্যাণ্ডে 
আধিপত্য বিস্তার। বুটেন বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে আশ্রিত 
রাজা ঘোষণা করে। 
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বেলিন সম্মেলন । কঙ্গে! শ্বাধীন রাজ্যের জন্ম । 

জার্মানী জাঞ্জিবারে নৌবাহিনী প্রেরণ করে। জার্মান পূর্ব 
আফ্রিকা (যার মধ্যে ছিল ট্যাঙ্জানাইকা ও রয়াণ্ডা উরুণ্ডি) 
স্থাপিত হয়। খাতুমে গর্ডনের মৃত্যু 

উইভ ওয়াতার্সর্যান্দে ত্বর্ণ আবিষ্কার | 

সেসিল রোডস রোডেশিয়াতে খনির কন্সেশন পান । 

স্থদানে ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। 

জাঞ্জিবার বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়| 

নায়াসাল্যাণ্ড বৃটিশ “আশ্রিত রাজ্য বলে ঘোষিত হয়। উত্তর 
ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিকাংশ বৃটিশ দক্ষিণ আফ্িকা 
কোম্পানী পায়। 

বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও মাণ্টাবেলেল্যাণ্ডেও বুটেনের “'আশিত' রাজ্য 
বলে ঘোযিত হয়৷ 

উগাগ্ু। বটিশ 'আশ্রিত, রাজ্যে পরিণত হয়। 

ফ্রান্স দাহোমে রাজ্য অধিকার বরে। 

কেনিয়ায় বুটিশ 'আখিত' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেনিয়া-উগাণডা 
রেলপথ নির্মাণ শুরু । ট্রান্সভালে জেমসন আক্রম্ণ। 

দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ। ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট বৃটিশ 
অধিকারে আসে । 

নাইজেরিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়্যাল নাইজার কোম্পানীর হাত থেকে 
বুটিশ কলোনিয়্যাল অফিসের হাতে স্থানান্তরিত হয়। 


১৯০৪-১৯০৬ উত্তর নাইজেরিয়ায় বৃটিশ অভিযান । 
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ইতালী সোমালিল্যাগ্ডের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। 

ট্রাঞ্সভালে পাস-আাইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় 
সত্যাগ্রহ শুরু হয়। 

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে দায়িত্বশীল সরকারের পুনঃপ্রবর্তন 
করা হয়। 

বেলজিয়াম কর্তৃক কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। 
দক্ষিণ আফ্রিক1 ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। 

ইতালী তুরস্কের কাছ থেকে লিবিয়া ছিনিয়ে নেয়। 
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মরককোয় আরব ও স্প্যানীয় 'আশিত রাজ্য স্থাপিত হুয়। 

মিশর বৃটিশ 'আতিত' রাজ্যে পরিণত হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধ। 

জার্খানীর আফ্রিকান উপনিবেশগুলি বুটেন, ফ্রাম্স, বেলজিয়াম: 
ও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অন্ততূক্ত হয়। 
প্রথম প্যান-আফ্রিকার কংগ্রেসের অধিবেশন । 

মিশর নামে মাত্র হ্বাধীনতা পায়। 

দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবত্তিত হয়। 

বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর হাত থেকে উত্তর রোডেশিয়ার' 
শাসনভার বৃটিশ সরকার গ্রহণ করে। 

স্টাটুট অফ. ওয়েস্টমিনস্টার বুটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। 
ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। 

ইতালী ইথিওপিয়৷ আক্রমণ করে। 

কেপ প্রদেশের সাধারণ ভোটার তালিক1 থেকে আফ্রিকানদের' 
নাম সরিয়ে ফেলা হয়। অর্থাৎ আফ্রিকানদের জন্য পৃথক 
প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। ইথিওপিয়া ইতালীয় 
সাম্রাজ্যের অন্ততূ্তি হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অরেস্ত হয়। 

প্রথম কলোনিয়্যাল ডিভেলপমেন্ট ও ওয়েলফেয়ার আক পাস 
হয়। 

ইঘিওপিয়া থেকে ইতালী বিতাড়িত হয়। সম্রাট হাইলে, 
সেলাসি পুনর্বার সিংহাসলে বসেন । 

ত্রাজাভিলে ফরাসী ওউপনেবিশিক শাসন পর্যালোচনার জন্ 
সম্মেলন । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। সম্মিলিত জাতিপুগ্ ও অছি ব্যবস্থা 
স্থাপিত হয়। 

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় আর. ভি. এ স্থাপিত হয়। চতুর্থ 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। 

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে ন্তাশানালিস্ট 
পার্টি ক্ষমতা পায়। 
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সেরেৎখসে খামা ও সেকেদি খামা নির্বাচিত হন। ভূতপূর্ব 
ইতালীয় সোমালিল্যা্ড দশ বছরের জন্য 'অছি” অঞ্চল বলে 
ঘোষিত হয়। 

গোল্ডকোস্ট উপনিবেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন । ডক্টর নৃক্রুমা! 
পরিচালিত ক্যনভেনশন পিপল্স পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় । 
আইন ও কার্ধনির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত আফ্রিকান সংখ্যাথিক্য 
সহ নতুন সংবিধান নাইজেরিয়ায় প্রবতিত হ্য়। 

দক্ষিণ আফ্রিক1 ইউনিয়নের কেপ প্রদেশে আফো-ইওরোপীয় 
বর্ণসঙ্কর ভোটারদের সাধারণ ভোটার তালিকা থেকে 
অপসারণকে কেন্দ্র করে সাংবিধানিক বিবাদের শ্যত্রপাত হয়। 
লিবিয়া ত্বাধীন হয়। কেনিয়ায় মাউ মাউ আন্দোলনের শ্তরু। 
ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। 

উত্তর ও- দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং নায়াসাল্যাণ্ড নিয়ে মধ্য 
আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। বুগাগ্ডার কাবাকা (রাজ!) 
নির্বাসিত হন। মধ্য আফিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নির্বাচন 
অনুষিত হয়। 

আলজেরিয়ার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কেনিয়ায় লিটল্টন বহু- 
জাতিক সংবিধান প্রবতিত হয়। গোল্ডকোস্টে দ্বিতীয় সাধারণ 
নির্বাচন : ভক্টর ন্ক্রুমার পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। 
গোল্ডকোস্টে বিরোধীদল হিসাবে ন্াশনাল লিবারেশন 
মুভমেণ্টের উৎপত্তি। নাইজেরিয়ার জন্য যুক্তরাষ্্বীক সংবিধান 
গৃহীত হয়। 

উগাগ্ডার কাবাকার প্রত্যাবর্তন এবং উগাগ্ডায় নতুন সংবিধান 
প্রবতিত হয়। স্বদান শ্বাধীন হয়। 

গোল্ডকোস্টের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন । নৃক্ুমা ও তার দলের 
জয়লাভ | মেরেংসে খামা বাস্থতোল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। 
স্ুয়েজ সঙ্কট | কেপ প্রদেশের আফ্রো-ইওরোপীয় বর্ণসঙ্কর ভোটার- 
দের সাধারণ নির্বাচক তালিকা থেকে অপসারিত কর! হয়। 
বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের গণভোটে ঠিক হয় বুটিশ টোগোল্যাও 
স্বাধীন রাজ্য ঘান।র অন্ততুক্ত হবে। 
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মার্চ ১৯৫৭ কেনিয়ায় প্রথম আফ্রিকান সন্ত নির্বাচিত হয়। 

মার্চ ১৯৫৭ ঘানা স্বাধীনতা লাভ করে । 

জুলাই, ১৯৫৭ জাঞ্জিবার আইনসভার প্রথম নির্বাচন হয়। 

এপ্রিল, ১৯৫৮ শ্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র সমূহ আক্রা সম্মেলনে মিলিত হয়। 

মে, ১৯৫৮ আলজেরিয়ার সংকট চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটায় ও 
জেনারেল দ্য গল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। 

সেপ্টেম্বর, '৫৮ পঞ্চম ফরাসী প্রজাতত্ত্রের সংবিধান গণভোটে দেওয়া হুয়। 
গিনি স্বাধীনতার জন্য ভোট দেয়। অন্য ফরাসী আফ্রিকান 
দেশ সংবিধান গ্রহণ করে। 

নভেম্বর, ?৫৮ স্থদানে সামরিক চক্র ক্ষমতা দখল করে। ঘানা ও গিনি 
ঘোষণা করে যে তারা এক এক্যবদ্ধ রাজ্য গঠন করবে। 

ডিসেম্বর, '৫৮ বাস্থতোল্যাণ্ডে নির্বাচিত আইন সভা গঠনের পরিকল্পনা 
গৃহীত হয়। 

১৯৫৯ আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকার কয়েকটি শ্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মেলন । 
লেওপোল্ডভিলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেকার 
শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বেলজিয়ান সরকার কছে। সম্পর্কে 
নীতি পরিবর্তন করে। 
গিনির ম্বাধীনতা লাভ। 
মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনার জন্ত 
মন্কটন কমিশন নিয়োগ কর! হয়। 

১৯৬০ সারা বছরে £ মোট ১৭টি দেশ শ্বাধীনতালাভ করে ; কামেরুন, 
টোগো, মরিতানিয়া, আইভরী কোস্ট, মালি, সেনেগাল, ভলতা, 
নাইজার, দাহোমে, নাইজেরিয়। শাদ, গাবৌ, মধ্য আফ্রিকান 
প্রজাতন্ত্র, কঙ্গে! প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ফরাসী মধ্য কঙ্গে। ), 
মালাগাসী, সোমালিয়া, কঙ্ষো (পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো ) 

জুলাই, ১৯৬* ম্বাধীনতা পাবার অব্যবহিত পরেই বেলজিয়ান কঙ্গোয়, 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগের স্থত্রপাত হয়। 

'ডিসেম্বর১১৯৬০ মোবৃতুর সৈম্যদল লুমুগ্বাকে বন্দী করে। 

ডিসেম্বর, ১৯৬০ দ্বাদশ আফ্রিকান রাষ্ট্রের ব্রাজাভিল সম্মেলন 

ডিসেম্বর, ১৯৬* মৃধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ভবিস্তৎ নির্ধারণের জন্য সম্মেলন । 


